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গ্রন্থকারের বক্তব্য 


স্কুল পাঠ্যে পরিবর্তন এলে শিক্ষকের পাঠ্যেও পরিবর্তন আসবেই । ১৯৮০ সন 
থেকে মধ্যশিক্ষা পর্যদের ইতিহাস পাঠক্রমে যে মৌলিক পরিবর্তন সরু 
হয়েছে সেইদ্িকে লক্ষ্য রেখে, সেই প্রয়োজন মেটানোর কথা মনে 
রেখেই এই সংস্করণটি তৈরি করেছি। 

প্রথম অংশে রয়েছে ইতিহাসের তত্ব। দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে পাঠ 
পদ্ধতি । এই অংশে “পশ্চিম বঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাপ পড়া” অধ্যায়টি নৃতন 
সংযোজন। তৃতীয় অংশে আছে পাঠ পদ্ধতির পরিপূরক-_পাঠ পরিকল্পনা । এই ' 
পরিকল্পনায় ১৯৮০ সন থেকে স্থচিত নৃতন সিলেবাসের কথা মনে রাখা হয়েছে। 
চতুর্থ অংশে রয়েছে অনেকগুলি নির্বাচিত বিষয়ের পাঠ! শিক্ষণের পক্ষে আর যে 
সব দক্ষতা প্রয়োজন সেই চাহিদা পুরনের প্রচেষ্টাই রয়েছে পঞ্চম অংশে । তবে 
অনবধানতার ফলে পঞ্চম অংশটি ছাপা হয়েছে দ্বিতীয় অংশের পরেই। এই ত্রুটি 
মার্জনীয়। সর্বোপরি প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের শেষেই পাঠ তৈরির সংকেত দেওয়] 
হয়েছে। 

পরীক্ষার্থী ছাড়াও স্কুলে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকার অনেক প্রয়োজনও পূরন হতে 
পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বইখানি লেখা হয়েছে, যেন শিক্ষক শিক্ষিকা বাস্তব 
পরিস্থিতিতে উপরূত হতে পারেন। 

অনেক অংশেই নৃতন করে লিখতে হওয়ায় এবং মুদ্রণের শ্রথ গতির ফলে বইখানির 
প্রকাশ বিলঙ্বিত হয়েছে । ছাপার ভুল নিশ্চয়ই পাঠক পাঠিকা! শুদ্ধ করে নেবেন। 


১০ই এপ্রিল, ১৯৮১১ 
স্নাতকোত্তর “শিক্ষা” বিভাগ, ১ 
কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় | 5988911012২ 


সুচীপত্র 


প্রথম অংশ £ 
প্রথম অধ্যায়ঃ ইতিহাসের পরিচয় 
ঘিতীয় » £ স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস 
তৃতীয় » £ ইতিহাসের পাঠ্যক্রম 
পড়! তৈরির সংকেত 
দ্বিতীয় অংশ £ পাঠ পদ্ধতি 
প্রথম অধ্যায় £ ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি 
দ্বিতীয় » £ উপস্থাপনের সমস্ত! 
তৃতীয় » : ইতিহাসের বাস্তবায়ন 
চতুর্থ * : ইতিহাস পরীক্ষা 
পম». £ পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাস পড়া 
সময়রেখ। ও মানচিত্রের ভূমিক! 
পাঠ প্রস্তুতির সংকেত 
শিখন সহায়িক। ( পঞ্চম অংশ ) 
তৃতীয় অংশ £ পাঠ পরিকল্পনা 
স্কুল পাঠ] বিষয়ে ৪১ টি পাঠ পরিকল্পন! 
চতুর্থ অংশ £ বিষয়ের পাঠ 
মাধ্যমিক পাঠ্য থেকে ৪৭টি বিষয়ের আলোচনা 


পৃষ্ঠা 
১--৩২ 
ত৩৩--৬১ 
৬২-৮০ 


৮১---১০৩০ 


১-২৩ 
২৪-__-৪৯ 
৫০-_-৬০ 
৬১-__-৬৪ 
৬৫__-৭৩ 
৭৪__-৯৯ 
১৬৬--১১৭ 
১১৮-১৩৬ 


১-১১২ 


১-_১২৮ 


প্রথম অংশ 
প্রথম অধ্যায় 
( Conception & Definition of History ) 

পাঠ্যবিষয় হিসাৰে ইতিহাসের চাহিদা কি কমে গেছে? ‘অনেক পড়তে হবে’, 
“বহু সন তারিখ মনে রাখতে হবে”__ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরনের অনেক অভিযোগ 
ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে শোনা ষায়। এমন আশঙ্কা করা আদৌ অমূলক নয় যে সন 
তারিখের এই গোলকধাধার মধ্য থেকে পাসের চিহ্ন নিয়ে ধারা একবার বেরোবেন, 
তার! আর স্বেচ্ছায় ইতিহাস পড়ার উৎস্থক হবেন না । বস্তুতঃ ইতিহাস পড়ার প্রতি 
এই বীতস্পৃহার জন্য আমরা-__ইতিহাস শিক্ষকরা অনেকটা দাী। 

ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত অথচ হৃদয়গ্রাহী পাঠপদ্ধতির উপর ইতিহাসের প্রতি 
সাধারণ ছাত্রের আকর্ষণ নির্ভর করে । পাঠপদ্ধতি ষেমন একদিকে নির্ভর করে শিক্ষার 
উপকরণ ও পরিবেশের উপর, তেমনি অন্য দিকে নির্ভর করে পড়ার উদ্দেশ্য স্থির করা 
এবং সচেতন ভাবে উদ্দেশ্রে পৌছবার প্রচেষ্টার উপর | স্থতরাং ইতিহাস শিক্ষকের 
প্রাথমিক দারিত্ব হলে! ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ণয় করে নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী পড়া 
এবং পড়ানোর উদ্দেশ্য ঠিক করা। 

ইতিহাস কি শুধু রাজ্য ভাঙ্গাগড়া আর যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী? মানব সভ্যতার 
শুধু রাজনৈতিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলে কেবল রাজনৈতিক উত্থান- 
পতনকেই ইতিহাস বলে মনে হতে পারে । রাজনৈতিক জীবন কেবল মানুষের পক্ষেই 
সম্ভৰ একথা সত্য । কিন্তু এ সাথে জড়িত রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক 
জীবনে অগ্রগতির কথা। জীবনের ষা কিছু বাত্তব__সেই সবকিছু নিয়েই মাহুষের 
জীবন এবং এই সামগ্রিক জীবন কথাই ইতিহাস। সচেতন মানব জীবনের সমষ্টিগত 
ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস। 

ইতিহান সষ্টি কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভৰ, এৰং ইতিহাস কেৰল 
মানুষেরই ইতিহাস । অত্তিত্বের দুইটি উপাদান-_মাহুষ ও প্রক্ৃতি। মানুষের 
আবার দুইটি রূপ__ব্যক্তি মান্য এবং সমষ্টিবদ্ধ সামাজিক মান্য । প্রকৃতির পরিবেশে 
বটি ও সমষ্টির ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ায় চলমান জীবন কাহিনীই ইতিহাসের উপজীব্য । 
জীবন কাহিনীর এই অগ্রগতি কখনও কোন মান্ঈযের একক চেষ্টাতেই হয় নি। অনেক 
বড় রাজা, বড় যোদ্ধা, স্বনামধন্য পুরুষ এসেছেন এবং গিয়েছেন। তীদের দান 
নিঃসন্দেহে অপরিসীম । কিন্তু তাদের কথাই ইতিহাসের মূল উপজীব্য নয়। বৃহৎ 

ইতিহাস তত্ব (১ম)--১ 


ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


কর্ম প্রচেটার পিছনে বহু ক্ষুদ্ধ কর্মপ্রনানের সমন্বয় । যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে অগণিত সাধারণ 
₹ননিক। মিনরের পীবাধমিডের নীচে চাপ! পড়ে রয়েছে অনেক মানুষের রক্ত। সহত্র 
মাুষের কর্ষনাঁধনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল আমাদের সিন্ধু সভ্যতা | তাদের দানের 
স্বীকৃতি ছাড়! এই সাফল্যের জরগান যেমন মিথ্যা, মানব জীবনের সামগ্রিক চিত্র 
যেখানে থাকবে না__সেই ইতিহাসও তেমনি ভ্রান্তিপূর্ণ । 

কিন্ত অপংৰদ্ধ কিংব। পরস্পরাবিহ্ীন কতকগুজি স্থপাঠ্য কাহিনীর 
সমাৰেশই আবার ইতিহাস নয়। দিন তারিখের অস্থবিধে না থাকলে হয়তো 
ইতিহান পড়া সোজা হত। কিন্ত কাহিনীগুলি তাদের এতিহাসিক তাৎপর্য হারাঁতো | 
গৌতম বুদ্ধের বাণীর সমতুল্য বাণী হয়তেো| এ যুগেও কেউ কেউ প্রচার করেছেন । কিন্ত 
গৌভমের মূল্য আমরা তখনই বুঝি যখন বিচার করি বে আড়াই হাজার বছর আগে 
তার বাণী প্রচারিত হয়েছিল। বস্ততঃ ভূগোল যেমন স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মানব 
জীবনের পরিমাপ, ইতিহাস তেখনই সময়ের যানদণ্ডে যানৰ সমাজের অগ্রগতির 
বিশ্লেষণ । 

ইতিহাসের সংজ্ঞা নিধারণ করতে গেলে দার্শনিক চেতনা, সমাজবোধ, ইতিহাসের 
যূল উপজীব্য ও প্রতিপান্ত বিষয়, ইতিহাসের লক্ষ্য প্রভৃতি নানা প্রশ্ন বিচার করতে 
হয়। অথচ এইসব প্রশ্নেয় ক্ষেত্রে মতদৈধ থাকাই ম্বাভাবিক | তাই ইতিহাসের একটি 
লর্বজনগ্রাহ্থ সংজ্ঞ| দেওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য । কোন কোন দার্শনিফ ইতিহাসকে মান্য 
সম্পর্কে জ্ঞানের ভাণ্ডার’ হিসেবে কল্পনা করেছেন | কিন্তু শুধুমাত্র এই দৃষ্টিতে দেখলে 
ইতিহাস পড়ার উ্ন্ দাড়ায় বত বেনী সম্ভব ‘ঘটনায়’ জ্ঞান আহরণ কর়া। অথচ 
প্রতিটি এভিহাসিক ঘটনার কার্ষকারপ সম্পর্ক অনুসন্ধান করাই ইতিহাস পড়ার 
মৌলিক তাৎপর্য_ষেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আহরণ করা অতীতের জান বর্তমান ও 
ভৰিত্যতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কল্প! যায়। হুতেরাং ইন্ডিছাস শুধু নিছক তথ্যের 
ভাণ্ডার নয়। 

হেগেলীয় ও মার্কসীয় চিন্তা 
অন্ত কোন কোন দার্শনিক বলেছেন যে তথ্য লঞ্চয়ই ইতিহাস নয়, তৰে ‘অভীতের 

ঘটনাগুলি কিভাবে ঘটেছে’ সে সম্বন্ধে জ্ঞানই ইতিহাস । হেগেল, সিলার, জোসে, 
আনাতোল কান্দ প্রমুখ মনীষী বছলাংশে এই অভিমতের সমর্থক। কিন্তু ঘটনার 
বিশ্লেষণ কন্পতে অগ্রসয় হয়ে দার্শনিকর| অনেক ক্ষেত্রেই রহশ্তযাদ কিংবা ছুর্বোধ্যতার 
আশ্রয় নিয়েছেন। উদ্দাহরপন্বর্ূপ বলা চলে ইতিহাপ সবদ্ধে হেগেলীর চিন্তার কথা । 
ম্দূলক ভাববাদী দর্শনের পরম প্রবক্ত। হেগেল বলেন, বস্বজগৎ অধ্যাত্ম জগতের 
প্রতিচ্ছবি মাত্র, এর কোন নিজদ্ব অস্তিত্ব নেই। স্বয়ভু এবং আত্মসচেতন পরমশক্তির 


লিক পলা 


~~ 


চে বাজ. 
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চ্ছা”ই একমাত্র সত্য । সেই ইচ্ছাতেই আবৰ্তিত হয় স্থষ্ট, স্থিতি, লয়। সেই 
পরম ইচ্ছার ক্রম উন্মেষণই ইতিহাস । অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন নির্বাচিত 
জাতির উত্থানপতন এবং কর্মধারাকে অবলম্বন করেই পরমের ইচ্ছা উন্মেষিত হয়েছে 
যুগ হতে যুগে । এই হিসেবে ইতিহাসের গতি প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে । ইতিহাসের 
শৈশবে চীন, ভারত ওভূতি প্রাচ্য দেশই পরম ইচ্ছার ধারক ও বাহক হয়েছিল। 
তারপর বাল্য ও প্রাকৃযৌবন স্তরে গ্রীক-রোমীয় পর্যায় অতিক্রম করে মানব সভ্যতার 
যৌবন কালের ইতিহাস রচিত হয়েছে জার্যাণীকে কেন্দ্র করে। সুতরাং সভ্যতার 
বিবর্তন ধারার আধুনিক যুগে সচেতন পরম শক্তির ইচ্ছার ধারক ও প্রকাশক হয়েছে 
জার্জাণ জাতি। 
এই ভাববাদী চেতনার প্রতিদ্বন্বীূপেই গঠিত হয়েছে বস্তবাদী মার্কসীয় চেতনা । 
কার্ল মার্কস ঘন্দমূলক বিবর্তনের কথাটি মৌল সত্য রূপে গ্রহণ করেছেন । কিন্তু হেগেল 
যে ক্ষেত্রে এক অদৃশ্য চেতন স্ভাকেই স্বষ্টির আদি ৰলে গ্রহণ করেছেন, মার্কস সে 
ক্ষেত্রে বস্তসভাকেই সৃষ্টির মৌল উপাদান এবং চেতনসত্তার ভিন্তিরূপে গ্রহণ ফরেছেন। 
যার্কসীয় বন্তবাদে বলা হয়েছে যে মানুষের অর্থ নৈতিক প্রয়াস তথা উৎপাদনী কর্ম- 
কাণ্ডের মধ্যেই জীৰনসত্য নিহিত। তিনি বললেন, ‘বিমূৰ্ত চেতন’ ( Abstract 
Idea ) থেকে ছন্দবযূলক বিকাশ পদ্ধতিতে ‘মূর্ত’ (Concrete ) অভিব্যক্তি নয়, 
‘Concrete’ থেকেই দন্ৰযূলক পন্থায় ক্রমবিকাশ ঘটে | মন থেকে দেহ স্থাষ্টি হয় না, 
দেহের মধ্যেই মনের আশ্রয়। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সৃষ্ট হলো! দঘন্বযূলক 
বিস্তবাদ? | 
কার্ল মার্কস হেগেলীয় ছন্দমূলক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেছেন প্রকৃতি ও সমাজকে 
বিশ্লেষণ করবার জন্য | তার মতে, বস্তুজগৎ ও ৰাস্তব উৎপাদন পহ্ছতিই সমাজের 
চালিকাশক্তি। ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে ছন্বমূলক পন্থায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক 
শক্তির সংশ্লেষণ ঘটে । (০7:5515” এবং ০4570107৩55, এর সমন্বয়ে ছুটি হয় 
‘5ynthesis’) | পরপ্পত্মবিরোধীর এই মিলনই ‘Unity of Opposites’ নাতে 
পরিচিত। 9500:5915 থেকে আৰার নৃতন পর্যায়ে হ্যাট হয় thesis এৰং antithesis, 
নিম্ন থেকে উচ্চতর পর্যায়ে thesis, antithesis এবং synthesis চক্রেই দাধিভ হয় 
বিবর্তন । 
সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দন্দযূলক বত্তৰাদ্‌ প্ৰয়োগ করে মার্কস বলেছেন ষে 
প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদনী সম্পর্কের উপর । 
উৎপাদন বঙ্ধের মালিকানা এৰং উৎপাদন পদ্ধতি যদি সমাজদেহকে পরস্পর বিরোধী 


শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তবে সেই শ্রেণীদংগ্রামই ‘খেসিন’ ও ‘এটিখেনিন” হিসেৰে কাজ 
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করে সমাজ বিবর্তন ঘটায় । সুতরাং ইতিহাস কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিংবা ব্যক্তি 
মানুষের ইচ্ছার অভিব্যক্তি নয়। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করেই সমাজের ক্রমবিবর্তন 
ঘটে। সমাজের এই ক্রমবিবর্তনের বিশ্লেষণই ইতিহাস। স্থতরাং মার্কসীয় 
দর্শনানুসারে আজ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস । 
ছন্দমূলক সম্পর্কের কথাটিকে আরও একটু বিশ্লেষণ করলে ভাল হয়। 
মার্কসীয় দর্শনের মতে কিবা প্রকৃতির জগতে, কিবা মানুষের জগতে, কিবা সমাজ 
জীবনে বিবর্তন ঘটে ছন্দমূলক পদ্ধতিতে । থিসিস এবং গ্যা্টিথিসিসের সংশ্লেষণে 
সষ্টি হয় নৃতন সত্তা কিন্ধা সত্য | থিসিস-গ্যার্টিথিসিস এবং সিনথেসিসের কার্য ক্রমই 
স্থ্টি করে গতি, প্রাণ চাঞ্চল্য এবং পরিবর্তনের শক্তি । 
ছন্দমূলক বিবর্তন ভাবজগৎ থেকে উদ্ভূত হয়না, জড়জগৎ থেকে উদ্ভূত হয়। 
স্থতরাং মার্কীয় তত্বে 'জড়বাঁদ” একটা প্রধান কথা। 
দন্দযূলক বিবর্তনের অন্যতম ভিত্তি হল বৈপরিত্যের মিলন । থিসিস এবং 
খ্যার্টিথিসিসের সমন্বয়ে সিনথেসিসের পর্যায়ে নৃতন শক্তির সৃষ্টি হয়। কিন্ত এই নৃতন 
শক্তিও জন্মলগ্ন থেকে অস্তুনিহিত বৈপরীত্য নিয়ে বেড়ে ওঠে । বৈপরীত্য থাকলেই 
প্রতি মুহুর্তে সংঘর্ষ হবে এমন নয়। পরিমাণগত বৃদ্ধি একটা বিশেষ পর্যায়ে গুণগত 
পবিবর্তন সৃষ্টি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিমাণগত বুদ্ধির পর্যায় চলে, ততক্ষণ সমাজের 
হয় বিবর্তন। যখন গুণগত পরিবর্তন আসে, তখনই ঘটে বিপ্লব ! 


মার্কসীয় তত্বে উৎপাদন ব্যবস্থাকেই সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকার করা 
হয়েছে। যেদিন থেকে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হল, সেদিন থেকেই উৎপাদন 
যন্ত্রের মালিকানার ভিত্তিতে সমাজ হল ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত | শোষক শ্রেণী এবং 
শোধিত শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কই হল থিসিস ও খ্যার্টিথিসিস। যুগে যুগে বিভিন্ন 
পর্যায়ে এই ছুই শক্তির সংঘাত ও সংশ্লেষণের পথে সমাজ এগিয়ে এসেছে । আদিম 
সাম্যবাদের যুগে উৎপাদন ও বণ্টন ছিল যৌথ । সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে দাস 
শ্রমের উদ্ভব হল। মালিক ও দাসের সংঘর্ষের ফলে যে সংগ্লেষণ হল, তাকেই বল৷ 
চলে সামন্ত প্রথা তথা ভূমিদাস প্রথা । কিন্ত সামন্ত সমাজেও অন্তনিহিত সংঘাতের 
ফলে আবারও পরিবর্তন এল। সৃষ্টি হল বণিক শ্রেণী এবং পরিশেষে আধুনিক 
কলকারখানার মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী। এই সমাজের অন্তনিহিত সংঘর্ধই এখন চলছে। 
সংঘাত সংক্পেবণের পরিণামে অবধারিত ভাবেই আসবে সমাজতন্ত্র । সুতরাং মার্কসীয় 
তন্বে আজ পর্যন্ত মানব সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। 

ইতিহাসের এই মার্কসীয় সংজ্ঞাকে ভাববাদীরা তে! আক্রমণ করেছেনই। 
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বার্মস্টেনপন্থা, সিণ্ডিকালিস্ট, কি্বা ফেবিয়ানপন্থীরাও নানাভাবে আক্রমণ করেছেন 
এবং সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন। এ থেকেই “শোধনবাদ* কথাটির প্রচলন। 
সংস্কার-পন্থীদের মৌলিক আপত্তি রয়েছে (ক) ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভিত্তি করে 
শ্রেণী সংগ্রামের সত্যাসত্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে, (খ) সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধীয় 
প্রশ্নে, গে) বাড়তিমূলা তত্বে, (ঘ) শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা এবং আস্ত- 
জতিকতার প্রশ্নে । কিন্ত এতসব সমালোচনা সত্বেও একথা নিঃসন্দেহ যে মার্কসীয় 
চেতনা ইতিহাসের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক জীবন সৌধের উপর অথনৈতিক জীৰনভিত্তির মৌলিক 
প্রভাব সম্বন্ধে সকলকেই সচেতন করে দিয়েছে। 

তাই ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিকতার চেতনা, ক্রমবিবর্তন 
বোধ, সমাজের অন্তনিহিত গতিশক্তি এবং সমষ্টিগত জীবনপ্রবাছের চেতনা আজ প্রায় 
সর্বজনম্বীরুত। তা ছাড়া মানবিকতাই আজ ইতিহাসের পরম শিক্ষা রূপেও গৃহীত। 
খুবই তাতপর্পূর্ণভাবে বলা হয়েছে, ‘By history in the usual acceptation 
of the term means history of man.’ এই চেতনাটি Maitland-এর ভাষায় 
আরও তাৎপর্যপূর্ণ, ‘What men have done and said, and above all, what 
they have thought—that is History.’ সুতরাং অতীতে যা কিছু ঘটেছে তাই 
ইতিহাস | সমগ্র অতীত কালটাই ইতিহাসের কাল । ‘History is everything 
that ever happened. It is past itself, whatever that may be.’ 

ইতিহাসের আকারে মানব সভ্যতা! তার পরিচয় রেখে গিয়েছে। স্থতরাং কোন 
নির্দিষ্ট সভ্যতার অতীতকালীন বিবরণই সেই সভ্যতার ইতিহাস । তাই বল৷ হয়েছে 
‘History is the intellectual form in which a civilisation renders 
account to itself of its Past.’ কিন্ত এই ‘বিবরণ’ কেবল ভাবের অভিব্যক্তি নয়, 
পরীক্ষিত সত্যের অভিব্যক্তি । তাই বল। হয়েছে, ‘It is a scientific study and a 
record of our complete Past.’ এই কথাটি আরও স্বন্দর করে বলেছেন Hill, 
‘Record of human past made from critical examination of past 
৪৮iden০e.’ স্তরাঁং বলা যায় ইতিহাস হল সমালোচনার বিজ্ঞান ( Science of 
Criticism ) | 

অতীতের এই পরীক্ষিত সত্যের মূল্য কি? আমাদের কাছে এর প্রয়োজনই বা 
কি? এক্ষেত্রে ওতিহাসিকর প্রায় এক বাক্যেই বলেছেন যে অন্ভীতের অভিজ্ঞতাই 
বর্তমানের দ্রিকদর্শন। 1০:৩5 তাই ইতিহাসকে বলেছেন জীবন্ত অভিজ্ঞতার খনি 


71960: is a veritable mine of life experience.’ কেউবা বলেছেন, 
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History holds the experiences of the 7৪০6." অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা 
থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করবে চলমান বর্তমান | Burckharণde তাই বলেছেন, ‘History 
is the record of what one 9৫6 7005 worthy of 0016 in another.” 
অতীতের শিক্ষাকে কেউবা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করেছেন। ক্রমওয়েল 
বলেছিলেন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তথা এরশ্বরিক সত্যই প্রকাশিত। মানুষের 
উদ্থানপতনের পিছনে পাপপুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নৈতিক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে 
Froude বলেছেন ‘History records the vices and virtues of the ages.’ ৃ 
নৈতিক কিছ্বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেই ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বলে গ্রহণ করি 
কিন্বা না করি, একথ! অস্বীকার করার উপায় নেই যে চলমানতাই ইতিহাসের 
ফুল পরিচন্ন, ইতিহাসের মধ্যে চলমান অতীত মূর্ত রূপ ধারণ করে এবং 
তাই থেকে আমরা শিক্ষা লেই। সমগ্র এঁতিহাসিক পৃথিবী আমাদের সামনে 
উদ্ভাসিত হয় মানুষের কর্ম ক্ষেত্র বূপে। এই ব্যাপক অতীতকে অনুধাবন করার মধ্য 
দিয়েই পৃথিবীতে মাহুযের বিবর্তনের সম্যক পরিচয় আমরা পাই। ক্রমবিবর্তনের এই 
ধারাকে অবলম্বন করেই বর্তমানের সমস্তাবলীর উৎস ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর] সম্ভব। 
তাই বলা হয়েছে, ‘History helps the understanding of the present day 
Problems:.-.accurately and dispassionately.” ( Gbate ). অতীতের 
আলোকে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করবার এই চেতনাই প্রকাশ পেয়েছে 0%:-এর 
অক্সফোর্ড বক্তৃতামালার যখন তিনি ইতিহাসকে বলেছেন, ‘Unending dialogue 
between the present and the past.’ 
গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা 
আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে বহু এঁতিহাসিকের বহু সংজ্ঞা তথা অভিমত উল্লেখ 
করা হয়েছে। এইসব অভিমভের মধ্যে পার্থক্যও বড় কম নয়। এই পার্থক্যের মূল 
কারণ দার্শনিক মতবৈষম্য এবং ইতিহাস সম্পর্কে ও ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে 
পুরানো ধারণার ত্রটি। অতীতে ইতিহাসকে রাজনৈতিক কিনা ধর্মীয় প্রয়োজন সিদ্ধ 
করবার জন্যই ব্যবহার করা হত। সে ইতিহাস ছিল নিতান্তই সংকীর্ণ ও ব্যক্তি- 
সাপেক্ষ। রাজনৈতিক কিন্বা সামরিক কাহিনীই ছিল প্রধান, সামাজিক কিবা অর্থ- 
নৈতিক জীবনের কথা ছিল অবহেলিত। সাক্ষ্য, 


প্রমাণ কিংবা উৎস সন্ধান না করে 
ইতিহাস ও রূপকথার সমন্বয়ে যে জিনিস গড়া হত তার মধ্যে সমালোচনা ও বিশ্লেষণ- 
ধৰ্মত ছিল নগণ্য। কখনও বা কালপরিক্রমা কিনা স্থান-পরি প্রেক্ষিত সম্বন্ধে সচেতন 
ধারণার অভাব ঘটেছে। বস্তুতঃ ভাববিলাসিতার স্থান ইতিহাসে নেই। 


'জ্ঞা ঠিক করবার ক্ষেত্রে এইসব ভ্রুটি এবং অসম্পুণতার কথা মনে রেখে একটি 
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গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা! দেওয়া চলে । প্রসঙ্গত বলা দরকার যে উপরে দেওয়া বহু সংজ্ঞার 
মধ্যে কোনটিই এককভাবে ইতিহাসের সম্যক পরিচয় দিতে পারে না, আবার প্রতিটির 
মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে। স্থতরাং বিভিন্ন সংজ্ঞার ভাবার্থ সমন্বয় করেই 
আমাদের এগোতে হবে। 
সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি জিনিস অবশ্তই মনে রাখা দরকার-_ প্রথমতঃ 
বিশ্লেষণধর্মীতা অর্থাৎ ৰিজ্ঞা নধমীতাই ইতিহাস সম্বন্ধে আধুনিক চেতনার বৈশিষ্ট্য । 
দ্বিতীয়তঃ স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তনের ধারাৰাহিক বিশ্লেষণ দরকার । 
তৃতীয়তঃ ব্যক্তি মান্গুষের বদলে সমীজবদ্ধ মাকুষের জীবনকাছিনীই ইতিহাসের 
উপজীব্য । চতুর্থতঃ ইতিহাস কেবল অন্ধ বিবর্তনের বিবরণ নয়, মানব সমাজের 
চলমান প্রগন্তির বিৰবরণ। পঞ্চমতঃ ঘটনা এবং তার কারণের সম্পর্ক নির্ণয়ই 
বিশ্লেষণ ও বিবরণের উদ্দেশ্য | এইসব আবশ্িকতাকে মনে রেখে সংজ্ঞা দেওর। চলে 
যে “স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজৰদ্ধ মানৰ প্রগতির বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীসম্মত ৰিশ্লেষণই ইতিহাস!” (‘History is the systematic 
study in time and space perspective, of the progress of man in 


society.” ) 
ইতিহাসের ইতিহাস 


ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞানসন্মত চেতনা কোন একটি বিশেষ দিনে কিবা শুভক্ষণে 

সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়েই এই চেতনা দানা বেঁধেছে। স্থতরাং 
তিহাস চেতনার একটি ইতিহাস রয়েছে। 

ইতিহাস কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে “অনুসন্ধান? 
কিন্বা 'অস্ন্ন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ’ অর্থেই গ্রীকভাষায় ইতিহাস কথাটির প্রথম 
স্থচনা। এই অর্থেই খ্রষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রীক পণ্ডিত হেরোৌডোটাসকে 
ইতিহাসের জনক বল হয়। সারা জীবন ব্যাপী ব্যাপক ভ্রমণের মধ্য দিয়ে পরিচিত 
অপরিচিত গ্রাম, জনপদ ও দেশে কখনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রমাণের সাহায্যে, 
কখনও পরোক্ষে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি গন্য ভঙ্গিতে, গল্পাকারে নানা 
আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী বিবরণ রেখে গেছেন। অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি_ এইসব 
বিবরণই আদি লিখিত ইতিহাস । তারও আগে অবশ্য মধুর ছন্দের আকারে বহু গাথা 
ও কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এগুলিতে ছিল না৷ ব্যক্তিনিরপেক্ষতা, 
সত্যসাপেক্ষতা কিন্বা বিশ্লেষণধর্মীতা ৷ কিছু পরে গদ্াকারে বিবরণধর্মী নানা কাহিনী 
প্রচলিত হয়েছিল । কিন্ত হৃয়গ্রাহীতার স্বার্থে এইসব বিবরণে কল্পনা এবং বাস্তবতা 
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ছিল অঙ্গালী জড়িয়ে। ত! ছাড়া লিখিত বিবরণের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না | স্থৃতরাং 
হেরোডোটাসকেই আদি এতিহাসিক রূপে গ্রহণ করা চলে। হেরোডোটাসের পদ্ধতির 
কলে চ71550:1৩ অথবা Hisং০চi০ কথাটির অর্থ দাড়াল অতীত ঘটনার বিবরণ । এবং 
এতিহাসিক হলেন গগ্যভঙ্গিতে অতীত সম্পর্কে বলবার শিল্পী । 

প্রায় সমসাময়িক কালেই ইতিহাস রচনায় নৃতনত্ব আনলেন পেলোপনেশীয় যুদ্ধের 
গ্রীক এ্রতিহাসিক খুকিডাইডিস্‌ (Thucydides )| এ যুদ্ধ তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন, গ্রীক রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছেন। তাই থ্ীঃ পৃঃ ৪১১ পর্যন্ত 
রচিত বিবরণীতে তিনি বাত্তব ঘটনার সত্য চিত্র দিয়েছেন। ভুলভ্রান্তি, শক্তি ও 
ছুর্বলতা, সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করেছেন। বাস্তব ঘটনার এই বিশ্লেষণ থেকে 
পাঠকরা শিক্ষা নিতে পেরেছেন। স্থতরাং নিছক স্থখপাঠ্য কাহিনীর বদলে শিক্ষণীয় 
বিবরণ হিসেবে ইতিহাসের নৃতন বাতা স্থরু হল। বিবরণধর্মীতা তখনও পরিত্যক্ত 
হয়নি ; কিন্ত অতীতের অভিজ্ঞতায় ভবিশ্যতের শিক্ষার ভিত্তি তৈরী হয়েছে। এ 
থেকেই “ডাইডাকটিক” (৫142০) ইতিহাসের ঘাত্রারভ | 

হেরোডোটাস-_থুকিভাইডিসের পরে ট্যাণিটাস, লিভী গ্রমুখ বহু খ্যাতিমান 
রোমীয় এডিহাসিক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন । মধ্যযুগেও একদিকে হ্ষ্টি হয়েছে 
চারণদের গাথা, অন্যদিকে রচিত হয়েছে ইতিহাস । এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও 
গিবন লিখেছেন, ‘Decline and Fall of the Roman Empire.” কিন্ত এ পৰ্যন্ত 
কেউই হৃদয়গ্রাহী বিবরণ ধর্মীতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। ৰন্ভতঃ উনবিংশ শতাব্দীর 
আগে পর্যন্ত হেয়োডোটাস-খুকিডাইডিসের পদ্ধতিই যূলতঃ অন্ছচ্ছত হয়ে এসেছে। 

কিন্তু ভনবিংশ শতাব্দীতে এলো মৌলিক পর্িবর্তন। উনবিংশ শতাব্দীটি ছিল 
সামগ্রিকভাৰে বিজ্ঞানের শতাব্দী । জ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও 
অনুশীলনের দাবি স্বীকৃত হতে থাকে। এই বিজ্ঞান চেতনার প্রভাব পড়ে ইতিহাস 
চেতনাতেও | তা ছাড়া এই শতাব্দী ছিল জাতীয়তাবাদের শতাকী। তার ফলেও 
ইতিহাস অনুশীলনে নৃতন জোয়ার আসে। এসবের ফলে এই শতাঁব্দীকে 
ইতিহাসের শতাব্দী রপেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 

এই নব আন্দোলনের সুচনা করেন জার্মান শিক্ষক Leopold Von Ranke | 
তিনি ঘোষণা করলেন ষে, অতীতে যা ঘটেছিল তার সত্যরূপ নির্ণয় এবং বাস্তব 
চিন্রারণই ইতিহাসের কাজ। এই চেতনাকে অবলম্বন করে তিনি নৃতন ভঙ্গিতে ইতিহাস 
বই লেখার শ্ছচনাও করেন। এই প্রচেষ্টার প্রতিধ্বনি হয় সমসাময়িক ইংলগ্ডেও | 
বিজ্ঞানে যেমন ম্বতঃসিদ্ধ বিধি (12) আছে, ইতিছাসকেও বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করে 


“বিধি? অন্বেষণ সুরু হয় । ১৮৫৭ সনে প্রকাশিত H. T. Buckle রচিত ‘History 


ইতিহাসের পরিচয় ৪ 


of civilisation in England এইরকম প্রচেষ্টার নিদর্শন | বস্ততঃ Ranke কিম্বা 
Buckle প্রমুখ পথিকৃতরা এই কথাই বলতে চেষ্টা করেন যে তথ্যের সুসংবদ্ধ 
সাধারণীক্কৃত রূপই ইতিহাস (Organised generalisation of facts is history) | 
কিন্ত রক্ষণশীলতার আমেজ তখনও: কাটেনি । তাই ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের 
লম্পর্ক কিছ নীতিশিক্ষার সম্পর্ক প্রভৃতি প্রশ্ন অবতারণা করে ইতিহাসকে বিজ্ঞানে 
ক্লপাস্তরের পথে অন্তরায়ও স্থষ্টি করা হয়। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের পর্যায়ে ইতিহাস উন্নীত 
হতে পারে কিনা-_এই প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যায়। 
তবুও Ranke প্রমুই পথিকুতদের প্রচেষ্টার দুইটি ফলশ্রুতি ঘটে । একদিকে 
এতিহাসিক ব্যক্তিত্বের” বিশ্লেষণধর্মী অনুসন্ধান চলে, অপরদিকে ‘সভ্যতার’ ইতিহাস 
আলোচিত হয়। এই কথাটি পরিচ্ছন্নভাবে ঘোষণা করা! হয় যে স্বয়ণীয় এতিহাসিক 
ব্যজিরাও তৎকালীন মানব সভ্যতারই ফলশ্রুতি। স্থডরাং সমষ্টিবন্ধ ও সামগ্রিক 
দমাজজীবনের চিন্তা, অন্ণতুতি ও কাজের ক্রমবিকাশ অঙ্ুসয়ণ করাই এঁতিহাসিকের 
দাক্সিত। এই চেতনাই প্রকাশ পেয়েছে Kar] Lamprecht-এর দাবিতে যে অতীতের 
ঘটনাৰনী “কেন” ঘটেছিল-_এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানই ইতিহাসের কাজ । এভাবেই 
সুরু হয় “কার্ধকারণ সম্বন্ধ” ভিদ্তিভে উৎপত্তিঘটিত চেতনা ( Genetic concept )। 
এই কার্বকারণ সম্পর্কের চেতনাতেই প্রকৃত বিজ্ঞাননপ্মত ইতিহাসের 
সুচনা 
ভারতে ইতিহাস রচনাশৈজী ( Indian Historiography ) 
একটা! কথা প্রায়ই শোনা যায় এবং অনেক সময় অবলীলাক্রমে গ্রহণও করা হয় যে 
ভারতীয়রা «ইতিহাস বিমুখ জাতি” । একথা ঠিক যে প্রাচীনকালের ভারতীয় 
দার্শনিকয়া জীবনের অনিতাতা সম্পর্কে যে ধ্যান ধারণা পোষণ করতেন, তাঁর ফলে 
ইহ জগতের কর্মধারাকে অবলম্বন করে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় তারা তেমন 
উৎসাহ পাননি । তবু তারা সম্পূর্ণ ইতিহাস বিমুখ ছিলেন একথাও বোধ হয় বলা চলে 
না। তা ছাড়া প্রাচীনকালে বিভিন্ন বিষয়ের তত্বকথা এবং বিবরণ ছিল একটি অভিন্ন 
জ্ঞান-ভাগার ; পরপ্পর বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়” তৈরী হয়নি। তা সত্বেও প্রাচীন 
পাঠ্যক্রমের মধ্যে “ইতিহাস পুরাণের” কথা বারে বারে উল্লেখ করা হয়েছে। সে যুগের 
ইতিহাস চেতনাকে এ যুগের চেতনার মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। ইতিহাস 
পুরাণের মধ্যে ঘটনার বিবরণের দাখে কল্পনাও ছিল জড়িয়ে । তদুপরি লোকগাথা 
কিম্বা চারণ কবিদের গানের মধ্য দিয়েও নানাভাবে ইতিহাস তৈরী হয়েছে। স্বাভাবিক 
ভাবেই এ সব বিষয় ছিল কাহিনী প্রধান এবং নীতিপ্রচারই ছিল এর অন্ততম উদ্দেশ্য | 
কাহিনীর নাগ্রকরাও ছিলেন প্রধানতঃ রাজা কিছ রাজপরিবার অথবা মুণি-ধাষি 


br) ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


প্রাজ্ঞজনের!। রামায়ণকে একটি সত্যিকারের এতিহাসিক বিবরণ কিংবা মহাভারতকে 
একটি মহাসমরের ইতিহাস হিসেবে বিবেচনা করা যায় কিনা, একথা আজ ভাবতে 
হচ্ছে গবেষকদের | 

কালক্রমে অবশ্য ইতিহাস চেতনা আরও পরিচ্ছন্ন হয়ে আসে। সভা কবিদের 
রচনায় কিম্বা চারণদের স্তি গানের মধ্য দিয়ে রাজবংশের ইতিহাস রচিত হতে থাকে। 
তাছাড়া রাজবংশমালাও সষ্টি হয়। স্তরাং প্রাচীন ভারতে ইতিহাস চেতনা 
একেবারেই ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। 

মধ্যযুগে অবস্থাটি আরও একটু পরিক্ষার হয়ে আসে। তুকি আফগান যুগ থেকে 
স্থলতানরা এতিহাসিকদের সভাসদ হিসেবে সম্মান দিতে থাকেন। বিভিন্ন সুলতানের 
কিম্ব। সুলভান বংশের জীবনী অবলম্বন করে ইতিহাসের আকারে ৰিবরণধর্মী রচনাই 
হল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ওঁতিছাসিকরা রাজানুকৃল্য পেতেন বলেই তাদের 
রচনায় পৃষ্ঠ-পোঁষকের গুণগান স্থান পেয়েছে আবশ্যিকরূপেই। এই ধারাটি মুঘলযুগেও 
বয়ে চলেছিল। 

আধুনিক যুগে ইতিহাস চেতনা এবং ইতিহাস রচনা শৈলী অনেকটা পরিচ্ছন্ন রূপ 
পেয়েছে। এ বিষয়ে ইংরেজ পণ্ডিতদের ভূমিকা সপ্রহচিত্তে স্মরণীয় । অনেক সময় 
কর্মরত ভেলা প্রশাসকরাও স্থানীয় ভাবে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনাকে 
সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্ত ইংরেজ এ্ঁতিহাসিকদের রচনাঁকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বলা ষায় ন1। 
সা্াজ্যবাদী শাসক দেশের মান্য হিসেবে তাদের রচনায় মতাদর্শের প্রশ্নটি বেশ বড় 
ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উনবিংশ শতাবীর বিদেশীদের লেখা ভারতীয় ইতিহাসের 
মধ্যে কয়েকটি জিনিস খুবই লক্ষনীয় যেমন 

১। প্রাচীন ভারতকে শাশ্বত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা | সে যুগের ভারতের 
সাফল্যকে এমনভাবে আদর্শমণ্ডিত করে তোলা__ যেন বর্তমানকা'লের মানুষ সেই শাশ্বত 
ভারতের স্বপ্রেই মশগুল হয়ে থাকে, ওপনিবেশিক জীবনের গ্লানির দিকে তাকাতে না 


২। ভারতের ত্যাগ ধর্মকে বড় করে দেখানো | 

৩। বর্ণাশ্রমকে ভারতীয় সংস্কৃতির অচ্ছেছ্য অংশরূপে দেখানে। 

৪| মধ্যযুগের ইতিহাসে মুসলীম শাসকদের ধর্মীয় আচরণ এবং মনোভাঁবকে 
এমন ভাৰে বড় করে দেখানো হয়েছে যেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধর্মান্ধ এবং 


সাথে সাথেই তারা এমন আবহাওয়া তৈরী 
করেছেন ষেন ফুদলীম শাসকদের যুগে হিন্দুরা ছিলেন নিজদেশে পরবাসী ; তাদের 
কোন রাজনৈতিক, ধর্মীয় কিছ্বা সামাজিক অধিকার কিবা পৌর অধিকারও ছিলনা ॥ 


ইতিহাসের পরিচয় ১১, 


মুসলীম শাসন থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অন্য ধর্মাবলম্বীরা যেন হাসফাঁস করছিলেন । 
মুহম্মদ তৃঘলক কিস্বা আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে তারা একদেশদশীী বিরূপতার নীতি 
নিয়েছিলেন । 

৫| ইংরেজরাই ভারতের উদ্ধার কার্যটি করেছেন। ইংরেজ আমলেই এসেছে 
ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় উদারতা, সমৃদ্ধি। বিভিন্ন গভর্ণর জেনারেলের সংস্কীরকে এমন 
ভাবে দেখানো হয়েছে যেন তারা ছিলেন ভারতপ্রেমিক এবং ভারতের মঙ্গল করাই 
তাদের কাম্য ছিল। জনবিক্ষোভকে অসামাজিক দস্থ্যবৃভি হিসেবেই চিত্রিত করা 
হয়েছে। 

৬। কোন অবস্থাতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ, জনসাধারণের দুর্গতি এবং 
গণঅভ্যুতথানের প্ররুত বূপকে তারা চিত্রিত করেননি । ১৮৫৭ সনের অভ্যুখানকেও 
তারা সিংহাসনহীন রাজন্য এবং সম্পভিচ্যুত জমিদারদের কাজ এবং ধর্মান্ধ সিপাইদের 
বিদ্রোহ বলে আখ্যাত করেছেন। 

৭। স্বাধীনতার আন্দেলন স্থরু হওয়ার পর থেকে ইতিহাস রচনায় এসেছিল 
সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া । 

৮| সামগ্রিকভাবে ভারতের ইতিহাসকে তারা রাজনৈতিক ইতিহাস হিসেবেই: 
উপস্থিত করেছেন। সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের কথা স্থান পেয়েছে 
খুবই কম। রাজনৈতিক ইতিহাসকেও পরিবেশন কর] হয়েছে রাজবংশের (dynastic) 
ইতিহাস হিসাবে। 

ইংরেজ আমলে যেসব ভারতীয় এঁতিহামিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তারাও 
ইংরেজ এঁতিহাসিকদের ‘ছক’ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি । তারাও নভর 
দিয়েছেন রাজনৈতিক ইতিহাসের খুটিনাটির উপর । তা ছাড়া ইংরেজ শাসনের যে' 
জয়গান ইংরেজ এঁতিহাসিকরা করেছেন, ভারতীয় এতিহাসিকরাঁও সেই মোহ থেকে 
মুক্ত ছিলেন না। 

গত শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুনরুজ্জীবনবাদের 
(revivalism ) প্রভাবে ভারতীয় এঁতিহাসিকর1 “শাশ্বত ভারতের’ দিকে বেশী 
আকুষ্ট হয়েছেন । সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবও অনেকের উপর ছিল । বস্তুতঃ 
সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিষক্রিয়া আজও পর্যন্ত কোন কোন এঁতিহাসিকের রচনায় 
অনুভব করা যায়। 

সাশ্রতিককালের এঁতিহাসিকরা অবশ্য গবেষণা এবং রচনায় কিছু নৃতনত্ব 
এনেছেন। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের দিকে এখন অনেক বেশী গুরুত্ব, 
দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টাও হচ্ছে। ইংরেজ- 
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শাসনের স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টাও হচ্ছে। অর্থাৎ সঠিকভাবে নবযূল্যায়নের এক 
চেষ্টা আজ দেখা ঘাচ্ছে। 
কিন্ত শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কোন কোন মহলে এই নৃতন চিন্তা চেতনা আজও 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষার নিয়ন্ত্রক এবং অনেক শিক্ষক আজও পুরানো ধারায় 
ইতিহাসকে বিচার করেন। সম্প্রতি ১৯৮০ থেকে প্রবতিত নৃতন স্থুল সিলেবাসের 
মধ্যে অব্য চেষ্টা হয়েছে সেই পুরানো ভাব মানস থেকে মৃক্তির | 
বিজ্ঞান কিংবা কলা 
বিজ্ঞান চেতনা প্রতিষ্ঠার কাজে কয়েকজন এতিহাসিকের দান খুবই বেশী। নৃতন 
চেতনার প্রভাবে Prof. Niebuhr রোমীয় ইতিহাসকে নৃতনভাবে লিখলেন। নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অগ্রসর হলেন Gardiner, Maillard, Stubbs 
প্রমুখ রুতি এতিহাপিকরা | অধ্যাপক 73৪5৮ তো পরিক্ষার ঘোষণা! করলেন যে 
ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, এর বেশীও নয় কমও নয়। 
কিন্ত বিজ্ঞান বলে দাবি করার সাথে সাথেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গ্রশ্নটি এল। 
উনবিংশ শতাব্দী পৰ্যন্ত ইতিহাস ছিল বিবরপধর্মী। শিক্ষণীয় তত্ব কিংবা! নীতিজানে 
পূর্ণ এক শ্রেণীর মাঞ্জিত সাহিত্য ছাড়া আর কোন পরিচয় ইতিহাসের ছিল না। 
কিন্ত বিজ্ঞানের ধর্ম হলো সঠিকতা, নিতু লতা, তথ্যনির্তরতা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতা । 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দর্বজনপ্বীকৃত ও প্রমাণযোগ্য। বৈজ্ঞানিকের হৃয়াৰেগের স্থান 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেই। তা” ছাড়! বিজ্ঞানের ফর্মুলা সকলের জন্যই “অভিন্ন” । 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই কথা৷ খাটে কি? একই তথ্য নিয়ে ৰিভিন্ এতিহাসিক 
বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছেন। তথ্যের বিশেষ বিশেষ অংশে বিশেষ মূল্য আরোপ 
করাতেও তথ্যের মূল্যায়নে বিভিন্নতা আসে । তা ছাড়া ইতিহাস রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে 
রয়েছে একজন এঁতিহাসিক থেকে আর একজনের যোজন ব্যবধান। হেরোডোটাস 
বলেছেন গল্প, থুকিভাইডিস এনেছেন ভাইডাকটিক পদ্ধতি, Froude দিয়েছেন নাটকীয় 
প্থা, কার্লাইল গুয়ত্ব দিয়েছেন মহৎ ব্যক্তিদের জীবনীতে, মেকলে দিয়েছেন সাহিত্য- 
ধর্মীতা। উপস্থাপন পদ্ধতির এই বিভিন্নতা ছাড়া বিষয়বন্থ সংকলন এবং উদ্দেষ্য 
নিরূপণের ক্ষেত্রেও রয়েছে নান! বৈচিত্র্য । কোন ইতিহাস প্রচার করেছে স্বাদ্রেশিকতা, 
কোনটি বা! উগ্র জাত্যাভিমান। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয়, 
সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর গুরুত্বের তারতম্যেও ইতিহাসে বিভিন্নতা এসেছে। 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা যায় 
'কিনা। ব্যক্তিসাপেক্ষতা (541১1০51900) এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতা (0১15০675155) 
"প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানের উপরই আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল | ব্যক্তিদাপেক্ষতাৰাদীর! 
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বলেন যে অতীতের পরিবেশটি এতিহাসিকের ইন্দিয়িগ্রাহ্‌ নয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
তথ্যের সাহায্যে তিনি কল্পনা দিয়ে অতীতকে পুনর্গঠন করেন । অতীতচারী হওয়ার 
বাসনায় তিনি কল্পনার সাহায্যে বর্তমানের অস্তিত্বকে স্থদূর অতীতে প্রক্ষেপ করেন। 
কিন্তু বর্তমানের বাস্তব মানুষের পক্ষে এই কাল্পনিক প্রক্ষেপণ ( Projection ) 
কখনোই সার্থক হতে পারে না, কারণ বর্তমানের চিন্তা চেতনা ও মূল্যবোধ বতমান- 
ওঁতিহাসিকের অস্থিমজ্জায় মিশিত। এই মুল্যবোধ ও চেতনার মানদণ্ডে অতীতের 
বীক্ষণ কখনোই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। 

এই সমালোচনার উত্তরে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে, ব্যক্তিগত রুচি অরুচির প্রভাব' 
থেকে মুক্ত হওয়াই এঁতিহাসিকের প্ররুত দায়িত্ব। এঁতিহাসিক ঘটন! যেমনভাবে, 
ঘটেছিল ঠিক তেমনিভাবে তাকে অন্থধাবন করা৷ সম্ভব হলে ব্যক্তিসাপেক্ষতা থেকে 
মুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। মূল প্রশ্নটি পদ্ধতিগত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগ" 
সম্ভব হলে ইতিহাসকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করাও মক্তব | 

পদ্ধতিগত প্রশ্নে উভয় পক্ষে যুক্তি সমাবেশ করে আমরা দেখতে পারি। ইতিহাস 
ও বিজ্ঞান উভয়েই তথ্যনির্ভর। তথ্য চয়ন, তথ্যের বিশ্লেষণ, তুলনা, গ্রহণ-বর্জীনের 
পথেই বৈজ্ঞানিক তার সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছেন। এঁতিহাসিকও একই পদ্ধতিতে 
তথ্য সমাবেশ, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তের পথে অগ্রসর হন। বৈজ্ঞানিক ‘অনুমান’ 
(HypPothesis)-এর সাহাষ্য গ্রহণ করেন, নৃতন তথ্য সংগ্রহ করেন, নৃতন সিদ্ধান্তে 
আসেন। নৃতন তথ্যের ফলে পুরানো সিদ্ধান্ত যুল্যহীন হয়ে দীড়ায়। তাই বল! হয়ে 
থাকে যে বৈজ্ঞানিক নিজেই তার গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও সিদ্ধান্ত ধ্বংস করেন।- 
এতিহাসিকের পক্ষেও একথা অনেকটা খাটে। নৃতন তথ্যের আলোতে তিনি নিজেই 
অথবা আর কেউ তার আগেকার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন। 

কিন্তু পদ্ধতিগত এই সাদৃশ্য যেমন আছে বৈসাদৃশ্টেরও অভাব নেই। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। 
50 ফর্মুলা থেকে ঢু এবং 0 কে পৃথক করে উভয়ের প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ণয় করা 
সম্ভব। কিন্ত ইতিহাসের তথ্যাদি পরস্পর সংশ্রিষ্ট। বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণে তথ্যের প্রকৃত 
তাৎপর্য বিনষ্ট হয়, কারণ বিশেষ পরিবেশে বিশেষ প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ ও. 
রুচির পরিবেশে ঘটনাসমূহ বিশেষ তাতপর্যমপ্তিত হয়ে ওঠে । তা ছাড়া এক পর্যীয়ের' 
কার্ষকাঁরণের উপর পরবর্তী পর্যায়ের কার্যকারণ নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিকের 
গবেষণায় তথ্যের বীক্ষণ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষাসাপেক্ষ। একটি তথ্য নিয়ে 
গবেষণাগারে তিনি বারে বারে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেন, একই ঘটনাকে পুনরায় 
ঘটাতে পারেন। (850 কে টেষ্ট টিউবে [72 এবং 0 তে বিচ্ছিন্ন কর! এৰং 779 ও 
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0 এর মিশ্রণে 20 তৈরী করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে বতবার ইচ্ছা ততবারই সম্ভব )। 
কিন্ত ইতিহাসের তথ্যগুলি বহুলাংশে পরোক্ষভাবে বিদ্ধমান। অতীতে যা ঘটে গেছে 
গবেষণাগারে তার পুনর্ঘটন প্রায় অসম্ভব । স্থান কাল পরিবেশ এবং পরম্পরায় বিচারে 
ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাই অদ্বিতীয় (Unique )। ইতিহাসের বস্তসত্য (realities) 
এঁতিহাপিকের কাছেও অদৃশ্য (৮৭৯১৪৭), বৈজ্ঞানিকের বন্তসত্য হয়তো অদৃষ্ট 
(unseen) হতে পারে, (উদাহরণন্বরূপ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ব ), কিন্ত 
তার ফলশ্রুতির মধ্য দিয়ে অদৃশ্য সত্যও বর্তমান সত্য । এই ফলশ্রুতি (৫০0) নিয়ে 
গবেষকের পক্ষে গবেষণা সম্ভবপর এবং ফলশ্রুতির স্থত্র ধরে উৎসতে (cause) 
পৌছানোও সম্ভব। তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞানের তথ্যাদি সর্বজনীন এবং সর্বদাই পরীক্ষাধীন। 
কিন্তু বিভিন্ন সথত্রে প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্যাদি গুণে ও তাৎপর্ষে বিভিন্ন। এমন উদাহরণও 
বিরল নয় যে ক্ষেত্রে বহু সুত্র থেকে প্রাপ্ত সাদৃগ্যপূৰ্ণ তথ্যাদিও ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। 
অথচ একটি মাত্র সুত্রে প্রাপ্ত একক তথ্য সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। চতুৰ্থতঃ, ষদিও সত্যানু- 
সন্ধানই বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ধর্ম, তবুও ইতিহ্যসের সত্য বহুলাংশে আপেক্ষিক । অঙ্গ- 
সন্ধানীর ব্যক্তিগত বৃল্যবোধের দ্বারা ওঁতিহাসিক সত্যের মূল্যায়ন বহুলাংশে প্রভাবিত । 
বিভিন্ন শতাব্দীর বিভিন্ন পরিবেশে মূল্যবোধও ৰিভিন্ন। পঞ্চমতঃ, ইতিহাসের অনুশীলন 
পদার্থ বিজ্ঞানের অনুশীলনের মতো হতে পারে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একই বস্তুর 
প্রতিটি এযাটম সম্পূর্ণ সমগো্রীয়। একটির গুণাগুণ লকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
‘কিন্তু ইতিহাসের মৌলিক উপাদান মাহুয। কোন মাক্ুবই অপর কোন মামুযের 
“সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃখ্পূর্ণ নয়। তা ছাড়া মান্থষের মন তথা আত্মা (311) ইতিহাসের 
তথ্যে সর্ব প্রতিফলিত হয় না। অথচ চেতনশীল মানসিক স্ভাবিশিষ্ট যাহ্যই 
ইতিহাসের শরষ্টা। 
এই সৰ সীমাবদ্ধতার ফলেই সম্পূর্ণ পরীক্ষোদ্ধীর্ণ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত 
হওয়া ইতিহাসের আজও সম্ভব হয়নি । ভবে ব্যক্তি মাস্থযের অভ্তরলোককে 
বাঘ দিয়ে কতকগুনি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত দহজ-__যেমন 
ইতিহাসে গণ-আন্দোলনের প্রকৃতি ও প্রভাব, ভৌগোলিক পরিৰেশের প্রভাব, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব সম্বদ্ধে সাধারণ সিঙ্ধাত্তে উপনীত হওয়া 
যোধহয় সম্ভব । মাৰ্কপীয় চেতনায় এইভাবে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টাই 
হয়েছে। তাই মার্কপীয় দার্শনিকরা এতিহাসিক বত্বধাদকে ( historical 
materialism ) বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের (scientific 5০০18115) ) অবিচ্ছেদ্ অংশ 
কূপে দাৰি করতে পেরেছেন । কিন্ত অস্তরলোকের অনুসন্ধান বখনই কর! হয়েছে, 
তখনই এতিহাদিকরা কল্পনা, প্রক্ষেপণ এবং অন্তর সাহায্য নিয়েছেন। 


ইতিহাসের পরিচয় ১৫ 


ইতিহাসের ক্ষেত্রে একদিকে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি এবং অপরদিকে রচনা- 
শৈলীতে কলাহ্রাগের যুগপৎ প্রয়োগের ফলে আপোসের পন্থায় বিতর্কের অবসান 
করার চেষ্টা হয়েছে । গ্রীক ?560:75 কথাটির অর্থ সভ্যনির্ধারণের জন্য 
আনুসন্ধান। এই অর্থে ইতিহাস বিজ্ঞানধনী | কিন্ত Historiography 
কথাটির অর্থ ইতিহাস রচনাশৈজী। রচনাশৈলীর বিচারে ইতিহাস 
অৰশ্টই কলাধর্মী। জর্জ ট্রেভেলিয়ান মন্তব্য করেছেন থে ইতিহাস যুগপৎ বিজ্ঞান 
ও কলা। এঁতিহাসিক তথ্যকে বিশ্লেষণী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে, প্রমাণ 
করে মূল্যায়ন করে নিভে হয়। কিন্তু পাঠকের কাছে সেই তথ্যের পরিবেখনটি 
হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী ও কলাহ্ুরাগী। 
আপোনের চেষ্টা সত্বেও ঘন্বের অবসান হয়নি, বরং বিংশ শতাব্দীতে একদল 
 পঁতিছাসিক-দাশনিক ইতিহাসের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা তত্বকে আরও জোরে চ্যালেঞ্ 
করেছেন । ১৯১৭ সনে ক্রোসে ( Benedetto 0০০০) দ্যর্থহীনভাবে বললেন-__ 
ইতিহাস সর্বদাই সাশ্রতিক ইতিহাস অর্থাৎ অতীত সম্পর্কে বর্তমানের চিন্তাই 
ইতিহাসে প্রতিকলিত। অতীতের অস্তিত্ব এঁতিহাসিকের চেতনায় ।' সুতরাং 
এঁতিছাসিকের চিত্তাসুজ্ইই ইতিহাল । এই চিন্তাহ্থত্ৰ বর্তমানের সক্রিয় জীবন- 
নংগ্রাম দিয়ে রণ্জিত। এর উধ্র্বেওঠা এতিহাসিকের পক্ষে অসম্ভব | ঠিক তেমনি 
১৯৩৩ সনে Charles A. Beard বলেছেন যে Von Ranke-এক্স বিজ্ঞান ফর়ুলা 
আজ অচল। যে কোন লিখিত ইতিহাসে রচয়িতায় যুগ পরিষেশের চেতনা এবং 
লাংস্কৃতিক বোধের প্রভাব প্রতিফলিত ছতে বাধ্য। ১৯৩৬ সনে জেট্টিল (Giovanni 
Gentile) খঁতিহাসিকের় ব্যক্তিনিয়পেক্ষ তথ্যনির্ত্নভার অহংফান্রকে শিগুচুলভ 
মোহাবিষ্টভা বনে ব্যঙ্গ করে ৰলেছেন “Historical Science, priding itself on 
the “‘facts’’, the positive and solid realities whichit contrasts 
with mere ideas and theories without Objective validity is living 
ina childish world of illusion”... “The historian, in short, 
knows well enough that the life and meaning of past facts is not 
to be discovered in charters or inscriptions, or in any actual relics 
of the past ; their source is in his own personality.” বস্তধতঃ ইতিহাসের 
ইতিহাসে প্রতিনিয়তই নৃতন ইতিহাস হষ্টি ছয়েছে। কিন্ত কোনটিই সম্পূর্ণ নৃতন নয়, 
কারণ প্রতিই অতীতের নবরূপারন এবং নবযূল্যায়ন। যুগভেদে রূপের বিভিন্নতা 
তথ] নৃতনত্ব চটি হয়েছে। 
কিন্ত এই চ্যানেঞকে অস্বীকার করে অনিক বিধির মত ইতিহাসের বিধি 
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( Historical law ) অন্বেষণের চেষ্টাতেও বিরাম নেই। ১৯২৩ সনে আমেরিকান 
ইতিহাস সমিতিতে Edw. P. 0ey৷ey ৰোষণা করেছেন যে ইতিহাসের 
পৃঃ আছে এৰং খীকৰেই। তার গবেষণার ভিত্তিতে তিনি ছয়টি বিধি 
প্রস্তাৰ করেন-_-(১) নিরৰচ্ছিন্নতা বিধি (law ০f continuity ), (২) পরিবর্তন 
বিধি (1a ০ change ), (৩) পরস্পর নির্ভরতা বিধি (12৬ of interdepend- 
০0০০ ; জাতি কিংবা দেশের উত্থান পতন ঘটে সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে)। (৪) 
গণতন্ত্রের বিধি (12% ০৫ 05090০090০5 ) | সামাজিক জীবনধাঁর! গণতান্রিক নিয়ন্ত্রণের 
অধীন হওয়ার দিকেই ঝৌক | (6) স্বাধীন সম্মতির বিধি (Law 0f free consent) | 
বলপ্রয়োগযূলক এক্যমত অনিবার্ধরূপে ধ্বংসের পূর্বাভাস । (৬) নৈতিক প্রগতির 
বিধি (law 0f moral progress )| সভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে 
জাগতিক প্রভাবের চেয়ে নৈতিক প্রভাব অপেক্ষারুত শক্তিশালী এবং ফলপ্রদ্ছ। 

স্বভাবতই আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বিজ্ঞান ও কলার ছন্দ 
আজও পরিসমান্ত হয়নি। এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা রয়েছে আজও ভবিষ্যতের গর্ভে । 

ইতিহাসের পদ্ধতি ( Historical Method ) 

বিজ্ঞান ও কল! সম্পর্কিত ছন্দের নিরসন না করেও এতিহাসিক কোন্‌ পদ্ধতিতে 
ইতিহাঁদ রচনা করেন--তা আমাদের জানা দরকার। আজকের মানুষ শত শত 
বংসর অতীতের ইতিহাস রচনা করেছেন.। সেই সব যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাস্কৃতিক জীবনের চিত্র অংকন করেছেন। অথচ এইসব এতিহাসিক 
বর্তমানের মাম্ছয ধারা সশরীরে অতীতে ফিরে যেতে পারেন না, কিংবা অতীতকে 
দেখবার মত দিব্যদৃষ্িও নেই। কিন্তু তবু এরা অতীতকে দেখেছেন এইজন্য যে 
অতীত নিজের সাক্ষ্য রেখে গেছে বর্তমানের কাছে। বিভিন্নরূপে রক্ষিত 
এই সাক্ষ্যই ইতিহাসের উপাদান! কারিগর যেমন বিভিন্ন উপাদান সংযোজন করে 
একটি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি করেন, বৈজ্ঞানিক ঘেমন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে যৌগিক 
পদার্থ সৃষ্টি করেন, এঁতিহাসিক তেমনি বিভিন্ন উপাদান সংযোজন করে ইতিহাস 
রচনা করেন। 


মানুষের অতীতকালের ফেলে বাওয়।৷ যে ‘সমস্ত চিহ্কে আমরা ইতিহাসের 
উপাদান বলি, তাঁকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে | 

(১) অবাস্তৰ চিহ্ছ এৰং (২) বাস্তব ধ্বংসাঁৰশেষ। প্রথম শ্ৰেণীত 
রয়েছে গাথা, রীতি ও আচরণবিধি, এ্তিহ, নীতিবোধ, ধর্মচেতনা, সংস্কার এবং 
কুসংস্কার, ভাষা প্রভৃতি । এইসব অতীত এঁতিহের বাহন হয়তো কিয়দংশে মানুষের 
অচেতন সৃষ্টি, জার কিয়দংশে অচেতন ও স্বভাবজাত। এর মধ্যে অধিকাংশই মৌখিক 


ইতিহাসের পরিচয় ১৭ 


এবং আচরণ ও ব্যবহারগত, হয়তো সামান্য অংশ কালক্রমে লিখিত রূপ পেয়েছে। 
এইসব উপাদান স্থান ও কালে নির্দিষ্ট নয় এবং হয়তো সামান্য সত্যের গে মিশ্রিত 
রয়েছে অজস্র কল্পনা । তাই এইসব উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতিহাসিকের 
দতাই বেশী প্রয়োজন । এগুলি কোন প্রমাণষোগ্য এতিহাসিক তথ্য নয়। কিন্ত 
এইসব এ্তিহোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীত কালের সমাজ, আচার ব্যবহার, আইন- 
বিধি, কর্ম ও ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা স্থটি করা সম্ভব। স্থতরাং এইসব 
উপাদানের হ্থনির্বাচিত, বিবেচিত এবং স্থঘোগ্য ব্যবহার বাগ্ুনীয়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাস্তব উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুদ্রা, লিপি, অস্ত্রশস্ত্র 
তৈজসপত্র, যন্ত্রপাতি, শিল্পকর্ম, পুরাকালীন দুর্গ, গৃহ মন্দির মসজিদ, প্রাসাদের 
ধ্বংসাবশেষ, বিবিধ প্রত্বতাত্বিক উপাদান। 

লিখিত উপাদানকে তৃতীয় আর একটি শ্রেণীভুক্ত করাই বোধ হয় বেশী যুক্তিযুক্ত। 
একদিকে এগুলি এতিহোর অংশ, আবার অপরদিকে এগুলি বাস্তব ও মূর্ত। লিখিত 
উপাদানকেও আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে, যেমন__ 

(৪) রাষ্ট্রীয় দলিল। সরকারী নিয়মবিধি, অঙ্গশাসন, দানপঅ, আদেশনামা 
প্রভৃতি | 

(এ) ধর্ম পুস্তক, দর্শন ও অন্যান্য শাস্তর। (গ) কাব্য, উপন্াস, জীবনী, ভ্রমণ- 
কথা, বংশ লিপি প্রভৃতি । (ৰ) চিঠিপত্র, দিনপঞ্ী প্রভৃতি ব্যক্তিগত দলিল। 

(কিন্তু চিঠিপত্র, জীবনী, দিনপঞ্জী, সভাকবি কিন্ব। সভাসদের বিবরণে ব্যক্তিসাপেক্ষতা 
বেশী থাকায় এগুলি গ্রহণ করতে এঁতিহাসিককে সাবধান হতে হয়। ) 

ইতিহাপের উপাদানকে অন্তভাবেও ভাগ করা চলে। যেমন_ 

(১) মৌলিক বা প্ৰাথমিক (Pri ) এবং (২) অমৌলিক বা 
অগ্রাথমিক (Secondary )।| জ্ঞানের গতি জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতর দিকে । 
সুতরাং সুপ্রতিষ্ঠিত উপাদানকে ভিত্তি করে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং 
নৃতন উপাদানের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা ষায়। তাই সর্বজনন্বীকৃত ইতিহাস 
নৃতন ইতিহাস রচনায় অনেক সহায়তা করে। কিন্তু নূতন উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে 
পুরানো ইতিহাসকে বর্জন করাও চলে। 

যে দেশের ইতিহাস রচিত হবে উপাদান কেবল সেখান থেকেই পাওয়া যাবে 
এমন নয়। প্রতিটি দেশ নানাভাবে বহির্জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট । স্থতরাং ভিন্ন দেশের 
অধিবাসীদের রচনা কিন্বা বিদেশে পাওয়া জিনিসও প্রামাণিক উপাদান বলে গণ্য 
হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য ওঁতিহাসিকের পক্ষে বিদ্েশীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জানের 
তারতম্য কর! খুবই দরকার । 

ইতিহান তত্ব (১ম)--২ 


১৮ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


যুগ বিভাগ 

যত অতীতের দিকে বাওয়া যার, ততোই ধতিহাসিক উপাদান ক্ষীণ হতে 
ক্ষীণতর | বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কোন নিদর্শন হয়তো সম্পূর্ণ ই লুগ্চ। বহু উপাদানের 
মধ্যে রয়েছে সত্য ও অসত্যের মিশ্রণ। আবার সাম্প্রতিক ইতিহাসের উপাদান 
ক্রমবর্ধমান। স্থতরাং এঁতিহাসিকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব যেমন উপাদান সংগ্রহ 
করা, তেমনি উপাদান বাছাই করা। কাজের সুবিধের জন্য পৃথিবীতে মান্ষের 
অস্তিত্বের কালটিকে যুগ বিভাগ পদ্ধতিতে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়। গ্রাগৈতি- 
হাসিক (65:15:০০ ) যুগই দীর্ঘতম যুগ । এ যুগের লিখিত উপাদান দুম্রাপ্য। 
কিছু কিছু যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, মৃৎপাত্র, দেয়াল কিনব গুহাচিত্র, অলঙ্কার, নান! 
্রত্বতাত্বিক উপাদান, নরকঙ্কাল প্রভতিই এই যুগ সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎস। Proto- 
historic যুগ বলতে বুঝায় সভ্যতার উযাকাল। সে যুগের কিছ কিছু উপাদান 
রয়েছে মৃতলিপি কি্বা শিলালিপিতে, কাব্যে সাহিত্যে রূপকথায়, চিত্রকলা কিন্বা! 
প্রত্বতাত্বিক ভগ্নাবশেষে। কিন্তু সন তারিখ বস্তুর ভিত্তিতে প্রমাণসাপেক্ষ উপাদান 
নেই। ভারতের ক্ষেত্রে রামায়ণ মহাভারতের যুগকে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে । 
(অবশ্য রামায়ণ মহাভারতের এতিহাঁসিক মূল্যায়ন সুরু হয়েছে)। এঁতিহাঁসিক 
যুগের সুচন| তখন থেকে যখন বিভিন্ন লিখিত কিম্বা বাস্তব উপাদানের সাহায্যে 
ধারাবাহিক ভাবে সময়ক্রম অনুসারে যুগের বিচার সম্ভব | অবশ্য উল্লেখ করা দরকার 
যে এই যুগবিভাগ অনমনীয় কিংবা অপরিবর্তনীয় নয়। বিভিন্ন দেশের পক্ষে 
বিভাগটি বিভিন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একই দেশের পক্ষেও পরিবর্তনীয় হওয়! 
সম্ভব। আজকের বিচারে যে যুগ প্রাগৈতিহাসিক, কাল সেই যুগের বহু এঁতিহাসিক 
উপাদান সংগৃহীত হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগটিকে আরও পিছনে ঠেলে দিতে হবে| 

যুগ বিভাজনের সমস্ত 

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হুল যে মানব সভ্যতার সময়কালকে আমরা 
তিনটি পর্যায়ে ভাগ করি-_-প্রাক-এতিহাসিক, সম-এতিহাসিক, এবং এঁতিহামিক | 
এঁতিহাসিক কালকে আবার সাধারণতঃ তিনটি যুগে ভাগ কর হয়_-প্রাচীন, মধ্য ও 
আধুনিক বুগ। যুগ চরিত্র দিয়েই যুগ বিভাগ হয়। কিন্তু একটি যুগের সাথে আর 
একটি যুগের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে যুগ বিভাগ সম্ভব নয় কারণ ইতিহাস বয়ে চলে 
সনবরত। তা ছাড়া পুরানো যুগের গর্ভেই জন্ম নেয় নৃতন যুগ। একটি যুগের শেষ 
ভাগ এবং আর একটি যুগের প্রথম ভাগ একই সময়ে ব্যাপ্ত হয় (০৮৫৮ lapping ) | 

প্রাক-এতিহাসিক, সম-এতিহাসিক, এবং এতিহাসিক__এই চরিত্রায়ণ যেমন 
আপেক্ষিক, তেমনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক-_এই যুগ বিভাগও আপেক্ষিক । 


ইতিহাসের পরিচয় ১৯ 


ভারতের ক্ষেত্রে যুগ বিভাজনের কয়েকটি বিশেষ সমস্তা রয়েছে। প্রায়ই দেখা 
যায় ইতিহাসকে ‘হিন্দু যুগ’, ‘মুসলীম যুগ’ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করতে । যুগ বিভাগের 
এই ধরনের চেতন৷ কিন্তু কেবল সাধারণ নাগরিকেরই নয়। অনেক সময় এতিহাসিক 
এবং পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতাদের মধ্যেও দেখা যায়। প্রশ্ন হল, যদি শাসকবর্গের ধর্ম দিয়েই 
যুগ নির্দেশ করা হয় তবে ইংরেজ শাসনের যুগকে “খ্রীষ্টান যুগ” বলা হয় না কেন? 
এই যুগটিকে “ব্রিটিশ যুগই” বলা হয়ে খাকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কে বলা হচ্ছে 
“স্বাধীনতার যুগ” কিন্বা “স্বাধীনতা উত্তর যুগ” | বস্তুতঃ ইংরেজ এতিহাদিকর! যে 
ভাবে ভারতের ইতিহাসে যুগ বিভাগ করে দিয়েছেন, তেমনভাবেই যুগ বিভাগের একটা 
প্রকাখ্য অথবা প্রচ্ছন্ন এতিহ্থ কাজ করে চলেছে। কিন্তু নৃতনভাবে মূল্যায়নের পদ্ধতিতে 
সমস্ত বিষয়টিরই পুনবিবেচন দরকার | 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে “হিন্দু ইতিহাস” বলা যায় কি? যে বিচিত্র ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রভাবে প্রাচীন ভারতের জীবন গড়ে উঠেছিল তার যথার্থ স্বীকৃতির বদলে 
শুধু ‘হিন্দু’ যুগ কথাটি ব্যবহারের মধ্যে সংকীর্ণতা অনুপ্রবেশ করে । এই ধারণাটি 
স্চতুর ভাবে প্রচার করেই ইংরেজরা ভারতের জীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে 
ছিলেন। তেমনি ইসলামের ভারত প্রবেশের পর থেকে ভারতের সব কিছুর পরিচয় 
কি মুসলীম” কথাটির মধ্যে প্রকাশ পায়? বস্তুতঃ ইতিহাস অনুশীলনের ক্ষেত্রে 
যেমন সাম্প্রদায়িকতার ঝৌক ছিল (এবং আজও আছে !) তেমনি যুগ বিভাজনও 
সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত থাকতে পারেনি। 


যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে অন্ত ধরনের তাত্বিক সমস্যাও আছে। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক 
যুগ হিসাবে ভাগ কর! হলেও প্রায়ই দেখা যায় মহম্মদ ঘোরীর দিলী জয় থেকেই মধ্য 
যুগ হিসেব করা হয়। এ ক্ষেত্রেও পরিষ্কার লক্ষ্য রাখা হয় না যে যেসব নিদর্শন 
দিয়ে মধ্য যুগকে চিনতে পারা যায়, তেমন নিদর্শনের সুচনা হয়েছিল অনেক আগে 
থেকেই। বিশেষ ভাবে বলা যায় লামস্ততন্ত্র উত্তবের কথ] | বস্তুতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট 
ঘটনা দিয়ে যুগ শ্চনার হিসেব না করে যুগ নিদর্শনের বিশ্লেষণ দিয়েই যুগের হিসেব 
করা কাম্য। একথাটি বলা চলে ভারতের ইতিহাসে আধুনিক যুগের উত্তৰ সম্পর্কেও । 
আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক সামাজিক নিদর্শনগুলি আওরঙ্রজেবের মৃত্যুর আগে 
থেকেই তৈরী হচ্ছিল কিনা বোবা দরকার । 


এতক্ষণ আমরা উপাদানের আলোচনা করেছি। উপাদানগুলিকে যুগ হিসাবে 
বিভাগের কথাও বলেছি । কিন্তু উপাদানের সাহায্যে কোন পদ্ধতিতে ইতিহাস রচিত 
হয়, তাই আমাদের মৌলিক আলোচ্য । 
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উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি 


এঁতিহাসিক পদ্ধতির মূলতঃ ছুটি পর্বায়_উপাদানের বিশ্লেষণ ও 
মূল্যায়ন এৰং উপাদানের সমন্বয় । ইতিহাস রচয়িতা প্রথমতঃ যত বেশী সম্ভব 
সুত্র থেকে যত বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করেন। তীর দ্বিতীয় কাজ উপাদানগুলি 
বিশ্লেষণ ও যূল্যায়ন। এই ক্ষেত্রে তাকে সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। 
সমালোচনাটি দবিমুখী_ প্রথমতঃ বাহিক (53৮55091)| এই ক্ষেত্রে তাকে দেখতে হয় 
উপাদানের মধ্যে জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, প্রক্ষেপ এবং সহজবোধ্য অসত্য কিছু আছে 
কিনা । দ্বিতীয়জঃ আভ্যন্তরীণ সমালোচনা (internal )। এই সময়ের কাজটি 
আরও কষ্টকর। এঁতিহাসিককে বিচার করতে হয় উপাদানের হ্ুত্রটি বিশ্বাসযোগ্য 
কি না, লিখিত উপাদানের তথ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কল, স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত, কিনব 
পরোক্ষে সংগৃহীত কি না) লিখিত উপাদানের অনুলিপি তৈরিতে ভুল হয়েছে কি না, 
কোন অন্তনিহিত উদ্দেশ্য ছিল কিনা, লেখকের মানসিক অবস্থা কি ছিল, কিম্বা কোন্‌ 
মনোভাব" নিয়ে লেখক তথ্যটি উপস্থিত করেছেন ইত্যাদি ৷ তৃতীয় পর্যায়ে উ্রতিহাসিক 
পরস্পর বিরোধী কিন্বা পরস্পর সমর্থক উপাদানের তুলনার মাধ্যমে গ্রহণ বর্জন করেন। 
চতুর্থ পর্যায়ের কাজ তথ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা, সংগঠন করা৷ এবং সমন্বয় কর! | 
পরিশেষে এতিহাসিক তথ্যাদির অর্থ ও তাৎপর্য বিন্যাস করে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন। স্বললিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত এই সিদ্ধান্তই ইতিহাস । একটি কথা মনে রাখা 
দরকার । ইতিহাসের পথপরিক্রমায় কত অসংখ্য ঘটনাই ঘটেছে। কিন্তু সবগুলিকেই 
“এতিহাসিক ঘটনা” হিসেবে আমরা গ্রহণ করি না৷ এবং রচনায় স্থান দেই না। ষে 
সব ঘটনা ইতিহাসের পরিক্রমা পথে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাকেই আমরা যুল্য 
দেই, যদি সেই ঘটনাটি আপাত: দৃষ্টিতে ছোট হয়, তবুও। স্তরাং বলা যায় যে, 
তথ্যচয়ন, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্যের গ্রহণ-বর্জন, তথ্যের সংগঠন এবং তথ্যের ভিত্তিতে 
মিদ্ধান্তে পৌছবার সামগ্রিক ধারাটিই ইতিহাসের পদ্ধতি। 


নূতন উপাদান আবিষ্কারের প্রভাব 


বৈজ্ঞানিক যেমন নিত্য-নৃতন অন্থদ্ধান করেন এবং নৃতন নৃতন সিদ্ধান্তে পৌছেন, 
এঁতিহাসিকও তেমনি অনবরতই অন্কস্ধান করে চলেন। চবিত চর্বনের কাজ 
এঁতিহাসিকের নয়। প্রতিনিয়ত গবেষণায় নিরত বলেই এঁতিহাসিকের এই সৎসাহস 
থাকা চাই যে নৃতন তথ্য পাওয়া গেলে এবং তখনকার মত পরীক্ষোভীণ হলে পুরানো 
সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে হবে। ( তখনকার মত “পরাক্ষোভীর্ণ বলা হল এই জন্য যে 
আরও পরবর্তীকালে সেই “পরীক্ষোতীণ” তথ্যও বাতিল হয়ে যেতে পারে )। বস্তুতঃ 
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উপাদান বাতিলের এবং নৃতন ব্যাখ্যার কাজটি প্রতিনিয়তই হচ্ছে। এ জন্যই ইতিহাস 
অন্ুশীলের মধ্যে একটা ‘গতি’ আছে। 

বিগত পঞ্চাশ বছর সময়ে ভারত ইতিহাসের অনুশীলন থেকেই নৃতন আবিষ্কারের 
প্রভাব প্রমাণ করা সম্ভব। হরগ্ন। সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত 
ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা এবং আর্যদের ভূমিকা সম্বন্ধে ষে ধারণা ছিল সেখানে 
আমূল পরিবর্তন হল এ সভ্যতা আবিদ্ধারের ফলে । ঠিক তেমনি সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধেও 
ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সিন্ধু অববাহিকার হরপ্না-মহেঞ্জোদড়োর বদলে 
উত্তর পশ্চিম ভারতের এক বিরাট জায়গায় সমগোত্রীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কারের ফলে ‘সিন্ধু’ সভাতা সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে । এসব জায়গায় 
যে সব লিপি ও মোর পাওয়া গেছে, সেগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারলে হয়তো 
ধ্যানধারণা আরও বদলাবে । 

পলিমাটির বান্দলাদেশে মানব বসতির প্রাচীনতা এবং সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
অনেকদিন পর্যন্ত ধারণার অস্পষ্টতা ছিল। কিন্তু বিগত কিছুদিনে এখানে পুরানো ও 
নৃতন প্রস্তর যুগের অনেক নিদর্শন এবং বিভিন্ন ফসিল আবিষ্কারের ফলে চিন্তার নৃতন 
ধার! তৈরী হয়েছে। মাটি খুঁড়ে বাঙ্গলাদেশেই পাওয়া যাচ্ছে মৌর্য (কিন্বা প্রাক 
মৌর্য) যুগ এবং গ্প্যযুগের নানাধরনের নিদর্শন। বা্গলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে 
আজও যে প্রচ্ছন্নত| রয়েছে, হয়তো আগামীতে সেখানে আসবে পরিচ্ছন্নত]। বান্দলা- 
দেশের ইতিহাসই হয়তো! নৃতন করে লেখা হবে। 

প্রাচীন যুগের শেষ পর্ব থেকে মধ্য যুগ ব্যাপী এশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্কের নান 
প্রমাণ পাওয়া ঘাচ্ছে বর্তমানে রাশিয়ার অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার নানা জায়গায় । হয়তো 
এ যুগের ইতিহাসও পুনবিবেচনা করতে হতে পারে । বস্তস্তঃ, কোন প্রত্বতাত্বিক 
আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস চেতনার ধারাই পালটাতে পারে। একখানা নির্ভরযোগ্য 
এবং প্রামাণ্য পুথি কোথাও আবিষ্কৃত হলেও ইতিহাস চেতনায় বিপ্লব ঘটতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে বল! চলে বে রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে নৃতন ভাবে তথ্যচয়ন, বিশ্লেষণ এবং 
বিতণা স্থরু হয়েছে। কুরুক্ষেত্র, বারাণনী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্বন্ধে গবেষণা 
বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেছে । এইসব বিতগ্ার শেষে যদি একটি নৃতন এবং গ্রহনীয় 
সিদ্ধান্ত হয়, তবে ভারতের ইতিহাস অন্শীলনই নৃতনভাবে মোড় নেবে। 

আধুনিক যুগ সম্বন্ধে বিষয়টি আরও পরিফার। এখনও পর্যন্ত বহু গোপন দলিল 
গবেষকদের হাতে গৌছায়নি। একেবারে সম্্রতিকালের নথিপত্র এখনও অগ্রকাশিত। 
জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের ব্যক্তিগত কাগজপজ্রও সাধারণের কাছে এখনও উন্মুক্ত 


নয়। এইসব উপাদান থেকে তাৎপর্যপূর্ণ নৃতন তথ্য পাওয়া ৫ কিক বাতি, 
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করে লিখতে হবৰে। সুতরাং প্রকৃত এতিহাসিকের পক্ষে স্থিতিশীলতা! সম্ভব নয়। 
ইতিহাস জ্ঞানের ধারাটি নিত্য নৃতন পথে ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে অবিশ্রান্ত গতিতে 
এগিয়ে চলে | 
ব্যক্তি সাপেক্ষতার সমস্য! 

তথ্য চয়ন, বিশ্লেষণ, গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যক্তিবৈষম্য প্রতিফলিত হয়। 
এতিহাসিকের বিশেষ উদ্দেশ্যও তার কাজকে প্রভাবিত করে। ইতিহাস কখনও 
পরিবেশিত হয় গল্পকথাঁয়, কখনও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতারূপে, কখনও সৌন্দর্য ও 
নীতিবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে, কখনও কোন বিশেষ ঘটনা কিন্বা ব্যক্তিকে, উধ্বে 
তুলে ধরবার জন্য, কখনও অতীতকে ব্যাখ্য। কর] কিন্বা অতীতকে বর্তমানের কাছে 
উদাহরণ রূপে তুলে ধরবার জন্য, কখনো ৰ! রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য ! বিষয়বস্থ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিবরণধর্মী 
সময়ক্রমিক ( ০1700019810] ) পদ্ধতি, জীবনী পদ্ধতি ( Biographical ), এক- 
কেন্দ্রিক পদ্ধতি ( concentric ), সংস্কৃতি-যুগ ( culture ০০০1২) পদ্ধতি প্রভৃতির 
যে কোন একটি গ্রহণ করা, কিম্বা একাধিক পদ্ধতির সমন্বয় করবার অধিকার 
ওতিহাসিকের আছে। 

ইতিহাসের অনুশীলন মূলতঃ পরিবর্তনের অনুসরণ । ইতিহাসের মৌলিক 
সত্যই হুল যুগ থেকে যুগে পরিবর্তন । অবশ্য এই পরিবর্তন ঘটে ধারাবাহিকতা ও 
নিরবচ্ছিন্নত| রক্ষা করে। এই ধারাবাহিক স্থত্রটিই এঁতিহাসিকের মূল আবিষ্কারের 
বিষয়। এই সুত্রে পরিবর্তন, উন্নতি এবং প্রগতি-_এই কথা তিনটির পার্থক্য মনে 
রাখা দরকার। পরিবর্তন যে সব ক্ষেত্রে শুভফল নিয়ে আসবে এমন কথা নয়। 
উন্নতি এবং অধোগতি__ছুইই পরিবর্তনের চিহ্ন। দ্বিতীয়তঃ, উন্নতি কথাটির মধ্যে 
শ্তরভেদ্গত তাৎপর্য রয়েছে,-কিন্ত গতি ও প্রকৃতির নির্দেশ নেই। কিন্ত প্রগতি 
কথাটির মধ্যে রয়েছে ক্রমোন্নতির ধারায় নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের ইলিত। 
মানৰ সমাজের এই প্রগতির ধারাটিই ইতিহাসে ৰিধুত হয়৷ গ্রগতির এই 
ধারায় বন্ধ ঘটনা ঘটে, কিন্তু সব কিছুই এঁতিহাসিক তাৎপর্যমণ্তিত হয় ন|। সেই সব 
ঘটনাই এতিহাসিকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি প্রতিনিধি স্থানীয় হিসাবে প্রগতির 
ধারাটিকে ব্যাখ্যা করে। অন্যান্য তথ্যের সাথে তুলন! করে বহু তথ্য এতিহাপিক 
বাতিল করেন, আবার বহু তথ্য তিনি গ্রহণও করেন। একথা অনম্থীকার্ধ যে বহু 
ক্ষেত্রে তথ্যের সত্যতা কিংবা ঘটনার সম্ভাব্যতা স্থির করার কাজটি এতিহাসিকের 
ব্যক্তিগত চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ দিয়ে প্রভাবিত হয় । তাই ইতিহাসকে বিজ্ঞান 
হিসেবে স্বীকার করতে অনেকের আপতি। কিন্তু ব্যক্তিগত দৃষ্টিভদি ভূমিকা সত্বেও 


ইতিহাসের পরিচয় ২৩ 


তথ্য নির্বাচন, সংগঠন, সাধারণীকরণ এবং বিধি (12) রচনার প্রচেষ্টায় সাধারণভাবে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই অনুস্থত হয়। 

ইতিহাসের তথ্যচয়ন বহু ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কিন্বা জাতীয়, 
ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ দিরে প্রভাবিত হুয় । তা ছাড়। 
অতীতের পটভূমিতে বর্তমানকে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যুগচেতনা, আগ্রহ এবং যুগসমস্তা 
অন্তুধায়ী অতীতের তথ্য সমাবেশ করা হয়। তাই ]7০12:507 মন্তব্য করেছেন, “It 1795 
become an axiom that each generation must rewrite the history 
written by preceding generations.” তাছাড়া বিভিন্ন উদ্দেখ্ প্রণোদিত হয়ে 
একই তথ্যকে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন মূল্যবোধ দিয়ে বিচার কর! 
হয়। সময়ের চাহিদা অনুসারে ইতিহাসকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা হয়। তাই 
ইতিহাস প্রতিনিয়তই পুরানো হয়ে যায়। এ স্থত্রেই জনসনের মন্তব্যা্ট উদ্ধৃতির 
ঘোগ্য_“ History has been called one of the most ephemeral of all 
forms of literature” 


তাই ইতিহাসের বিজ্ঞান প্রকৃতি-ৰিজ্ঞানের সমকক্ষ নয়। রিকার্ট তো 
একে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলতে অস্বীকারই করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও সত্য নির্ধারণের 
জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের সমালোচনাধরমী বিশ্লেষণই যদি বিজ্ঞানের মর্মকথা হয়, এবং সেই 
হিসেবে যদি বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বল! চলে, তবে সমাজ বিজ্ঞানের একটি 
প্রাচীনতম শাখা হিসেবে ইতিহাসও একটি বিজ্ঞান । এ ক্ষেত্রে যূল বিচার্য হলো 
ধ্ঁতিহাসিক চেতনা এবং যত সম্ভব ব্যক্তিনিরপেক্ষত।। এই বৈজ্ঞানিক চেতনার 
স্ুচনাই ইতিহাসের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অবদান । 

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 

বিজ্ঞান কলার ছন্দ প্রলেই আর একটি বিষয় আলেচেনা কর! দরকার প্রায়ই 
শোনা যায়, “History repeats $561£ এই তত্র প্রবক্তারা প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন খে বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডে সবই চক্রাকারে ঘুরছে । নৈসগিক প্রকৃতিতে দিবা-রাত্রি 
কিম্বা খতুপরিক্রমা হয় চক্রাকারে। সামাজিক জীবনেও দুভিক্ষ কিশ্বা মহামারী 
চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসে। অর্থনৈতিক জীবনেও আিক প্রসারতা এবং সংকট, 
রাজনৈতিক জীবনে রক্ষণশীলতা এবং উদারতা ঘুরে ঘুরে আলে । তেমনি এঁতিহাসিক 
ঘটনার মধ্যেও ছন্দ আছে। এই অর্থে ইতিহাসের গতি নিয়স্বণ-সাপেক্ষ নয়, বরং 

ধ্ারিত এবং অবধারিত। 

কচ, বিরুদ্ধে প্রতিবাদী তন্বে বলা হয় ষে ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাই 
একক এবং একবারই মাত্র ঘটে। ইতিহাসের ঘটনাগুলি ঘটে ঢেউয়ের আকারে, 


২৪ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠিপদ্ধতি 


পূর্বাপর পরম্পরা রক্ষা করে, যদিও মাঝে মাঝে বৈগ্রবিক রূপান্তর ঘটে | বিবর্তন-বিপ্নব- 
বিবর্তন, এই হলে। ইতিহাসের ধারা । অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক হল কারণ ও 
ফলাফলের আত্তসম্পর্কের তুল্য। হয়তো একই ধরনের কারণের ফলে সাদৃশ্ঠপূণ 
ঘটনা ঘটে, কিন্তু সম্পূর্ণ একই রকমের ঘটনা ঘট অর্থাত পুনরাবৃত্তি করা আদৌ সম্ভব 
নয়। পাঁণিপথের যুদ্ধ, খাঙ্গুয়ার যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ, নেপোলিয়নের মিশর অভিযান, 
১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব কি পুনরাবৃভ্ত হবে? অতীতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা খুবই 
ঘটে, কিন্ত পূর্ণাঙ্গ পুনরাবৃত্তি ঘটে নাঁ। তাই বলা হয় সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে 
ন!। অবশ্য সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এভিহাসিক আন্দোলন উন্নততর স্তরে 
কিছু পরিমাণে সমবৈশিষ্ট্য নিয়ে পুনরাবৃত্ত ছুয়ে থাকে । যেমন, দাস-সমাজে 
ক্রীতদাস ও প্রভুর মধ্যে সংঘাতের পরিণামে ঘটে সমাজ বিপ্লব এবং স্থষ্টি হয় সামস্ত 
সমাজ । আবার সামস্ত প্রভূ ও ভূমিদাসের সংঘাত স্বষ্টি করে নৃতনতর সমাজ বিপ্লব, 
স্ষ্টি হয় ধনতান্ত্রিক সমাজ । এখানেও ধনিক ও সর্বহারার সংঘাতে আসে সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব । এই পরিক্রমার মধ্যে পর্যায় পর্যায় “বিপ্রবের” কথাটিকে আলাদা করে ভাৰলে 
মনে হবে পুনরাবৃভি। কিন্ত প্রতিটি স্তরের বিপ্রবই চরিত্র, প্রকৃতি, ঘটনাপ্রবাহ 
এবং ফলাফলের বিচারে একক (07100) এবং প্রতিটি বিপ্রবই সমাজকে উন্নততর 
স্তরে পৌছে দেয়। বস্তুতঃ একই বৃত্তে স্থবির ও গতিহীন চক্রাকার পুনরাবৃত্তির স্থান 
নেই। 
ইতিহাসের ক্রিয়াক্ষেত্র ( Scope of History ) 

ইতিহাসের ক্ষেন্র অত্যন্ত ব্যাপক, কারণ মানুষ এবং তার বিচিত্র ক্রিয়াকলাপই 
ইতিহাসের বিচরণক্ষেত্র। বিভিন্ন জাতির চরিত্রে বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা আছে। এই 
জাতিগত বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করে। কেলটিক, এ্যাংলোস্তাক্সন, 
টিউটন, শ্লাভ, নিগ্রো, আরবীয়, মঙ্গোল প্রভৃতি জাতি তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে 
ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং নৃতত্ব এবং ইতিহাসের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ৷ 
বহুক্ষেত্রে এতিহাসিককে নৃতত্বের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভৌগোলিক 
ও প্রাকৃতিক পরিবেশও ইতিহাসের কাছে বিব্চ্যে। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলি কিন্বা 
ইংলণ্ডের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, পূর্বভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্ররুতি, মরুভূমির 
বৈশিষ্ট্য, স্থইজারল্যাণ্ডের পার্বত্যভূমি, বহিবিশ্বের সাথে ভারতবর্ষের সংযোগের বিশিষ্টতা 
প্রভৃতি এইসব জায়গার ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। তৃতীয়ত:, ভাষা সাহিত্যের 
ক্ৰমবিকাশও এতিহাসিকের বিবেচ্য। চতুর্থতঃ মানুষের শিল্পকর্ম এবং স্থটিশৈলীও 
এঁতিহাসিক বিশ্লেষণের অধীন | পঞ্চমতঃ, ধর্ষচেতনা, ধর্মসংগঠন প্রভৃতিও এঁতিহাসিক 
্রিয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত | যষ্ঠতঃ, সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও বিবর্তন 


ইতিহামের পরিচয় ২৫ 


বতিহাসিকের বিবেচ্য । বস্তুতঃ ইতিহাস ও সমাজতব্বের সম্পর্কও গভীর । মানুষের 
শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন চেতনাও এঁতিহাসিক বিশ্লেষণের অধীন। সর্বোপরি উৎপাদন 
প্রণালী ও পদ্ধতি এবং আধুনিক যুগে শিল্প বাণিজ্য কারিগরির সাথে ইতিহাসের ঘটনা- 
বলী খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। স্থতরাং ইতিহাসের ক্রিয়াক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে ভূগোল, 
নৃতত্ব, ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুতর উপাদান। 
মাহুষের কর্মসাধনার সব দিকই ইতিহাসের অন্তর্গত । এই ক্ষেত্রটি ব্যাপক ও বিস্তৃত 
বলেই সামগ্রিক ইতিহাসকে নানা প্রকারভেদে ভাগ করে উপস্থাপন কর! হয়। 
ইতিহাসের প্রকারভেদ ( Kinds of History ) 

ইতিহাসের ক্রিয়াক্ষেত্রের বিভিন্ন উপাদানের উপর বিভিন্ন গুরুত্ব আরোপ করার 
ফলেই ইতিহাসের প্রকারভেদ ঘটে । মৌল বিচারে ইতিহাস একটি-_বিশ্বমানবের 
সামাজিক ইতিহাস | কিন্ত রচনার স্থবিধের জন্য জাতীয় ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, 
সভ্যতার বিভিন্ন পর্বের ইতিহাস, নিদিষ্ট রাজবংশের ইতিহাস প্রভৃতিতে ভাগ করে 
নেওয়া হয় । ঠিক তেমনি অর্থ নৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় 
ইতিহাস কিছ্বা শাসনবিধির ইতিহাস প্রভৃতি নানা ভাগে ইতিহাসকে উপস্থাপন করা 
হয়। অবশ্য শ্রেণীবিভাগ যতই করা হোক, এইসব বিভাগ সর্বদাই পরস্পর নির্ভরশীল। 
স্থতরাং নিছক রাজনৈতিক, কিম্বা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইতিহাস সচরাচর 
দেখা যায় না, কারণ ধর্ম আলোচনার সমাজ বিশ্লেষণ, কিছবা রাজনৈতিক বিশ্লেষণে 
অর্থনীতির অনুপ্রবেশ অপ্রতিরোধ্য | 

স্থানীয় ইতিহাস বলতে কেবল কোন বিশেষ গ্রাম কিংবা শহরের ইতিহাসই 
বোঝায় না। অপেক্ষারুত স্বপ্পবয়স্কদ্দের অন্য অবশ্য ছোট গ্রামীণ কথাই ভাল। কিন্ত 
বয়স বাড়বার সাথে সাথে যেমন শিশুর পরিবেশ সম্প্রসারিত হয়, তেমনি “স্থানের” 
পরিধিও বাঁড়ে। ইতিহাস যে বাস্তব উপাদানের সাহায্যেই রচন। কর! হয়, এই ধারণ! 
্থষ্ট করার মধ্য দিয়ে স্থানীয় ইতিহাসের আলোচনা ‘ইতিহাস’ বিষরটিকেই শিক্ষার্থীর 
কাছে আপন করে দের । অবশ্য বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও জটিল তথ্যের ভিত্তিতে 
স্থানীয় ইতিহাসের আসল পড়া অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের ক্ষেত্রেই খাটে। 

রাজনৈতিক ইতিহাসই আমাদের বর্তমান পাঠ্যে বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। একথা 
ঠিক যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সমগ্র সামাজিক জীবনযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 
তা ছাড়া রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপ ও প্রকৃতি বোঝা সহজ। re তাই 
সহজ মন্তব্য করে রেখেছেন, “History is past POlitics’>| কিন্তু ইতিহাস কেবল 
রাজনৈতিক নয়, বরং অর্থনৈতিক জীবনধারাই রাজনৈতিক জীবনধারাকে নিয় 
করে। স্থতরাং রাজনৈতিক বিবর্তনকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাস রচনা করা হলেও 


২৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


একথা মনে রাখা দরকার যে জীবনের অন্যান্য দিকের গুরুত্ব স্বীকার না করলে, কিংবা 
সব দিকের সমন্বয় না হলে প্রকৃত এতিহাসিক চেতনা ত্য সম্ভব নয়। 

শুধু অর্থনৈতিক ইতিহাসও তেমনি একপেশে হওয়া সম্ভব । তা ছাড়া মার্কসীয় 
ইতিহাস চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে অনেক এঁতিহাসিক দাবি করেছেন বে 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপই মানৰ সমাজের একমাত্র চালিকাশক্তি নয় | 

সামাজিক জীবনবিধির ক্রমপরিবর্তনকে মৌল ভিত্তিরপে নিয়েও ইতিহাস রচনা 
করা সন্তৰ | কিন্ত এক্ষেত্রে অনেক সময় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা দেখানো সম্ভব হয় 
না। রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখ করতেই হয়। তা ছাড়া সামাজিক জীবনের জটিল 
ও বিমূর্ত বিষয়বস্ত আত্মস্থ করাও স্বপ্নবয়স্ক শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য । 

ইতিহাসের উপর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির এই বিচিত্রমুখী দাবির 
সামগ্রন্গ বিধান করা অসম্ভব নয়, বরং প্রয়োজন । কোন নির্দিষ্ট দেশের ইতিহাসকে 
কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ে ভাগ করে নেওয়া দূরকার। যূল ধারাবাহিক সুত্র 
হিসেবে রাজনৈতিক বিবর্তনকে গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্ত অন্যান্য বিষয়ের 
উপরও উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কোন ৰিশেষ অধ্যায়ে যে ৰিশেষ 
দিক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সেই অধ্যায়ে সে সন্বচ্ছে 
বিশেষ আলোচন! গ্রয়ৌজল। সর্বোপরি যে কোন তথ্যের উপরই গুরুত্ব দেওয়া! 
হোক না কেন ইতিহাসের সময় চেতনা, নিরবচ্ছিন্নতার বোধ এবং কার্ষকাঁরণ সম্পর্কের 
বোধ যেন অবশ্ঠই সৃষ্টি হয় । 

বস্তুতঃ কোন বিশেষ সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর ভোর দিলেই 
সমস্তার সমাধান অনেকটা সম্ভব। প্রসঙ্গত: বল! চলে যে প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
সামাজিক জীবনযাত্রার গুরুত্বই বেশী। 33০০০ মন্তব্য করেছেন, “The early 
history of every nation must be rather of institutions than of 
individuals, of customs ‘than of law Eivers”. ঠিক তেমনি উনবিংশ 
শতাব্দীর ইতিহাসে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের উপর গুরুত্ব দেওয়! দরকার । 
মোটকথা ইতিহাসেয় বিশেষ পর্বের সাথে তথ্াচয়ন ও গুরুত্ব আরোপের সামগ্ন্ত করে 
নিলেই সমস্তার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব | 


ইতিহাসের লক্ষ্য ও মুল্য ( Aims & Values ) 


ইতিহাসের লক্ষ্য ও মূল্য স্থির করতে গেলে প্রথমেই বল! দরকার যে লক্ষ্য ও 
মূল্য এক জিনিস নয়। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য যাত্রা ক্রু করে লক্ষ্যে 
না৷ পৌছলেও যাত্রাটি মূল্যহীন হয় না। অজিত অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়। তেমনি 


ইতিহাসের পরিচয় ২৭ 


কোন নির্দিষ্ট বিষয় অনুশীলনের ফলে যে জ্ঞান, মনোভাব, আচরণ, চিন্ত! ও যুক্তিশীলতা 
প্রভৃতি অর্জন কর! সম্ভব, সেগুলির যুল্য অনস্বীকার্য । 

শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছার উদ্দেশ্যেই পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয় নেওয়া হয়। 
মূল্যহীন কোন বিষয় পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নয়। বিভিন্ন পাঠ্য বিবর্ের 
বিভিন্ন মূল্য সৰ্বজনস্বীকৃত । কার্যকরী প্রয়োগ মূল্যের বিচারে গণিত, বিজ্ঞান, 
মাতৃভাষা, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতির নাম করা চলে। সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টির মূল্য বিচারে 
বলা চলে শিল্প, কলা, সঙ্গীত, সাহিত্যের কথা । উদার মানবিক মুল্যের বিষয় হিসেবে 
বলা চলে দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাসের কথ|। তেমনি বুদ্ধিবৃদ্তিক মূল্য, নিয়মান্বর্তী 
মুলোর বিচারেও বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কথ! বলা হয়ে থাকে। 


মূল্যবোধের এই বিচারে ইতিহাসের মূল্য খুবই বেশী। শিক্ষার উদ্ে্য 
হ্রন্দরতর পৃথিবী গড়া এবং তার জন্য উন্নততর নাগরিক স্বষ্টি করা। উন্নততর 
নাগরিক স্থষ্টির সম্ভাবনা বিচার করেই ইতিহাসের মুল্য স্থির করা দরকার। 
ইতিহাসের রয়েছে জ্ঞানগত মূল্য, সংস্কতিগত মূল্য, নৈতিক যূল্য। ইতিহাসের 
মাধ্যমে কল্পনার গ্রসারতা, চিন্তার শৃঙ্খলা, যুক্তিশীলতা, জাতীয়তাৰোধ এবং 
নাগরিকতা ৰোধ স্থষ্টি করা সম্ভব। ইতিহাসের মাধ্যমে অনুসদ্ধিতৎসা বৃদ্ধি পায়, 
আবেগের অবদমন ঘটে, চেতনা সমষ্টি হয়। 

একথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে এইসব গুণ কেবল ইতিহাসেরই রয়েছে এমন 
নয়। বস্তুতঃ কোন বিশেষ পাঠ্য বিষয়ের কোন বিশেষ একচেটিয়া গুণ আছে, এমন 
হতেই পায়ে না। তবে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন মূলের তারতম্য আছে। কতকগুলি 
দিকে ইতিহাসের ৰিশেষ মূল্য আছে, একথাই মৌল সত্য। তাই যথাৰ্থ 
যুল্যচয়ন করতে হলে প্রথম প্রয়োজন শিশুর অন্ুসদ্ধিৎসা জাগানো, কল্পনার পোষকতা 
করা, শিশুকে অতীত যুগে ভ্রমণ করতে এবং এঁতিহাসিক চরিত্রের সাথে একাত্ম হতে 
সাহায্য করা । এই পথে তার মানসিক আবেগ প্রশমিত হবে। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস 
পড়ার মাধ্যমে ঘত্যাসত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা, তথ্যচয়ন এৰং বাছাইয়ের ক্ষমতা, তথ্যাদি 
স্ববিরোধিতা এবং অন্তবিরোধিতা বিশ্লেষণ করতে এবং ৰিভিন্ন তথ্যের মূল্য বিচার 
করতে পারদশী করে তোলা যায়। এই পথেই আলে বিজ্ঞানধর্মী মানসিক গঠন। 
দিতির এই অনুশীলনের সাহায্যে এভিহাঁসিক চেতনা সঞ্চারই সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান তৃতীয়তঃ সময়চেতনা৷ এবং সভ্যতার ধারাবাহিকতা বোধ স্ষ্টর ক্ষেত্রে 
ইতিহাসের অসীম মুল্য । চতুর্থতঃ অতীতের আলোকে বর্তমানকে এবং বিশ্বের 
পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশকে শিশু চিনতে পারে অনেক ভাল ভাবে। সর্বোপরি বাস্তবিক 
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ভাবে কল্পনা-প্রসারণ এবং বস্বচেতনার মনস্তাত্বিক মূল্য, দেশাত্মবোধ ও নাগরিক 
চেতনার বাস্তব যূল্য এবং মানবিক চেতনার যৃল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কিন্ত দুংখের বিষয় ইতিহাস পড়ার প্রচলিত পন্ধতিতে এইসব যুল্য আদৌ অজিত 
হয় না। ইতিহাসের লক্ষ্য ও যূল্য সম্বন্ধে চেতনার জটিলতা এবং বহু ক্ষেত্রে শিক্ষকদের 
অজ্ঞতা ও অনবধানতা৷ এবং অবহেলার ফলে ইতিহাস পড়াই ব্যর্থ হয়। 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনার স্থরুতেই এই মামুলী কথাটি বলা দরকার বে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য স্থির হয় জীৰন দর্শন দিয়ে । এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যে যে কৌন 
বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির হয় শিক্ষাদর্শন তথা! শিক্ষার 
উদ্দেশ্য দ্িয়ে। কিন্ত পরিবর্তশীল জীবনে সমাজ দর্শনও পরিবর্তনশীল | তা ছাড়। 
জীবনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই ইতিহাসের কাজ । স্থতরাং ইতিহাসের ধার! ও মানব- 
জীবনধার] সমার্থক। মানুষের জীবনধারাটি বড়ই জটিল এবং স্কুলের শিশুদের পক্ষে 
এই ধারার বিভিন্ন স্রোতের যথার্থ উপলদ্ধি সত্যই কষ্টসাধ্য । স্থতরাং শিশুর নাগালের 
বাইরে কোন স্থির ও বিষূর্ত “লক্ষ্য” স্থির করাই অন্যায়। বস্তুতঃ ইতিহাস পড়ার 
উদ্দেশ্যটি শিশুর বয়স এবং ক্ষমতা দিয়ে সীমাবদ্ধ । Welter তো এমন মন্তব্যই করে 
রেখেছেন যে ১৫ বছরের নীচে শিশুদের জন্য নিয়মিত ইতিহাস পড়াই অর্থহীন। এই 
বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে অতিশয়োক্তি। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করবার বেলায় যথেষ্ট বিবেচনার 
দরকার-_এ বিষয়েও সন্দেহ নেই | 
যোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল খেলাচ্ছলে ইতিহাস পড়ানো । অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইউরোপীয় দেশগুলিতে ইতিহাসকে আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, কিন্ত 
তখনও কোন নীতি কিম্বা পরিকল্পন! ছিল ন|। ক্রমে ষখন “উদ্দেশ্য” ঠিক করার প্রশ্ন 
এল, তখনও ‘idacti০’ লক্ষ্যই প্রচলিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পটপরিবর্তন হয় 
অতি ভ্রত। জ্ঞানদীপ্ির যুগে ইতিহাসের লক্ষ্য হয় বিদ্যাবত্তা ( scholarship ) | 
উনবিংশ শতাব্দীতে যুগের দাবি আবার নৃতনভাবে প্রতিফলিত হয়। জাতীয় চেতনা 
সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে স্বদেশপ্রেমই ইতিহাস পড়ার লক্ষ্য রূপে স্বীকৃত হয় । কিন্ত 
আবার আসে পরিবর্তন। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান প্রয়োগের সব্দে সঙ্গে শিশুর অনুভূত 
প্রয়োজন রূপে (:£5] ০০৭) ইতিহাস পড়ার কথা বলা হয়। Kar! August 
Muller বলেন, “সত্য ডিজ্ঞাসাই ইতিহাসের ধর্ম | সুতরাং সমগ্র মানব সভ্যতাকে 
শিশুর কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলা, শিশুকে জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, জাতি এবং 
সমগ্র মানব জাতির মহৎ অবদানের সঙ্গে পরিচিত করাই ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য ।” 
হুতরাং ইতিহাসকে তিনি স্কুলের সব স্তরে সব শিশুর জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্য 
বলে দাবি করেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শিশুর পরিবেশ ও আগ্রহের 
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দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে বিবিচনা করা হতে থাকে এবং শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষামনো- 
বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্দেশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা হয়। 

১৯০৯-১* সনে দেখা গেল প্রায় ২০০ লক্ষ্যের প্রস্তাব ইতিমধ্যেই করা হয়েছে !, 
এই বিরাট তালিকাটির সামান্য অংশকে কয়েকটি ভাগে উপস্থিত করা চলে । 

(ক) ম্বৃতিশক্তির অনুশীলন, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তির অনুশীলন। শ্বাদেশিকতা,. 
চরিত্রগঠন, জনসেবার মনোভাব গঠন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর যথাষথ মূল্যায়ন প্রভৃতি । 

(খ) ভাষা ও শব্সভাঁর অন্থশীলন, সাহিত্য ও ভূগোল পড়ার সহায়তা, রচনা- 
শক্তি বাড়ানো, আলোচনা ও বিত্কশক্তি বাড়ানো ইত্যাদি । 

(গ) মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, সত্যা্গন্ধানের আগ্রহ, উন্নত নাগরিকত্ব 
হরি ইত্যাদি । 

(ঘ) এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের শিক্ষা, নি্ভূল তথ্য সমাবেশ ও বিচারশক্তি 
প্রয়োগ, কার্যকারণ সম্পর্কের অস্ত ষ্টি, বই পড়ার রুচি বাড়ানো, ব্যাপক মানবগ্রীতি 
প্রভৃতি। 

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না ষে এই সব বিচিত্র লক্ষ্যের মধ্যে কোন একটি 
মৌল এবং কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য প্রস্তাবিত হয় নি | কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য ( controlling aim ) 
কি হতে পারে? বর্তমানের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে অতীতের অন্ুশীলনই 
কি মৌল লক্ষ্য? তবে কি অতীতকে আদর্শমণ্ডিত করে তোল! হবে? অতীত ষত 
ভালই হোক, তার পুনরাবির্ভাব তো অসম্ভব এবং বিপজ্জনকও। এই স্থত্রেই অতীত 
ও বর্তমানের সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠলো! এবং বিতর্কের উদ্ভব হলো । 

অতীত বনাম বৰ্তমান 

ক্রোসে এবং জেন্টিল প্রমুখ দার্শনিকর। ঘোষণা করলেন ষে বর্তমানের চিন্তাধারা 
দিয়ে অতীতকাল রঞ্জিত হয়। চেতনশীল মান্য আছে বলেই অতীত রয়েছে। স্থুতরাং 
বর্তমীনই অতীতের অষ্টা। অপরদিকে উৎপত্তিবাদী (37০0০) দার্শনিকরা 
বর্তমানকে অতীতের আলোতে দেখতে চেয়েছেন, কারণ অতীতই বর্তমানের স্রষ্টা এবং 
বর্তমানই ভবিষ্যতের শর্টা। প্রথম দল চেয়েছেন বর্তমানের স্থজনশীল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
মানুষকেই বড় করে তুলতে, আর দ্বিতীয় দল চেয়েছেন এতিহাসিক চেতানাসম্পন্ন 
মানুষকে বড় করতে। দ্বন্দ্বটি বর্তমীনৰাদ্রী বনাম অভীতৰাদী ( Presentitis 
বনাম Hi5০৮i৪৪5) ছন্ছ্বরূপে পরিচিত । এই বিতর্কের মীমাংসা প্রয়োজন হল 
এবং তার জন্য প্রয়োজন হল আলোচনা ও গবেষণা। 

এই চেষ্টা/ আমেরিকাতেই হয় সবচেয়ে ব্যাপক ও সংগঠিতভাবে। ১৯০৬ সনে 
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আমেরিকায় সমাজবিদ্ঞা সম্পর্কিত ‘সাত জনের কমিটি’ ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞান পড়ার 
মধ্যে পার্থক্য স্থির করেন। বিজ্ঞান চেতনা, গণতান্ত্রিক মনোভাব, যৌথ জীবনবোধ, 
সহনশীলতা, বিভিন্ন দেশের বৈষিত্রাপূর্ণ মতাদর্শের জ্ঞান আহরণ, স্বদেখপ্রেম এবং 
"আন্তর্জাতিক মনোভাব স্থষ্টিকেই ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্য বলে সুপারিশ করা হয়। 
এর পরে আমেরিকার কলেজ প্রবেশিকা পরীক্ষা বোর্ডের ইতিহাস কমিশন অভিমত 
দেন যে বিবর্তনের ধারায় কিভাবে মান্গযের সমস্যার সমাধান হয়েছে, সামাজিক 
আন্দোলনের অন্তনিহিত কার্ধকারণ সম্পর্কের কলে মানব সমাজে পরিবর্তন হয়েছে সে 
অম্পর্কে ধারণ! স্থষ্টিই ইতিহাসের লক্ষ্য, যেন ছাত্ররা! সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাস্তব 
বাদী দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে. সমাজের মূল্যবোধ অন্ধাবন করে, প্রতিনিয়ত জীবন? 
সামঞ্চস্ত ৰিধান করতে পারে এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ আয়ত্ত করে। তথ্যের 
মূল্যায়ন, এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমত| এবং উপযুক্ত সামাজিক মনোভাব 
স্থট্িই ইতিহাস পড়ার লক্ষ্য । 
কিন্ত দ্বিতীয় ৰিশ্বমহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রায় ২৫ ৰৎসর কাল 
নাগরিকতার চেতনাকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমেরিকাতে 
বিশেষ করে “আশু কার্যকারিতা’'র উপর জোর দেওয়া হয়। এটিকে বল! হয়েছে 
কার্যকরী দৃষ্টিভদ্ষি ( functional approach )| কিন্ত খুবই তাড়াতাড়ি এই ৃষ্টি- 
ভঙ্গির বিপদ দেখা দেয়। নাৎসী জার্মানীতে এবং ফ্যাসিন্ট ইতালীতেও ইতিহাসকে 
আশু কলশ্রুতির উদ্দেশ্য বিক্ুতাকারে উপস্থিত কর! হয়। স্থতরাং মাফিন 
এতিহাসিকদেরও টনক নড়ে। এর পাশাপাশি ফ্রান্সের উদীহরণও দেওয়। চলে। 
সেখানে মানব সমাজের মূল পরিবর্তনের স্তরগুলির সাথে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে 
দেওয়াই ইতিহাস পড়ার লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত ছিল। 
তাই খুদ্ধোত্বর কাজে আবার নূতন চিন্তা দানা ৰেঁথেছে। সাম্প্রতিক 
কালে ওরুত আরোপ করা হয়েছে এতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে বিশ্লেষণী মনোভাব, 
এতিহাদিক তথ্য ব্যবহারের দক্ষতা, আকর্ষণীয় প্রচার (প্রোপাগাণ্ডা) এৰং প্ৰকৃত 
সত্যের মধ্যে তারতম্য নির্ণয়ের দক্ষতা সৃষ্টি, মানব প্রগতির চেতনা সঞ্চার, বুদ্ধিমতা 
সহকারে স্বাধীন চিন্তার মনোভাব স্থষ্টি, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পৃথিবীর জন্য প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাকেই লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে। 
অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্তমানের সমস্যা সমাধান তথ ভৰিষ্যতের 
সারার পড়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য 
সত্যই এঁতিহাসিক সত্য। লি রান 
ইতিহাস মানৰ জাতির সত্যজ্ঞান ও 


ইতিহাসের পরিচয় ৩১ 


অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার । এই পটভূমির সাহাব্যে বর্তমানকে ব্যাখ্যা করাই ইতিহাসের 
কাজ। []০nes মন্তব্য করেছেন, “History is a veritable mine of life 
experiences and the youth of to-day studies history that he may 
Profit by the experiences of the race.” আগেই উল্লেখ করা হয়েছে Carr 
এর বক্তব্য...“History is a continuous process of interaction:---an 
unending dialogue between the present and the- past.” বস্তুতঃ 
ইতিহাস হুল জাতির অভিজ্ঞতার ধারক। রিকম্যান তাই মন্তব্য করেছেন যে 
এতিহাসিক ক্ষেত্রটি মানব সমাজের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র হিসেবে আমাদের সামনে 
প্রসারিত। বাকহার্ডের মন্তব্য তো৷ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ষে পূর্বযুগের মধ্যে ঘা 
কিছু লক্ষণীয় ও মূল্যবান বলে উত্তরযুগ মনে করে তার রেকর্ডই ইতিহাঁস। 

এই অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার সচেতন প্রয়াস দরকার । কলিংউড মন্তব্য 
করেছেন যে, এতিহাসিক কেবল ঘটনার প্রতিই দৃষ্টিপাত করেন না, ঘটনাকে ভেদ 
করে পশ্চাত্বতাঁ কার্যকারণ সম্পর্কটি বীক্ষণ করেন। ইংলণ্ডের ছাত্রদের কাছে 3. 
John Seeley বলেছিলেন, “When you study history, vou should 
study not the past of England, but her future. It is the welfare 
Of your country ; it is your whole interest as citizens that isin 
question when you study history.” 

আপাতদৃষ্টিতে একথাটি বড়ই অদ্ভূত লাগৰে যে ইতিহাস পড়বার সময় প্রকৃত 
প্রস্তাবে জানবো আমাদের ভবিস্তৎ | কিন্তু মন্তব্যটি অতি সত্য এই জন্য যে ইতিহাস 
চলমান। ইতিহাসের দৃষ্টি সর্বদা সামনের দিকে। দুতরাং জীবস্ত জতীত 
ঘুমন্ত ভবিস্যংকে দেখিয়ে দিতে পারে । ইতিহাস অন্যতম সমাঞ্র-বিজ্ঞান ৷ 
বাস্তব উদ্াহরণের সাহায্যে সযাজবিবর্তনের ধারা চিত্রিত করবার বিশেষ স্থৰিধা 
ইতিহাসের রয়েছে। হুতরাং প্রথমতঃ তথ্যচয়ন ও তথ্য বিশ্লেষণের 
এঁতিছাপিক পদ্ধতির শিক্ষা এবং দ্বিতীয়তঃ মানৰ সভ্যতার বিবর্তনসূলক 
প্রগতির চেতনা স্বষ্টিকেই যদি ইতিহাস পড়ার মৌল লক্ষ্য (Controlling 
২405 ) রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে এই শিক্ষায় শিক্ষিত আজকের ছাত্র ভৰিষ্যতের 
সবল মানবতা ও নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারবে। পত্ডিতেরা তাই মন্তব্য করেন, 
“A study of history that leaves the Pupil unconscious of the 
Historical method can scarcely be called a study of history at all”, 
যদিও ইতিহাস পড়ার আদর্শের মধ্যে এঁতিহাসিক পদ্ধতির শিক্ষণকে এতদিন তেমন 
ওত দেওয়া হয়নি, তবুও এঁতিহাসিক পদ্ধতিতে তথ্য নির্ণয় করা এৰং 
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এঁতিছা'সিক ক্রমৰিবর্তনের শিক্ষাকেই মূল উদ্দেশ্য হিসেৰে গ্ৰহণ করা 
বাঞ্ছনীয় | 
ইতিহাসের দর্শন-__ইতিহাসের শিক্ষা 

সমগ্র জীবনবোধকে চুন্বকাকারে উপস্থাপন করাই দর্শনের কাজ। সমগ্র বিশ্ব- 
ব্রন্মাণ্ডের সত্য সম্বন্ধে ষেমন রয়েছে বৃহত্তর দর্শন, তেমনি প্রতিটি জ্ঞানক্ষেত্রের রয়েছে 
নিজস্ব দর্শন | বিজ্ঞানেরও দর্শন আছে ( Philosophy ০f Science ), দর্শন আছে 
ইতিহাসেরও ( Philosophy of History )| ইতিহাসের মূল স্থরকে ধারণ করে 
ইতিহাসের দর্শন । এই দর্শনের সর্বপ্রথম বক্তব্য সর্বজনীনতা | ইতিহাসের দর্শন 
বলে বিশ্বমানবের একীকতার কথা, ইত্তিহাস প্রমাণ রুরে সভ্যতার গতিশীলতার কথা । 
এই গতির ধারা বিবর্তনঘূলক | বিকর্তনের পথ অবশ্ত সমতল নয়, বরং ভঙ্গুর । সর্বদা 
শান্তিপূর্ণও নয়। কিন্ত পভ ভঙ্গিলতা সত্বেও ইতিহাস চজ্ে লিরৰচ্ছিন্্ গতিতে 
প্র্নতির পথে । এই প্রগতির ধারায় অতীতকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে 
ভবিষ্যৎ। প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে আজ স্নাতকোত্তর স্তরে অর্থনীতির ইতিহাস, 
সাহিত্যের ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য হিসেবে 
গৃহীত। বৈজ্ঞানিক বদি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নিন্দুকও হন, তৰুও তিনি কাজের বেলায় 
ইতিহাসের অনুগামী, কারণ বিজ্ঞানের প্রতিটি তত্ব গড়ে ওঠে আগেকার তত্ত্বের 
ভিত্তিতে । বিজ্ঞানের অতীত অবদানকে অর্থাৎ (ইতিহাসকে ) অস্বীকার করা কোন 
বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব নক ; বরং অতীত পুঁজিকে সম্বল করেই তার যাত্রা । 

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন ইতিহাসের মহান শিক্ষার কথা। বহু রাজ্য ভাঙ্কাগড়ার 
কাহিনী ইতিহাসে বিধৃত। বহু বিপ্লব ও রক্তপাত পৃথিবীতে ঘটেছে। কিন্তু শত 
উত্থানপতন সত্বেও মানব সভ্যতা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। এই সভ্যতার রথ যার! টেনে 
নিয়ে এসেছে দেই মানবতার পদচিহ্ন রয়েছে ইতিহাসের রাজপথে । মানৰতার 
অজেবতা তথা মানৰতাবাদই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা । 

Questions 

1. Define History. What are the major philosophical 
Controversies in this respect 7} Why is it imperative for a teacher 
of history should have a clear conception of what history is ? 

2. Trace the development of the art of writing history. 
What is meant by didactic history ? 

3. Discuss the value of obijectivism in history. How far is 


history influenced by the subjective element? Is history a 
Science ? 


€ 00 
State institute of E : Gucat! 


aS. 
লর Banipurs 2 24 5 EE 
স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস 9.0. ost Bengal 


4. Are there historical laws ? What is the method of arriving 
at such laws ? 

5. Discuss the essential aspects of the “‘historical method.” 
What are the sources of history? How does the historian treat 
his sources ? 

6. “Tt has become an axiom that each generation must rewrite 
the history written by preceding generations.” Discuss. 

7. Define the scope of history. 

8. Ts there one history or are.there many histories ? How can 
you reconcile between many kinds of history? What aspect of 
life should receive preference in school history ? 

©, What are the aims and values of history ? De you consider 
that there ought to be a controlling aim } If so, what ? 

10. Discuss the philosophy and lesson of history. 


/ দ্বিতীয় অধ্যায় 
স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস 


স্কেলের পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের স্থান সম্বন্ধে একটি মত পার্থক্য আজও রয়েছে। 
বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার যুগে ইতিহাসের তুলনামূলক যুল্যায়নকে কেন্দ্র করেই 
এই মতপার্থক্য- অর্থাৎ ইতিহাস আবশ্যিক পাঠ অথবা এচ্ছিক পাঠের বিষয় হবে, 
কিন্বা আবশ্যিক হলে স্কুলের কোন্‌ স্তর পর্যন্ত আবশ্িক থাকবে, ভাই সমস্ত । 

এই যতপার্থকা বহু পুরানে। মতপার্থক্যের একটি নৃতন রূপ মাত্র। স্থুল স্তরে 
ইতিহাস পড়ার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের লমস্তা থেকেই মত বিরোধ ঘটেছে এৰং ঘটছে। 
শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস ( Didactic চ715০5 ) প্রচলিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই 
অভিমতই চালু ছিল বে উদ্বাহরণ দিয়ে নীতি শিক্ষাই ইতিহাসের প্রকৃত মূল্য 
( Philosophy teaching by example) | তাই দেখা বায় মধ্যযুগে খ্রীষ্টান 
পাত্রিরা ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় তত্ব এৰং ধর্মসংগঠনের : 
প্রতি অবিমিশ্র আস্থ| স্থ্টি কর!। সেইভাবেই তারা তথ্য পরিবেশন করেছেন। 

একটি ভিন্ন উদ্দেশ্যে ইতিহাস পড়ানোর প্রবণতা দেখা যায় যোড়শ শতাব্দী থেকে । 
সে যুগের অন্যতম প্রাজ্ঞব্যক্তি 72০০ Wimpheling (১৪৫*-১৫২৮) ইতিহাস পড়ার 
মধ্য দিরে 'জার্মাণবাদ' স্ষ্টির স্বপক্ষে অভিমত প্রচার করেন। জার্মাণদের শ্রেষ্ঠত্ব 

ইতিহাস তত্ব (১ম)_-৩ 


৩৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


সম্বন্ধে ছাত্রদের মনোভাব গড়ে তোলাই হবে ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য | ‘Frederick 
the Great Elector’-এর সময় থেকে প্রশিয় জীবনে যে নৃতন জোয়ার এসেছিল 
তার ফলে Frederick the Great-এর আমল পর্যন্ত এ মতবাদই প্রচলিত ছিল । 

ইতিমধ্যে চলেছে ধর্মসংস্কার ও প্রতিসংস্কারের সংঘর্ষ। উত্তর শিবিরই নিজ 
নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইতিহাস চর্চার স্বপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। ১৫২৪ সনেই 
মার্টিন লুখার মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর কথা বলেন। তার যুক্তি ছিল যে 
ইতিহাসের মধ্যে আমরা নিজেদেরকে আয়নার প্রতিফলিত হওয়ার মত করে দেখি 
( We see ourselves as in a 7265507) এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের আশ্চর্য ক্রিয়া- 
কর্মও প্রত্যক্ষ করি ( The wonderful works of God in the world ) | তাই 
এঁতিহাসিককে তিনি সবচেয়ে বড় শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করেন। 

এর পাশাপাশি ১৫৩১ সনেই স্পেনীয় ক্যাথলিক Juan [5315 Vives বলেন, 
ইতিহাঁসই সর্বোত্তম পাঠ্য বিষয় । ইতিহাসের সাহায্যে শিশুরাও বয়স্কদের সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতার স্থষোগ লাভ করে, আর ইতিহাসের অভাবে বয়স্করা অভিজ্ঞতাহীন 
শিশুতে পরিণত হয় (‘Where there is history, children have transferred 
to them the advantages of old men ; where history is absent, old 
men are as children.” )| ইতিহাসই আমাদের বলে দেয় কোথা থেকে আমর! 
এসেছি এবং আমাদের অধিকার কতট!। ইতিহাসই বলে দেয় কোন্টি আমাদের 
অঙ্সরণীয় কিংব! পরিহার্য। স্থতরাং ইতিহাসই হবে একটি কেন্দ্রীয় পাঠ্যবিষয়। এই 
কেন্দ্রীয় বিষয়ই অন্যান্ত পাঠ্যবিষয়ে প্রাণ সঞ্চার করবে (“It is one study which 
either gives birth to or nourishes, develops, cultivates all arts,” ) | 

এই মনোভাবেরই ফলশ্রুতি Johannes Sleidanus রচিত “Four 
Monarchis.”” জার্মাণী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের শিক্ষক মহলে সহপাঠা হিসেবে এই বই 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্ত স্বল্পদিনের মধ্যে যুগপ্রয়োজন অনুসারে ইংলণ্ডে নৃতন 
দাবি ওঠে। এলিজাবেথের যুগে ইঙ্গ-স্পেনিশ ছন্দ যখন চরম পর্যায়ে এধং জাতীয় 
চেতনা যখন উচ্চ গ্রামে, তখন ( ১৫৮০ সনে ) দাবি হলো ইংলণ্ডের স্কুলে “Historia 
£710107” আবগ্তিক পাঠারূপে গ্রহণের | 

শিক্ষাগুরুদের মধ্যে সঞ্চদশ শতাব্দীতেই Johann Amos Comenius তীর 
“Great Didactic” গ্রন্থে মাতিক্রোড় থেকে বিশ্ববিষ্ভাল় এবং ততদুধ্ব স্তর 
( College 0£ Lights ) পর্যন্ত ইতিহাস পড়ার সুপারিশ করেন। তিনি অভিমত 
দেন ষে প্রাথমিক শিক্ষান্তরে পৃথিবীর ইতিহাসের সাধারণ ধারণা স্যরি প্রয়োজন । 
মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক ইতিহাসের নির্বাচিত বিষয় এবং পরিশেষে মাতৃভূমির উপর 
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বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি সাধারণ পাঠের প্রয়োজন। অবশ্য স্কুলের সকল স্তরেই 
ইতিহাস পড়াকে খেলাচ্ছলেই নিতে হবে। 

ফ্রান্সে Oratorianগণ একটি পাঠাক্রম স্থপারিশ করেন। তারাও বলেন যে 
ইতিহাস হল আমাদের নিজেদের রূপ প্রতিবি্ধিত দেখবার জন্য একখানি বড় আয়না। 
ইতিহাসের সাহায্যেই সকল দেশের সকল যুগকে আমরা সাময়িক যুগ রূপে তৈরী 
করে নিতে পারি। এই অভিমতই আরও কুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন Christian 
৩:৯৩, তিনি পরিষ্কার বলেন যে বওমানের প্রয়োজন অঙ্গসারেই অতীতের পাঠ্য 
নির্বাচন করা দরকার । গুতরাং সমসাময়িক ইতিহাস এবং চলতি ঘটনাকে স্থচনা 
ব্ধপে গ্রহণ করে ক্রমে পিছনের দিকে যাত্রা করাই শ্রেয়। 

এইসব মতবৈচিত্র্যের ফলশ্রুতি ঘটে বিভিন্নভাবে। ইতিহাসের যুগবিভাগ 
পরিকল্লিত হয়। জার্মাণীর HI! বিশ্ববিদ্যালয়ের Christoph Cellarivs প্রাচীন, 
মধ্য ও আধুনিক যুগ ( Historia Antiqua, Historia Medii Aevi, Historia 
IN০৮৭ ) বিভাগ করে ইতিহানের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ভোলতেয়ার রচনা করেন 
সভাতার ইতিহাস । ৮১০৪৩ পূণাঙ্গ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে রচন! করেন 
“Decline and fall of the Roman Empire.” 

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর প্রকৃত উৎসাহ সৃষ্টি হয়। 
Charles Rollin ঘোষণা। করেন যে পাঠ্য ইতিহাস সব মানুষেরই নীতি শিক্ষাস্থল । 
এই শতাবীতেই ফ্ৰান্সে চেষ্টা হয় ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য পড়ার সংমিশ্রণ 
ঘটানোর | ইংলণ্ডে ততদিনে উদার মানবিক শিক্ষার ধার! স্বপ্রতিষিত। Joseph 
Priestly বলেন যে দক্ষ রাষ্ট্রপরিচালক, এবং বুদ্ধিমান ও উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টির 
জন্য ইতিহাস পড়ার মূল্য রয়েছে অসীম । তা ছাড়া, ইতিহাসের মাধ্যমেই জাতীয়তা 
বোধ স্থ্ট ও প্রচার করা সম্ভব । 

অপরদিকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই রুশে! তার “সমাজবিরোধী”” দর্শনের 
দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখেছেন। চলতিকালের সংঘাতকে উপেক্ষা করে 
নিলিগুভাবে মানুষকে বিচার করবার জন্মে দূরের মানুষকে জানবার উদ্দেশ্যে ইতিহাস 
পড়ার কথা তিনি বলেন। তাই তিনি একদিকে আধুনিক ও সমসায়িক ইতিহাসকে 
বর্জন করতে চেয়েছেন, অপরদিকে এতিহাসিকের “অভিমত”কেও মূল্য দিতে চাঁননি। 
অভিমত গঠনের অধিকার তিনি দিতে চেয়েছেন পাঠককে । সামাজিক ক্লে ও 
সংঘাতের উধ্বে মানুষের স্বায়টিকে জানবার উদ্দেশ্যে “জীবনী” পড়ার সাহাযো 
ইতিহাস জানবার কথা বলেছেন। এই জীবনও হবে অতীত মহামানবের | অতীতে 
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যার চলে গেছেন তাদের হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে পরিচয় কুত্রেই এমিলকে তিনি প্রাজ্ঞ এবং 
মহৎ করতে চেয়েছেন । 

ইউরোপীয় প্রজ্ঞার যুগে ইতিহাস সম্বন্ধে দুইটি মনোভাব পাশাপাশি সৃষ্টি হয়। 
একদিকে প্রজ্ঞা আন্দোলনের প্রভাবে তথ্যাহরণ ও জ্ঞানের প্রসারতা এবং যুক্তি ও 
মননশীলতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দ্বৈরতন্তরের 
প্রভাবে সম্রাট ও অভিজাতদের বিশেষ মূল্য, রাজান্ুগত্য এবং ধর্ম ও ভবিতব্যতার 
প্রতি আস্থাকেই ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্যরূপে তুলে ধর] হয়। এই মনোভাবের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন প্রাশিয়ার ফ্রেডরিক দি গ্রেট। তিনি একদিকে সভ্য কথা বলায় 
এঁতিহাসিকদের স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন, ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের 
অতীতটিকে মনের মধ্যে ধারণ করে ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা দূর করার কথা৷ বলেছেন, ইতিহাস 
পড়ার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও বিচারশক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন-_-যেন 
তার। সকল দেশের নাগরিকরূপে নিজেদের মনে করতে পারে। অপরদিকে স্কুলের 
ইতিহাসে নীতিজ্ঞান ও আন্গত্য স্থটি এবং রাজা ও অভিজাতদের মহান্ভবতার প্রতি 
আস্থা স্থট্টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য বাই হোক, ফ্রেডরিকের বিখ্যাত 
স্কুল কোডের সাহাব্যে (১৭৬৩ ও ১৭৬৫) ইতিহাসকে স্কুলে আবশ্যিক পাঠ্যরূপে 
গ্রহণ করা হয়েছিল। 

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের শ্ছচনাকাল থেকেই ইতিহাস সম্পর্কে চিন্তার অভাব 
ঘটেনি। পেম্তালোৎসিও এ বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। তার সমদশী 385৩০৬ 
বলেছিলেন বিভিন্ন ধরনের শিশুর গ্রায়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস: 
রচনার কথা । সত্য ও মিথ্যার তারতম্য শেখানোর যে দাবি উখ্খিভ হয়েছিল তারই 
ফলশ্রুতি ঘটে [:907-এর ‘৮০:৮ 1১০০1 এ | এখানে আধুনিক Objective 
Test এর পূর্বক্থরীরূপে [:5৩-৫15০ ধরনের প্রশ্ন প্রথম অবতারণা করা হয়। 
শিশুদের মানসিক গঠন, কল্পনার রূপ এবং আকর্ষণের কথা যনে রেখে 0205 প্রস্তাৰ 
করেন শিশুদের জন্য বীরত্বপূর্ণ উপকথাকেই (588০ ) ইতিহাস বলে গণ্য করতে । এ 
থেকেই ভবিষ্যতের ‘Culture Epoch’? তত্বের হুত্রপাত। 5৭lzদan৷ অভিযোগ 
করেন যে তদানীন্তনকালে প্রচলিত ইতিহাস পড়ার ফলে জীৰস্ত বাস্তব সমাজের সঙ্গে 
সম্পর্কচ্যুত হয়ে শিশুর! মৃতের সমাজে উপনীত হয়। তিনি তাই ইতিহাসে সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গি ( Community approach ) গ্রহণের স্থপারিশ করেন এবং অমূলক 
উপাখ্যানকে (1156) ইতিহাস থেকে নির্বাসনের কথা বলেন। শিক্ষকদের তিনি 


পরামর্শ দেন বিষয়ের চেয়েও ছাত্রদের বেশী করে জানতে | এই বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে 
তাৎপর্যপূর্ণ । 
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পাঠ্যক্রমে ইতিহাসকে বখন নিয়মিত বিবয়রূপে গ্রহণ করবার রেওয়াজ হলো, 
তখন স্বভাবভংই কোন্‌ দেশের, কোন্‌ যুগের ইতিহাস কোন্‌ শ্রেণীতে পরিবেশন করা! 
হবে, সেই সম্পকে প্রশ্ন জাগে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বিশ্ব- 
ইতিহাসের একটি সাধারণ পাঠ, নৈতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাইবেলে 
প্রতিফলিত ইতিহাস, এবং চরিত্র গঠন ও সাংস্কৃতিক মূল্যের বিচারে ইতিহাসের অন্তান্ত 
অধ্যার। ফ্রান্সে [২০117 প্রস্তাব করেন, রোমীস ইতিহাসের পটভূমিতে ফরাসী 
ইতিহাসের উপস্থাপনা । কিন্ত দেখা গেল ছাত্ররা রোমীয় ইতিহাস যতখানি শিখলে 
সেই তুলনায় জাতীয় ইতিহাস জানলো অনেক কম। প্রতিকার হিসেবে Rolland 
প্রস্তাব করেন যেন জাতীয় ও স্থানীয় ইতিহাসের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
ফরাসী বিপ্লবের যুগে জাতীয় কনভেনশন ১৭৯৫ সনে ডিগ্রী জারী করেন যে তিনটি 
পর্যায়ে ইতিহাস পড়াতে হবে। প্রথম ছুটি পর্যায়ে থাকবে শুধু ফরাসী বিপ্লবের কথা, 
এবং তৃতীয় পর্যায়ে থাকৰে ফরাসী শিল্পকলার ক্রমোন্নতির কথা । আমেরিকাতে নিজস্ব 
ইতিহাস পড়ার প্রবণতা টি হয় স্বাধীনতা লাভের উত্তরকালে। জার্মাধীভে এই 
সমগ্র যুগটিতেই মাতৃভূমি, বিশেষত: প্রাচীন জার্মাণ-ভূমির কথাই গুরুত্ব লাভ করে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে শ্বন্নসংখ্যক স্কুল প্রশাসক ও পরিদর্শক ছাড়া সকলেই স্কুলে 
ইতিহাস পড়ার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। দার্শনিক শিক্ষাবিদের মধ্যে হাবার্ট 
স্পেল্সার ছিলেন অন্যতম ব্যতিক্রম। অবশ্ত তিনিও সে যুগে প্রচলিত ইতিহাসের 
পাঠ্যবিষয়কেই মূলত: নিন্দা করেছেন। যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ণ গৌরবে 
স্কুলের পাঠ্যক্রমে ইতিহাস তার স্থান করে নেয়। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীটি ছিল 
একদিকে যেমন বিজ্ঞানের যুগ, অপরদিকে তেমনি জাতীয়তাবাদের যুগ। শতাব্দীর 
বিবর্তনের মধ্যে জাতীয়তাবাদের রূপ ও প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। উদার জাতীয়তা" 
বাদের ৰ্দলে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে উগ্র জাতীয়তাবাদ, এবং পরিশেষে আগ্রাসী 
নীতি। স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও বিষয়বন্ততেও এই অনুযায়ী উদ্দেশ্যযূলক 
পরিবর্তন আন! হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্বাদেশিকতার প্রতি জোর দেন। 
জার্মাণীতে Riede! বলেন স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে পিতৃতূমির ইতিহাসের কথা । শুধু 
তাই নয়, ইতিহাসের মধ্য দিয়ে হোহেনজোলার্ণ রাজপরিবারের গৌরব যেন প্রতিভাত 
হয়। বস্তুতঃ ইউরোপের দেশে দেশে ইতিহাস পড়ার লক্ষ্য হল ছাত্রদের আরও 
প্রুশিয়, আরও অস্রিয়, আরও ফরাসী করে তোলা । এই উদ্দেশ্য অন্থস্থত হচ্ছে কিনা, 
তা দেখবার জন্য মেটারনিকের অস্রিয়াতে গুপ্তচর বিভাগের লোক কলেজে আর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিত। 

ইতিহাসের সিলেবাসে দীর্ঘদিন পর্স্ত মধ্যযুগই প্রায় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন 


৩৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


করেছিল। তারপর একটু একটু করে আধুনিক যুগকে গ্রহণ করা হয়, কিন্ত বিভিন্ন 
পর্যায়ে । প্রথমে পাঠ্য ইতিহাসের সীমানা ছিল ১৭৮৯ সন পার্যস্ত। তারপরে 
ক্রমান্বয়ে সীমানাটি ১৮১৫, ১৮৭৫ এবং ১৮৯৯ সনে সরিয়ে আন] হয়। ইংলগ্ডে বিগত 
শতাব্দীর শেবভাগ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়! যুগেই ইতিহাসের শেষ । নীচের ক্লাসে সপ্তাহে 
মোটামুটি ছুই ঘণ্ট।, এবং উপরের ক্লাসে তিন ঘণ্টা সমর ইতিহাস পড়ার জন্য নিদি 
হয়, অর্থাৎ শপ্যাহের মোট সময়ের দশমাংশ ব্যয়িত হয় ইতিহান পড়ার জন্য । ছেলে 
ও মেয়েদের দিলেবাসেও তারতম্য রাখা হয় । 
ইংলণ্ডে বিখ্যাত প্রধান শিক্ষক টমাস আনেন্ড ১৮৩০ সনে ইতিহাসের সিলেবাস 
নির্ণয় করেন__নীচের ক্লাসে পৃথিবীর ইতিহাসের কয়েকটি ছবি, মধ্যস্তরে গ্রীস, রোম 
ও ইংলগ্ডের আকর্ষণীয় ইতিহাস, এবং উপরের ক্লাসে থুকিভাইভিন কিন্বা৷ ট্যাসিট।সের 
বিশেষ পাঠ। এই ফযমূলাই ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল । 
১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ও কেছ্বি,জ পরীক্ষায় ইতিহাসকে একটি বিষয়রূপে গ্রহণ 
করা হয়! এজন্য বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট হয় গ্রীন ও রোমের ইতিহাস এবং ১৮১৫ সন পৰ্যন্ত 
ইংলগ্ডের ইতিহাস । ইংলগ্ডের সাধারণ স্কুলে ( Conmon School) ইতিহাস 
প্রবেশাধিকার পায় ১৮৫০ সনের উত্তরকালে, এবং আবশ্যিক পাঠারূপে স্বীকৃত হয় 
১৪০! সনের পরে। এই রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য জনসন মন্তব্য করেছেন, 
“England in the 19th century may, on the whole, be said to have 
made more history and to have taught less history than any 
other civilised country.” এ 
আমেরিকায় ইতিহাস পড়ার প্রক্কত স্থচনা হয় ১৮১৫ সন থেকে এযাকাডেমি- 
গুলিতে । ১৮২৭ সনে “মেসাচুসেটস'-এ ইতিহাসকে আবশ্যিক পাঠ্য করা হয় । ১৮২০ 
সন থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানো আরম্ভ হয়। পরিশেষে ১৮৪৭ 
সনে মিচিগান ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ইতিহাসকে আবশ্যিক করা হয়! 
অবশ্তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নীতিশিক্ষা, স্বাদেশিকতা, নাগরিকতা, 
যুক্তিশীলতা, স্বতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, সুস্থ _ধর্মচেতনা এবং মনের প্রসারত! প্রভৃতিকেই 
ইতিহাস পড়ার লক্ষ্য বলে বিব্চেনা করা হয়েছে। সুতরাং আদর্শের ক্ষেত্রে পুরাতন 
থেকে পথবিচ্ছেদ ঘটেনি । ৃ 
' আমাদের দেশে প্রাচীন শি] ব্যবস্থায় ইতিহাস পড়ার রেওয়াজ ছিল। অবশ্য 
ইতিহাস-পুরাণ কথাটি যুক্তভাবে সর্বাদাই উল্লেখিত হয়েছে। উত্তরবৈদিক ও পুরাণের 
যুগে ক্ষত্রিয়দের শিক্ষায় অবশ্য পাঠ্যরূপেই ইতিহাস পরিগণিত ছিল। এই এঁতিহ 
মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। অবশ্য ক্ৰমান্বয়ে নৃতন বিষয়বস্তর মধ্যে রাঁজবংশমাল1, 


স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস ৯ 


বিভিন্ন সম্রাটের গৌরব কাহিনী এবং বিরাট ঘটনাবলীর বিবরণ পাঠ্য ক্রমে সন্নিবেশিত 
হয়। আধুনিক যুগে ইতিহাস পড়ার সুচন। হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে। আর সেই সময়ে ইউরোপে ইতিহাস পাঠ্যরূপে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে । ইংলগ্ডের 
“লিবারেল” শিক্ষা চেতনাতেও ইতিহাসের স্বীকৃতি ছিল। ভারতের শিক্ষায় সেই 
চেতনাই প্রতিফলিত হওয়ার ফলে প্রথমাবধিই পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের গুরুত্ব স্বীকৃত 
হয়। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারতীয় ছাত্রছাত্রী যতট! জেনেছে 
দেশের ইতিহান, তার চেয়ে ঢের বেশী জেনেছে ইংলণ্ডের ইতিহাস। এই অবস্থার 
বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কালে। 

ব্যিয়বস্ত যাই হোক এবং উদ্দেশ্যাও যাই হোক, একথ! নিঃসন্দেহ যে বিগত 
শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন দেশেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
দখল করে এবং কলেজে প্রবেশের জন্যও আবশ্যিক বলে গণ্য হয়। 

বিংশ শতাব্দীর কথা 

উনবিংশ শতাব্দীতেই ইতিহাসে বিজ্ঞান চেতনা দানা বীধে। বর্তমান শতাব্দীর 
স্থরুতে পরিচয় হয় প্রজ্ঞাতত্ব এবং অন্থবন্ধ তত্বের সাথে । তৃতীয় শক্তি হিসেবে মাথা 
তোলে বিজ্ঞানবাদ। অন্ুবন্ধতত্বের সপক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন হার্বািয়র] | 
বিভিন দেশেই ছিলেন হাবাটের অশ্গগামীর দল। বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব করে 
ফ্রান্স । সেখানে পরিষ্কার ঘোষণা কর! হয় যে সতাতাই যে কোন পাঠ্য বিষয়ের 
মূল্য নির্ধারণ করে। ইতিহাসের মাধ্যমেও যেন সত্য ছাড়া আর কিছু পরিবেশিত 
না হয়। ১৯০২ সনে Prof. 9০187০১০১, এর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিশন 
লাইসীতে (1,৮০6০-_ফরাসী উচ্চারণ লীসে ) ইতিহাস পড়া সম্বন্ধে সুপারিশ করতে 
গিয়ে অভিমত দেন যে সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর ফরাঁসীদের কাছে 
প্রয়োজনীয় সত্য-জ্ঞান পরিবেশনাই ইতিহাস পড়ানোর লক্ষ্য । 

ইংলপ্ডে প্রজ্ঞাচেতনাই (9০1:018750119 ) চলতে থাঁকে | জার্মাণীতে ঘটে চেতনার 
ক্রমবিবর্তন। সেখানে ক্রমে ক্রমে গৃহীত হয় জার্মাণবাদের আদর্শ। আদর্শগত 
তারতম্য যাই থাক, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সব দেশের ইতিহাসই তৎকালীন 
শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ নিয়েছে। ইউরোপের দেশে দেশে জাতীয় ইতিহাসের প্রতি বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়ে সাধারণ ইতিহাস পড়ানোর প্রচলন হয়েছে। স্বাদেশিকতা এবং সরকারের 
প্রতি আন্থগত্যের ফলশ্রতিতে ইতিহাসে প্রতিফলিত হয় জাতির ক্ষোভ, অবিশ্বাস, 
পরশ্লীকাতরতা, প্রতিদবন্দিত| ও স্ব! 

আমেরিকাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগ পর্যন্ত চলেছে অন্তর অনুসন্ধানের যুগ। তাই 
এই সময়ে কমিশন গঠিত হয়েছে একের পর এক । ১৮৯২ সনেই জাতীয় শিক্ষা 
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সমিতি প্রতিষ্ঠিত দশজন সদস্যের কমিটি প্রস্তাব করে যে নিষ্ন মাধ্যমিক ৭ বছর এবং 
উচ্চমাধ্যমিক ৪ বছর, এই মোট আট বছর কাল নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস পড়! দরকার । 
১৮৯৫ সনে নিউ ইংলগ্ডের কলেজসংঘ ৭টি নির্বাচিত বস্তুর মধ্যে অস্ততঃ দুইটির পাঠকে 
কলেজে ভতির পূর্বসর্তর্ূপে দোষণা করেন। ১০৯৫ সনে জাতীয় শিক্ষা সমিতি 
প্রতিষ্টিত ১৫ জনের কমিশন প্রাথমিক স্কুলের ৮ বছর ধরেই সাধারণ ইতিহাস এবং 
জীবনী পড়ানোর সুপারিশ করেন। ১৮2৮ দনে এ সমিতিরই ৭ জনের কমিশন 
Andrew. 0. McLaughlin-এর নেতৃত্বে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার বছরে বিবয়বস্তর 
চারটি ব্লক প্রস্তাব করেন। প্রথম বছরের পড়া ৮** খষ্টাব্দ প্বস্ত প্রাচীন যুগ, দ্বিতীয় 
বছরে ইউরোপের মধ্য ও আধুনিক যুগ, তৃতীয় বছরে শুধু ইংরেজদের ইতিহাস এবং 
চতুর্থ বছরে আমেরিকার ইতিহাস এবং শাসন ব্যৰস্থা। ১৮৯৭ ননে শিক্ষা সমিতি 
নিয়োগ করেন গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়া সম্বন্ধে ১২ জনের কমিটি । ১৯০৯ সনে 
আটজনের আরও একটি কমিটি গঠিত হয়। পরিশেষে ১৯১৬ সনে ২১ জনের এক 
কমিটি সুপারিশ করেন ঘে ইতিহান পড়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক চেতনা দেওয়া হবে, 
মভ্যতার সামগ্রিক ধারাবাহিকতার চেতনা হি করা হবে, এবং শিশুদের বর্তমান 
জীবনের আগ্রহ অনুযায়ী ইতিহাসের বিষয় চয়ন করতে হবে । James Harvey 
: Robinson-র নেতৃত্বেই এই দাবি উখিত ছয়। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আবার পটপরিবর্তন ঘটে । একদিকে League of 
Nations আন্তর্জাতিক মনোভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, অপর ঢিকে 
হিটলারের নেতৃত্বে জার্মাণীতে এবং মূমোলিনীর নেতৃত্বে ইতালীতে উগ্র জাতীয়তাবাদ 
প্রচারিত হতে থাকে। ক্রান্লে তখনও ফরাসী Geni৷5-এর অন্বেষণ চলে, ইংলণ্ডে 
ডলটন প্র্যানের মাধামে আধুনিক ইতিহাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর 
আমেরিক। আবার বিচ্ছিন্নতার নীতি গ্রহণ করে ইতিহাসকে প্রায় সাম্প্রতিক সভ্যতার 
কাহিনীতে রূপান্তরিত করে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর [. টব. E. 5. 0. 0. বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। আজ প্রতি দেশেই আত্তর্জাতিক সৌহার্দের আদর্শ ইতিহাস পড়ার 
অন্যতম লক্ষ্য বলে গৃহীত। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের জাতীয় ইতিহাসেও বর্তমানে 
লাযাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব দেওয়! হচ্ছে। 


ইতিহাসকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণের যুক্তি 


উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি কি ভাৰে দীর্ঘ দুইশ’ বছরের বিতপ্তার 
মধ্য দিয়ে স্কুলের পাঠ্যক্রমে ইতিহাস তার স্থান করে নিয়েছে। এই স্বীকৃতির 


স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস ৪১ 


পিছনে রয়েছে Caldwell Cook, Helen Parkhurst, Haphold, Cousinet 
প্রমুখ বহু শিক্ষাবিদের অবদান । এখন আর ইতিহাস কেবল “সময়পঞ্জী” বলে 
সমালোচিত নয়। আবার কেবল “bread and butter subject” বলে সাংস্কৃতিক 
অবহেলাও ভোগ করে না। এই স্বীকৃতির আনন্দেই বলা হয়েছে, “It 19 29 
exaggeration to say that from long being the cindarella of the 
curriculum, she bids fair to be its queen ” (K. D. Ghosh) | ত 
ছাড়া পাঠ্যক্রমে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসের নানারকম অনুবন্ধও রচিত হচ্ছে। 
তাই উপরোক্ত বক্তা আরও মন্তব্য করেছেন, “History has not only a funda- 
mental place in the curriculum today, but has her needs ministered 
to by such subjects as Geography, Literature, Art and Music." 

কিন্ত ইতিহাসের এই স্বীকৃতি কেন? নিশ্চয়ই মূল্যের ৰিচারে এই স্বীকৃতি । 
এবং এই মুল্য কেবল বয়স্কদের কাছেই নয়, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও এর মূল্য 
রয়েছে। ইতিহাস সন্বদ্বে খait]and বলেছিলেন, “It is the story as far 
accurate as it can be of man and his development in society.” 
অথবা! “‘The study of man’s progress from his weak shady begin- 
ings to the splendour of his present Position.” ভোলতেয়ার বলেছিলেন 
ইতিহাস রূপান্বিত করে দেয়_ “the steps by which man passed from 
barbarism to civilisation.” বিবর্তনের এই ধার! বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই 
কার্ধকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং ভবিষ্যত পথের নির্দেশ 
পাওয়া সম্ভৰ। বস্তুত: ইতিহাস একটি লর্বাজীণতার দৃষ্টি এনে দিতে পারে। তা 
ছাড়া ইতিহাসের প্রকৃত দৃষ্টি সামনের দিকে । উপযুক্ত পাঠ্য নির্বাচন ও শিক্ষণের 
সাহায্যে বিশ্বমানবতা বোধ ষ্থষ্টিতে ইতিহাসের ক্ষমতা অসীম। তাই বলা হয়েছে, 
“The lessons of history project the probable course of past ten- 
dencies into the future and plan out a much better world.” 

এই স্থন্দরতর গৃথিৰী গড়াই আমাদের লক্ষ্য, এবং সেই পৃথিবীর নাগরিক ছিসেবে 
শিশুদের তৈরী করাই আমাদের উদ্দেশ্য । 

শিক্ষার অন্ততম উদ্দেশ্য হলো দেশ, জাতি ও বিশ্বমানৰের সর্বাঙ্গীণ এতিহ্বের 
সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করানো । এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের মূল্য অনন্ধীকার্য। 
পরিবেশের সঙ্গে সামপ্তস্তবিধান করতে শেখানোই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ 
কর! হয়, তবে পরিবেশটিকে ভাল করে জানতে হবে । বিবর্তনের সুত্র ধরে বর্তমান 
পরিবেশের প্রকৃত বূপটির সঙ্গে ছাত্রকে পরিচয় করিয়ে দিতে ইতিহাসের মূল্য 
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অসীম। তৃতীয়তঃ, নাগরিকতার প্রস্ততিই বদি শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয় তবে 
একথ। বলতেই হবে যে নাগরিক জীবন, নাগরিক সংস্থা, নাগরিক অধিকার ও 
দায়িত্বের ক্রমবিবর্তন এবং সর্বোপরি নাগরিকতা।র মর্মকথার সঙ্গে ছাত্রদের অন্তরন্ভাবে 
পরিচয় করিয়ে দেবার ক্ষমতাও ইতিহাসের আছে। চতুর্থতঃ, সামাজিক দক্ষতা সম্পন্ন 
সমাজবাদী মান্য গড়াই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তবে এই লক্ষ্য পুরণের জন্য 
ইতিহাস পাঠই অন্যতম সহায়ক। নমাজৰিবর্তন এবং এই বিবর্তনের কার্যকারণ 
সম্পর্কের সঙ্গে পরিচয়ের স্থত্রেই বর্তমান সমাজকে প্ররুতভাবে চেন] সম্ভব! 
ইতিহাস এই দায়িত্ই পালন করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়াকেই বহু ক্ষেত্রে শিক্ষার, 
উদেশ্য রূপে গ্রহণ করা হয়। বুদ্ধিমত্তা, যুক্তিশীলতা, সহনশীলতা, অনুভূতির 
অবামন, সামাজিকতা, আদর্শ বাদিতা প্রভৃতি যে সব উপাদান নিয়ে ব্যক্তিত্ব তৈরী 
হয়, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিহাস পড়ার বিশেষ ভূমিকা আছে। যষ্ঠতঃ, যদি 
চরিত্র গঠনকেই লক্ষ্যরূপে ধরা যায়, তবে ইতিহাসের শিক্ষাই চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান 
হতে পারে। বস্তুতঃ হার্বাটপন্থীরা চরিত্র গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাসকে 
পাঠ্যকেন্দ্র রূপে গ্রহণ করার কথা৷ বলেছেন। সর্বোপরি স্থস্থ স্বাদেশিকতা সৃষ্টিতে 
ইতিহাসের যত মূল্য আর কোন বিষয়ের তত যৃল্য নেই। তেমনি উদার আস্তর্জীতিকতা। 
সষ্টিতেও ইতিহাসের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । পরিশেষে বলা দরকার ষে 
আমাদের আজ ঘা কিছু সম্পদ, সেই সবকিছুই অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত ও 
যৌথপ্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এবং সঞ্চিত হয়েছে, আর এই সঞ্চয়ের সুবিধে আমরা 
ভোগ করছি, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বোধ জাগিয়ে মানবতার প্রতি অকুঠ শ্রদ্ধা 
সৃষ্টি হতে পারে ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে। 

উপরের আলোচনায় একথা প্রমাণিত বে শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক 
হিসেবে স্কুল পাঠ্ক্রমে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি সর্বপ্রকার বিত। ও প্রশ্নের উর্ধে। কিন্ত 
আমরা প্রথম অধ্যায়ে ৪, এবং ০৪19০ মধ্যে পার্থক্য নিয় করেছি। পর্ণ 
উদ্দেশ্য পূরণ যদি সম্ভব নাও হয়, তবু ইতিহাস পড়ার অন্যান্য মূল্য অস্বীকার করবার 
নয়। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত বহু ধরনের মূল্যকে Ethical, Cultural, 
00116515705 Pedagogical, [73511506081 এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করে 
আলোচনা কর) চলে। 

একথা সত্য যে ইতিহাসের গতিপথে অনেক অন্তায়ও সাময়িকভাবে জয়লাভ 
করেছে, কিন্ত স্থায়ীভাবে জয়লাভ করেনি। অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কিছুই চিরস্থায়ী 
হয়নি। এই সত্য থেকেই নীতি শিক্ষা সভব । তা ছাড়া কার্যকারণ সম্পর্কের চেতনাই 
শ্রেষ্ট নীতিশিশ্ব।। ইতিহাসের সার্থক পাঠ এই পথেই নীতিবোধ স্থষ্টি করে। 


স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস ৪৩. 


ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে মানবসংস্কৃতির এঁতিহয এবং আমাদের সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকারের ( ॥ei৮৭৪০ ) সঙ্গে প!রচয় সম্ভব । মানুষের বিস্তীর্ণ জ্ঞানক্ষেত্রে বিচরণ 
করার ফলে ছাত্রছাত্রীর সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব। তাই বল৷! হয়েছে, “History 
furnishes to the child a splendid guide to a vast store house of 
knowledge—the great home of knowledge in which the child may 
search at will.” 

ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সমাজ ও দেশকে জানতে পারে, স্বদেশ 
প্রেম অনুভব করে, নাগরিকতার শিক্ষা পায়, গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতা, মানবকল্যাণ ' 
ও শাস্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারে। আর এই সবের উপযোগিতা ( utility ) 
নিশ্চয় প্রশ্নাতীত। 

মানসিক শৃঙ্খলা, মননশীলতা, স্মৃতিশক্তির মার্জনা, বস্তভিত্তিক কল্পনার প্রসারতা, 
নিকট থেকে দূরে যাওয়ার দক্ষতা, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হাতের কাজ প্রভৃতির 
শিক্ষাগত ( pedagogical ) মূল্য অস্বীকার করা যায় না। 

পরিশেষে উল্লেখ্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জনার মুল্য (1266116০521 )। শিক্ষাবিদর। 
বলেন, 00: great endeavour to-day is to train boys and girls 
to think, and to think in an orderly dispassionate manner.” বস্তুতঃ 
ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সাহায্যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ চিন্তার শক্তি সৃষ্ট 
করা সম্ভব। ইতিহাস পড়ার মূল ধারাটিই হলো তথ্যচয়ন, বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় | 
এই ধারার সার্থক রূপায়নের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় পক্ষপাতহীনতা, প্রণালীসম্মত চিন্তা 
( methodical thinking ), তথ্যের মূল্যায়ন ক্ষমতা, যুক্তিসিদ্ধতা ( logicality ), 
তথ্যৰীক্ষণ ও তুলনার দক্ষতা এবং জটিলতাহীন ভাষায় রচনার দক্ষতাঁ। ইতিহাস 
পড়ার মধ্য দিয়ে আবেগের অস্থিরত| দূর করা সম্ভব এবং বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব 
গড়া সম্ভব । এইগুলিই intellectual value. 


বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের লক্ষ্য 


উপরের আলোচনায় পাঠাক্রমে ইতিহাসকে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও 
মূল্যের কথা সাধারণভাবে আলোচন! করা হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ লক্ষ্যের মধ্যেও 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ছাত্রছাত্রীর বয়স, পরিবেশ ও মানসিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে 
উদ্দেশ্য ও মুলোর কিছু তারতম্য ঘটবেই। বস্তুতঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্তরে লক্ষ্য ও মূল্যের হেরফের ঘটবে। 

প্রাথমিক স্তরের ইতিহাসে যুক্তিসিদ্ধ মননশীলতার স্থান গৌণ। এই সময়ে 


৪ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


শিশুকে একথাটি বুঝিয়ে দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য যে বিরাট মানব সমাজের সে একটি 
অবিচ্ছেন্ত অংশ এবং মানব সভ্যতার দানে সে পরিপুষ্ট । স্থতরাং তার কল্পনার 
ছবিতে সভ্যতার রঙ্গীন শোভাষাত্রাটি অঙ্কিত করাই বড় কথা। দ্বিতীয়তঃ নিজের 
দেশের সাংস্কৃতিক এতিহের সঙ্গে শিশুর সাধারণ পরিচিতি ঘটানোও অন্ততম লক্ষ্য। 
এই পথেই সমাজচেতনা, দেশাত্মবোধ, মানবতাবোধ প্রভৃতি মূল্য স্থা্ট স্ভ্ভব | তাই 
প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস পড়াটি হওয়া উচিত মূলতঃ জটিলত| ৰ্জিত গল্পের আকারে । 
নিয়যাধ্যমিক তথা মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাস পড়াটি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ এ 
ক্ষেত্রে প্রথমেই বিচার্ধ বে এই স্তরের শেষেই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ায় 
সমাপ্তি ঘটে | দ্বিতীয়তঃ, যারা উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করে, তাঁদেরও আবশ্যিক 
ইতিহাস পাঠ এখানেই শেষ হয় ; পরবর্তী পর্যায়ে পাঠ্যক্রমে থাকে এচ্ছিক বিষয়ের 
সমাবেশ। ছ্ুতরাং একটি সাধারণ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পড়াই এই স্তরের লক্ষ্য । 
এই স্তরের ক্ষেত্রে আর একটি ৰিবেচ্য হলো ছাত্রছাত্রীর মানসিকতার বৈশিষ্ট্য । 
"শিশুরা এখন বাস্তব লচেতন, লমাজ সচেতন এবং সময় সচেতন । তা ছাড়া নিছক 
আবেগ ও কল্পনার বালে বুক্তিশীলতাও ক্রমে দানা বাধে । স্থতয়াং ইতিহাস পড়ার 
মধ্য দিয়ে ৰিৰতন চেতনা, বিভিন্ন দেশে পর্যায় পধায়ে সভ্যতার সমসামস্সিকতা৷ এবং 
পরম্পরনির্ভরতা, ঘটনার পারস্পরিকতা, এবং কার্ষকারণ সম্পর্কের মৌল চেতন৷ সুই 
এই স্তরের লক্ষ্য হওক বাঞ্ছনীয় । তা ছাড়া অতীতের পটভূমিতে বর্তমানের বিচার, 
নিজ দেশের সঙ্গে সম্যক পরিচয়, বর্তমান সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা, এবং আধুনিক 
পৃথিবীর সমন্তাৰলী ও ভবিস্যত্যের ইঙ্গিতের সাথেও ছাত্রছাত্রীর পরিচয় প্রয়োজন। 
উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরেই ৰিশেবীকরণের স্হচনা হয়| এই স্তরে ইতিহাস পড়া 
মূল: এচ্ছিক। তা ছাড়া এই স্তরের ছাত্রছাত্রী যৌবনের দ্বারে উপনীত। প্রতিটি 
বিষয় সম্পর্কেই একটি জিজ্ঞাসা, মননশীলতা, পরিবেশকে বিচার করবার আগ্রহ, 
মানবের বিরাট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সদিচ্ছা, তীব্র সমাজ নচেতনতা, ভাল ও মন্দের 
যুক্তিশীল বিচারৰোঁধ এবং সর্বোপরি সবকিছু সধ্বন্ধেই প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে একটি 
“কেন ও কিভাবে, প্রশ্নই এই বয়সের ছাত্রছাত্রীর মনস্তাত্তিক বৈশিষ্ট্য। স্থতরাং 
পূর্বালোচিত cultural, social, utilitarian এবং intellectual লক্ষ্য ও মুল্যের 
পূর্ণাঙ্গ রপায়নই এই স্তরে ইতিহাস পড়ার লক্ষ্য। “ইতিহাস চেতনা” এবং 
“ঞতিহাসিক পদ্ধতি” সম্পর্কে সম্যক অনুভূতি হষ্টিই প্রযোজন। ছাত্র-ছাত্রীরা 
"ডে এতিহাসিক হোক, এটাই কাম্য । 
কিন্তু বিভিন্ন স্তরে পাঠলক্ষ্যের তারতম্য সত্বেও সব স্তরের পক্ষেই মৌল উদ্দেশ্য 
(controlling aim ) থাকবে অভিন্ন। সভ্যতার ক্রমিক প্রগতির চেতনা, বিবর্তনের 


স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস ৪৫ 


মধ্যে কার্ধকারণ সম্পর্ক এবং এতিহাসিক পদ্ধতি ( historical method ) স্্ধে' 
সাধারণ ধারণ! স্থা্টিই হবে মৌল উদ্দেশ্য 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে কোঠারি কমিশন রিপোর্টে আমাদের স্কুল ব্যবস্থার 
বর্তমান কাঠামোটির পরিবর্তন স্থপারিশ করা হয়েছিল। এই স্থপারিশের প্রথম 
কথ! হলো! নিম্নপ্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক-__ছুই স্তরে ৰিভক্ত করে একটানা আট 
বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। আপাততঃ এই স্তরের শেবেই বাধ্যতামুলক সর্বজনীন 
শিক্ষার সমাধি (অবশ্ত আরও ছুই বছরের আবশ্বিক শিক্ষার কথা ভবিষ্যৎ আদর্শ 
রূপে ঘোষণা করা হয়েছে)। বর্তমানের প্রাথমিক ও নিক্গমাধ্যমিক স্তরের 
সমন্বয়ে এই প্রস্তাবিত স্তরটি গঠিত। সুতরাং প্রাথমিক ও নিক্মমাধ্যমিক স্তরের জন্য 
পূর্বালোচিত লক্ষ্য ও মূল্যের কথা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য । সুপারিশের দ্বিতীয় কথা 
ছুই বৎসরের নিয়মাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষা । এক্ষেত্রে নি্মাধ্যমিক ভরের উদ্দে্ডটিকে 
আরও গভীরভাবে এবং উন্নতপর্যায়ে প্রয়োগ করা উচিত। বস্তুতঃ এই স্তরে 
যুক্তিশীলতা এবং ইতিহাস পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা বাঞ্চনীয়। তৃতীয় 
স্তরটি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে গঠিত। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠকাল হবে 
দশ বছরের পরে আরও দুবছর | স্থতরাং ছাত্র-ছাত্রীরাও হবে অপেক্ষাকৃত পরিণত 
(mature )| তা ছাড়া এই শুরে পাঠ্য নির্বাচনের এচ্ছিকতা থাকছে। স্তরাং 
এই স্তরে পূর্বালোচিত ইতিহাস চেতনা, কার্ষকারণ বোধ, এতিহাসিক পদ্ধতির 
জান এবং গবেষণা-প্রিয়তার সঘ্যবহারকেই লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। 

ইতিহাস পাঠে আবশ্থিকতা ও এচ্ছিকতা৷ 

বর্তমান যুগটিই বিশেষীকরণের যুগ। স্কুলের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর! ভবিষ্াতে 
বিচিত্র কর্মগ্রবাহে প্রবেশ করবে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করবে। 
ব্যকিবৈষম্য ও সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে বহুমুখী কর্মপ্রবাহই বদি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য 
( ultimate objective ) হয়, তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন কর! চলে যে সকলের 
ক্ষেত্রে যে পাঠ্যবিষয়ের ভবিব্যৎ প্রয়োগষূল্য থাকৰে না, তেমনি বিষয়_ইতিহাস’ 
পাঠে অন্ততঃ একটি নির্দিষ্ট শুর পর্যন্ত আবস্তিকতার (০0230815107 ) প্রয়োজন কি? 
ইতিহাসে যাদের রুচি আছে কিন্বা ভবিশ্যতে প্রয়োজন থাকবে, তাদেরই জন্য অন্ততঃ 
প্রাথমিক স্তরের উর্ধে এচ্ছিক (০pt₹i০n৭] ) করাই তো বাঞ্ছনীয় । 

এই প্রশ্নের উত্তরটি অতি সহজ । এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে দুটি যুক্তিঁএক'টি 
শিক্ষাগত ( pedagogical ), এবং অপরটি সাংস্কৃতিক ( cultural ) | 

একথা সৰ শিক্ষাধ্দিই স্বীকার করবেন ষে আধুনিক যুগে জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান 
ব্যাপকতা, গভীরত। এবং জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষার ( general 
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2৪U০৭i০০ ) একটি শক্ত ভিত্তি ছাড়া বিশেষীকরণের শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। 
তাই ষে কোন পেশাগত কিন্বা বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নিদিষ্ট "রে সাধারণ 
শিক্ষার পূর্বপ্রস্তুতি দরকার । ইতিহাসের মূল্যের বিচারে উপরোক্ত সাধারণ শিক্ষার 
পাঠযক্রমে ইতিহাস অবশ্য গ্রহণীয়। সুতরাং বিদ্ধালয়ের স্তরে এচ্ছিক বিষয় নির্বাচন 
নুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত শিক্ষাগত বিচারেই ইতিহাস পড়া আবশ্যিক হওয়া] উচিত। 

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা দরকার যে বিশ্বমানবের সভ্যতা ও স'স্কৃতি 
সব মান্গষের যৌথ সম্পদ। এই সম্পদের উত্তরাধিকার স্থত্রেই মানবতা, 
উদারতা এবং বিশ্বত্রাতৃত্বের চেতনা সম্ভব। অপর মানুষের ইতিহাসের মধ্যেই 
রয়েছে সেই মানুষের পরিচয়। এই পরিচয় স্থত্রেই অপর দেশের সঙ্গে শৌহার্দ ও 
প্রীতির সঞ্চার সম্ভব। এবং এই প্রয়োজন রয়েছে সব দেশের সব নাগরিকেরই। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কথা সত্য, জাতির ক্ষেত্রে সে কথা৷ আরও সত্য। আজ 
আমর! জাতীয় সংহতির সমস্যায় দিশেহারা | সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সমাজ- 
জীবন আজ নোঙ্গরহীন নৌকোর মত। অপরের ভাষ! কিন্বা সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে 
আমরা ভূলে যাচ্ছি। ধর্মীয় কিন্বা আঞ্চলিক স্বার্থান্ধত! জীবনকে প্রতি পদে বিদ্রিত 
করছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অন্যতম প্রতিরোধ সষ্টি সম্ভব সাংস্কৃতিক এক্যবোধ 
জাগানোর পথে। স্কুলের একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সকলের জন্য একই আবশ্তিক 
পাঠ্যক্রম গৃহীত হলে সমানগভূতি ও যৌথ উত্তরাধিকারের যে চেতন! স্ষ্টি হয়, তাই 
সাংস্কৃতিক অরাজকতার বিরুদ্ধে শ্রেষ্ট গ্যারাট্টি। নিজ জাতি ও দেশের অতীত ও 
ব্মানের সঙ্গে পরিচয় প্রতিটি ছাত্রছাত্রীরই দরকার । সুতরাং নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত 
ইতিহাসের আবশ্যিক পাঠও প্রয়োজন । 

বর্তমানে অতিবিশেষীকরণের যে ঝোঁক রয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রয়াস দরকার । 
ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার যদি সংকীর্ণ বিশেষীকরণের ক্ষেত্রকেই সমগ্র দুনিয়া বলে 
মনে করেন এবং সাহিতা, দর্শন, ইতিহাসে শিশ্ুস্থলভ অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন তবে 
আর যাই হোক, তিনি সংস্কৃতিবান মান্য নন। তেমনি আর্টনএর সাতক যদি 
অন্ততঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানও অর্জন না করেন, তবে তিনিও অর্ধমানুষ | 
এই দিক থেকেও সাধারণ বিজ্ঞান কিন্বা গণিতকে আবশ্যিক পাঠ্য করার যেমন 
যৌক্তিকতা আছে, তেমনি যুক্তি আছে ইতিহাসের পক্ষেও । খুবই সুখের বিষয় বে 
অতিবিশেষজ্ঞতার প্রতি সম্প্রতি বে ঝৌক দেখা যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন কোঠারি কমিশন। দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাকে প্রসারিত করে 
সকলের জন্য একই পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের কথা এই কমিশন সুপারিশ করেছেন। এবং 
এই পাঠ্যক্রমে ইতিহাসকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। 


স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস ৪৭ 


ইতিহাস ও অন্যান্ত পাঠ্য বিষয় 

উপরের আলোচনায় ইতিহাসকে অন্ততম আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে দাবি করা 
হয়েছে। এই রকম দাবি অপরাপর বিষয়েরও আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় 
পাঠ্যক্তমের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সহাবস্থান করে না, বরং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ 
থাকে অতি ঘনিষ্ট। এই কথাটি ইতিহাসের ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রযোজ্য, কারণ দর্শন, 
ভূগোল, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ব, এমনকি চারুকলা এবং হস্ত- . 
শিল্পের সঙ্গেও ইতিহাসের রয়েছে গভীর আত্মীয়তাঁ। তাই একটি পড়ার সময় 
অন্তটির সাহায্য গ্রহণ করলে দুয়েরই উপকার হয়। 

প্রথমেই উল্লেখনীয় ইতিহাসের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক । দর্শনের সহজ অর্থ জীবন- 
চেতন! । এই জীবনচেতনা স্থষ্টি হয় পরিবেশ ও জীবনযাত্রার প্রভাবে। রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি নান! উপাদান নিয়ে জীব্নবোধ গঠিত। 
আর এইসব উপাদানই ইতিহাসের উপাদান। তা ছাড়া দর্শন চেতনা কখনও যুগ 
নিরপেক্ষ নয়। এই যুগের সাক্ষ্ই বহন করে ইতিহাস। যুগবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
দর্শন চেতনাও বিবর্তনশীল। আবার যুগবিবর্তনের ধারাবাহিক রেকর্ডই ইতিহাস । 
স্থতরাং ইতিহাসের গতি আর দর্শনের গতি জমান্তরাল। বস্তুতঃ দর্শনের ইতিহাসও 
সামগ্রিক ইতিহাসের অংশ মাত্র। দর্শন চেতনার ধারাটি অবলম্বন করে যুগবিবর্তনের 
ধারাটি অনুধাবন করা যেমন সহজ, তেমনি ইতিহাসের ধারাটি অবলম্বন করে দার্শনিক 
বিবর্তনের রূপ ও প্রকৃতি অনুধাবন করাও সহজ 

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ্য ভূগোলের কথা। এ ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত অভিমতটি ব্যক্ত 
করাই বোধহয় যথেষ্ট যে ইতিহাস ও ভূগোল এক সুত্রে গ্রথিত দুইটি চোখের মত। 
সময় নিরপেক্ষ ইতিহাস যেমন সম্ভব নয়, স্থান নিরপেক্ষ ইতিহাসও 'তেমনি অসম্ভব । 
“অনেকদিন আগে ছিলেন এক রাজা”--এই কথাটি যেমন ইতিহাস সম্মত নয়, 
তেমনি “এক দেশে ছিলেন এক রাজা”_-এই কথাটিও ইতিহাস সম্মত নয়। কোন 
বিশেষ মানবগোষ্ঠী বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানে বসেই ইতিহাস সৃষ্টি করে, আর 
এই মানবগোষ্ঠীর জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অসীম। পার্বত্যভূমি ও 
সমতলভূমি, মরুভূমির বন্ধ্যাত্ব আর নদী বিধৌত উর্বরভূমি, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনহীন 
তুমি আর পর্বতবেষ্টিত স্থরক্ষিত ভূমি, জলপথহীন দেশ আর সমুক্রতীরবর্তী দেশ, 
কাচামাল এবং খনিজ সম্পদহীন দেশ আর মৃতিকাগর্ভে ওশ্বর্বসঞ্চিত দেশের ইতিহাস 
পৃথক হতে বাধ্য | তা ছাড়া বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব জীবনযাত্রা, 
মানসিকতা এবং শ্রমক্ষমতায় বিশেষত্ব এনে দেয়। বস্তুতঃ ভৌগোলিক পরিস্থিতিই 
বহু সাআাজ্যের উত্থানপতন এবং বহু যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্ণয় করেছে। তাই একথা 
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আদ বিস্ময়কর নয় যে ইতিহাসের প্রতিটি পাঠ্য বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই সেই 
দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতির প্রভাব আলোচিত হয়। বস্ততঃ 
ইতিহাস পড়ার ক্ষেত্রে স্থান ও কালের দ্বি-পরিসর চেতন! 1০০৮০ 
conception of time and space ) একাস্তই আবস্তিক। 
তৃতীয় উল্লেখ্য বিষয় সাহিত্য। কোন সাহিত্যই যুগনিরপেক্ষ নয়, বরং যুগ- 
মানপের সার্থক অভিব্যক্তিই সাহিত্যের উপজীব্য । বিশেষ কালের বিশেষ পরিবেশ ও 
সমন্তা, এবং সেই সমস্তাকে কেন্দ্র করে যে ভাবসংঘাত হ্যা হয়, তাই 
প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। তাই যে যুগের বিশেষ এঁতিহাসিক উপার্ধান 
নেই__সেই যুগটিকে বুঝবার জন্য আমর! সাহিত্যের দ্বারস্থ হই। সেক্সপিয়রের 
সাহিত্য সেই যুগের প্রতিনিধি। মঙ্গলকাবোর বারোমান্তা থেকে আমরা সেই 
যুগের দরিক্র জনতার জীবনচিত্র আকি। মৈমনসিংহ গীতিকায় আমরা অন্বেষণ করি 
তৎকালীন সামাজিক জীবনের কথা। উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্য থেকেই 
সে যুগের সমাজসংঘাত তথ! ভাব সংঘাত খুঁজে পাই। . রবীন্র সাহিত্যের ধারা- 
বাহিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সিপাহী বিপ্রোহের উত্তরকাল থেকে ১৯৪* সন 
পর্যন্ত ভারতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং চেতনাগত বিবর্তনের ইঙ্গিত পাই। বস্তুতঃ 
সাহিত্যের ইতিহাসও বৃহত্তর ইতিহাসের অংশবিশেষ । যিনি ইতিহাসের গতিটি 
অনুধাবন করতে অক্ষম তিনি সাহিত্য থেকে প্রকৃত রসাম্বাদন করতেও অক্ষম । 
ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যের কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য । প্রাচীন গ্রীসির্ব ও রোমীয় সাহিত্য, ভারতের রামায়ণ 
মহাভারত, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য ভাণ্ডার, এমনকি পুঁথিসাহিত্যও ইতিহাসের 
উপাদানরূপে স্বীকৃত । জীবনী সাহিত্যও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । একথা স্বীকার্ষ 
যে বিশেষ বিশেষ যুগের যুগমানব সেই যুগের বিশেষ ষুগমানস ধারণ করেন। যুগের 
ইতিহাসকে তারা প্রভাবিতও করেন। এই অর্থে জীবনী সাহিত্যের বিশেষ এতিহাসিক 
মুল্য আছে। অবশ্য কোন মানুষই একটি যুগের সম্যক পরিচয় নন। নৃতরাৎ শুধু 
জীবনী পড়ার মধ্য দিয়েই ইতিহাস পড়া শেষ হতে পারে, একথাও বাতুলতা 
জীবনের অর্থ নৈতিক ভিত্তি সমগ্র জীবনের একটি বিশিষ্ট উপাদান। অর্থনৈতিক 
কর্মকাণ্ডের প্রভাবে সমাজজীবন বিবতিত হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় 
বাণিজ্যের প্রসার, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শি্পবিপ্রব, কাচামালের যোগান, আর 
শিল্পজাত ব্রব্য বিক্রয়ের সমহ্যা, বিভিন্ন দেশের অসম অর্থনীতি, অর্থনৈতিক 
প্রতিযোগিতা, সংকট এবং গপনিবেশিক আগ্রাসীত! ইতিহাসের গতিকে কতভাবেই 
না প্রভাবিত করেছে এবং আজও করছে। দাসপ্রথা ও সাফ প্রথাও সেই যুগের 


২ কিন্ত সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিদ্ধার (5০০1 553৫169) পার্থক্য কোথায়? 


স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস ৪৯ 


ইতিহাসকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। তাই বল৷ চলে যে অর্থনীতির সঙ্গে সংযোগ 
ব্যতীত সার্থক ইতিহাসের জ্ঞান সম্ভব নয়। 

এই কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
রাষ্ট্রচেতনায়ও বিবর্তন ঘটেছে । আবার রাষ্ট্রচেতনার বিবর্তন ইতিহাসের গতিকেও 

ভাবিত করেছে। ইতিহাসের উপর স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তা 
বাদ, আন্তর্জাতিকতা প্রভৃতি রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাব অনন্ধীকার্ধ। এই কত্রেই 
বলা দরকার পৌরবিজ্ঞানের কথাও। আমাদের পৌরজীবন একদিনে স্থষ্টি হয়নি। 
পৌরজীবনেও রয়েছে বহু সংঘাতের পরিচয়বাহী একটি ইতিহাস। পৌরবিজ্ঞানের 
বিবর্তন অনুসরণ করেই আজকের পৌরজীবনের সার্থক পরিচয় লাভ সম্ভব। 

চারুকলা ও হস্তশিল্পের সঙ্গেও ইতিহাসের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি 
দ্বিবিধ__এতিহাদিক ও বাবহারিক। মানুষের শিল্পকলা তার সভ্যতারই প্রস্ফুটিত 
ফুল। গাছের প্ররুতির সঙ্গে ফুলের প্রকৃতি যুগে যুগে পরিবভিত হয়েছে । চিত্র, 
ভাস্কর্য, স্বাপতোর মধ্যে অতীতকাল রেখে গেছে তার চিহ্ন। এই চিহ্নের বিশ্লেষণ 
করে অতীত কালটিকেই ধরা যায়। চারুকলার তারতম্যকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন 
সভ্যতার তারতম্য নির্ণয় করা যায়। এই গেল এতিহাসিক সংযোগের কথা। 
অপরদিকে ইতিহাস পড়ার স্গীরূপে চিত্রাঙ্কন, মানচিত্র অঙ্কন, মডেল তৈরি 
প্রভৃতির সাহায্যে একদিকে ষেমন ইতিহাস চেতনা সৃষ্টি করা ষায়, অপরদিকে তেমনি 
শিল্পক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করা যায়। এই ব্যবহারিক সংযোগের যুল্যও কম নয়। 

গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্ভার সঙ্গেও ইতিহাসের সংযোগ নেই এমন নয়। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীৰনযাত্ৰা পরিবর্তিত হয়েছে, অর্থাৎ 
ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞানের অবদান মানৰ প্রগতির সহায়তা করেছে। এই 
মানব প্রগতির কথাই ইতিহাসে ৰিধৃত। আবার বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ধ্বংসও 
ডেকে এনেছে। হিরোসিমা নাগাসাকি থেকে ইতিহাস শিক্ষা গ্রহণ করে। 

সবশেষে উল্লেখযোগ্য সমাজতত্বের কথা | সমাজ বিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য হলে! 
সমাজ সংগঠনের রূপ ও প্রকৃতি, সমাজ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের 
(institutions ) হষ্টি ও বিকাশ, সমাজ বিবর্তন ধারার বিশ্লেষণ। সংক্ষেপে বল! 
চলে যে সমাজজীবন ও বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই সমাজতত্বের মুল কথা। এই 
বিচারে ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 
১৯১৬ নে আমেরিকার ২১ জনের কমিটি বলেন, “The social studies are 
understood th be those whose subject matter relates directly to the 
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organisation and development of human society and to men as 
members of social groups.” উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে 
551০5 মন্তব্য করেছেন, 115 social studies are social sciences 
simplified for pedagogical purposes ? বস্তুতঃ সমাজতত্বের সাধারণ ধারণাকে 
পাঠ্যক্রমে গ্রহণের প্রয়োজনেই সমাজবিছ্ার উদ্তব। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজবাদী 
চেতনাই এই বিষয়টির উৎস। 

কিন্ত এ ক্ষেত্রে রতিহাসিক মনোভাবের পরিবর্তে ব্যবহারিক মনোভাবই প্রকট। 
ইতিহাসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, “The study of man in society from 
his dim beginnings to the present 02৮. কিন্ত সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে ধারা 
বিশ্লেষণের প্রশ্ন নেই। একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে 
কিভাবে সামাজিক জীবন যাপন করে, আথিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, রাজনৈতিক 
ও পৌরজীবন যাপন করে, সামাজিক আচার আচরণ ও ধর্ম পালন করে, সাংস্কৃতিক 
জীবন ও পায়স্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে এ সবই সমাজবিগ্ভার যূল প্রতিপান্থ । এ 
ক্ষেত্রে ‘কেন’ এবং “কিভাবে ঘটেছে’ এই প্রশ্নের পরিবর্তে “কি? এবং ‘কেমন’ এই 
প্রশ্নই গুরুত্ব অর্জন করে। সমাজজীবনের ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থত্রে 
সমাজের সঙ্গে সামগ্রন্ত বিধানের ক্ষমতাই সমাজবিদ্যা! পড়ার মৌল লক্ষ্য । ইতিহাসের 
প্রকৃতি ও লক্ষ্য থেকে এ জিনিষ অনেক পৃথক । “Education for the chang- 
106 world””_এই চেতনাই সমাজবিষ্ঠার অ্টা | 

বিদ্যালয়ের স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা স্থির উদ্দেশ্যে 
ইতিহাম, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, এবং সমাজ নীতির সঙ্গে নৃতত্বের 
সামান্ত মিশ্রণের মাধ্যমে তৈরী হয়েছে সমাজবিদ্যার পাঠ্যক্রম | এ ক্ষেত্রে বিষয় 
বিভাজনের নীতি পরিত্যাগ করে পূর্ণাঙ্গ মিশ্রণের (£851০7.) নীতিই গ্রহণ কর! 
হয় এবং পরিবেশ সম্পর্কে চেতনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
গণতান্ত্রিক চেতনা, সহযোগিতার শিক্ষা, সহনশীলতা ও সহানুভূতি, যুক্তিশীল 
মনোভাব, পরিবেশ পরিচয়, অপরকে শ্রদ্ধা করা, সুস্থ আদর্শ মনোভাব ও দক্ষতা এবং 
আচার ব্যবহার ও চরিত্রগত উন্নতিই সমাজবিগ্যা পাঠের উদ্দেশ্য । 

কিন্ত প্রশ্ন হলো সমাজবিদ্যা কখনো ইতিহাসের স্থান দখল করতে পারে কিনা। 
আমেরিকায় তেমন প্রবণতা দেখা দেওয়াতেই উভয়ের সীমানা নির্দেশিত হয়েছে; 
বরং কার্যকর (£59০921) দৃটিতবির সদ সঙ্গে সমাজবিগ্ঠার ক্ষেত্রে এতিহাসিক 
দৃষ্টি প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। বস্তু: পরিবেশ ও নাগরিকতা শিক্ষার 
আশু ফলশ্রুতির বিচারেই সকলের জন্য আবস্তিক "50114 541০০, রূপে সমাজবিদ্যা 
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গৃহীত কিন্তু ইতিহাসের মূল্য এ থেকে পৃথক। সমাজবিগ্ভার মধ্যে ইতিহাসও 
রয়েছে । আর অন্যান্য যে সব উপাদান রয়েছে তার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠ । 
কিন্তু একটিকে দিয়ে আর একটির কাজ অসম্ভব ! 

আমেরিকার প্রভাবে আমাদের দেশেও সমাজবিদ্যা 0০: 5৩৮1০০৮ রূপে গৃহীত 
হয়েছিল। কিন্তু এখানে এ বিষয়টির মুল চত্রিত্র—integration অথবা £usi০n প্রায় 
বজিত হয়েছিল। পাঠ্য বইতে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতির পৃথক 
পৃথক পাঠ সন্নিবেশ করেই সমাজবিদ্যা রূপে আখ্যা দেওয়া হয়। তার ফলে শিশুদের 
না হয় সমাজ সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান, ন! হয় কোন একটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান । 
খুবই সুখের কথা যে কোঠারি কমিশন সমাজবিদ্যার প্রচলিত পাঠের পরিবর্তে পৃথক 


‘পাঠ্য রূপে ইতিহাস ও ভূগোলের প্রতি নৃতন ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 


অন্ুবন্ধের প্রয়োজন ( Correlation ) 

আমরা ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য স্কুল পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছি। 
সম্পর্ক সত্বেও এই সব বিষয় পরস্পর থেকে পৃথক 1 কিন্ত জ্ঞানের জগৎ্টি অবিভাজ্য। 
তা ছাড়া মনের ধর্মই হলো সাদৃষ্ঠপূর্ণ জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা । মনের এই সমন্বয় 
প্রচেষ্টাকে সাহায্য কর] যায় অনুবন্ধ প্রণালী দিয়ে । 

অনুবন্ধের ধারণাটি সদ্যোজাত ময়। ১৫৬১ সনেই Francis Balduinus 
ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্থবন্ধ রচনার চেষ্টা করেছিলেন। পেস্তালোৎসীও 
অন্ুবন্ধ সমর্থন করেন এবং ১৮১৭ সনে বাস্তব চেষ্টাও করেছিলেন। ১৮২২ সনে 
1০০৮০ আওয়াজ তোলেন ‘AI! 15 in 211.” একটি বিষয় ভাল করিয়ে পড়িয়ে 
অন্যান্য বিষয়কে এসন্গে সংযুক্ত করবার কথা বলা হয়। তার পরে হার্বাটারর 
আন্দোলন। হার্বার্টের তত্বে বলা হয় এঁক্যবদ্ধ এবং স্থগঠিত জ্ঞান ও চিন্তার কথা। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ‘concentration’ প্রণালী অনুসরণ করে 2311৩: একটি 
অবিভাজ্য পাঠ্যক্রমের পরিকল্পন! করেন। ইতিহাসই হয় পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু । 
অতি দ্রুত বিষয়বিভাগের বিঞ্দ্ধে আন্দোলন ক্ষ্টি হয়। ধ্বনিত হয় এই সব দাবি 
— “Down with school subjects, let us teach children, not subjects”. 

যাই হোক আমাদের সবচেয়ে আগে দত্তকার অনুবন্ধ কথাটির তাৎপর্য নির্ণয় এবং 
প্রণালী বিশ্লেষণ । 

পাঠ্যক্রমে বহু বিষয় নেওয়া হয়। কিন্তু পারস্পরিক সংযোগহীন অবস্থায় থাকলে 
“বিষয়ের” গুরুভারে পাঠ্যক্রম জর্জরিত হতে পারে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের দৌরাত্তে 
প্রত্যেকটি বিষয় আলাদা এবং বিস্তৃত ভাবে পড়ার দাবিতে ছাত্রদের প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। 


৫২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সহযোগিতা সরি হয় না এবং জ্ঞানের সামশ্রিকতাঁও আসে না। 
বিভিন্ন বিষয়ে কৃত্রিম বিচ্ছেদ ছাত্রদের যনোজগতকেও বিভক্ত করে দেয় । 

এই পুরাতন রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে আধুনিক শিক্ষাচেতনা । 
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রাচীর তুলে দিলে একটির আলোকে আর একটিকে দেখা 
বার না। পরিণামে কৃত্রিমতা এবং আগ্রহবিমুখীত] স্থ্টি হয়। বিভিন্ন পাঠ্যের 
উপর বিভিন্ন গুরুত্বের ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্তেও আসে বিভিন্নতা। স্থতরাং বিষয় গুলির 
মধ্যে সাদৃশ্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের সদ্যবহার করাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের 
অভিমত। এই অভিমত মনন্তত্বের দ্বারা সমথিত। মনের মৌলিক এঁক্য এবং 
অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণতাই মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত । বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্যই বিজ্ঞানের 
শিক্ষা । গণিতের ‘two dimension’ কিন্বা! ‘three dimension’ তত্বের মধ্যেও. 
এই এঁক্যের ইঙ্দিত। 

অভিজ্ঞতা অর্জন তথা বিভিন্ন অভিক্ষতার সমন্বয়ই শিক্ষা। একটি অভিজ্ঞতা দিয়ে 
আর একটি অভিক্ততার পরিপোষণ মনোবিজ্ঞানের Transfer of Training তত 
দিয়েও সমধিত। তাই অনুবন্ধ প্রণালীটি শিক্ষণ জগতে আজ প্রচলিত। অন্বদ্ধের 
অর্থ দুইটি বা ততোধিক বিষয় যদি একই ভূমি আবৃত করে (০৮০৮1), তবে তাদের 
মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করে নেওয়া । সহজ কথায় বলা যায় পাঠ্যক্রমের 
পরস্পর সধ্বন্ধযুক্ত বিষয় ও প্রসঙ্গ যুগপৎ পড়ার সাহায্যে বিষয়গুলির মধ্যে স্বাভাবিক 
সংযোগ স্থাপন করাই অন্তবন্ধ । বিষয় ও কাজের স্বাভাবিক বন্ধনের ভিত্তিতে পাঠ্য- 
বিষয় ও পদ্ধতির সংগঠনই এ জন্য প্রয়োজন । 

অন্গবন্ধের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমে উল্লেখ কর! যায় অনুগামিত| স্থত্রের 
ব্যবহার ( Sequential arrangement) এ ক্ষেত্রে একই পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে 
বিভিন্ন অংশের সংযোগ স্থাপন কর! হয়। শিবাজী ও আওরঙ্গজেব প্রসঙ্গ, হর্ষবদ্ধন ও 
শশাঙ্ক, হ্ষবর্ধন ও পুলকেশী, ক্লাইভ ও দুপ্লে প্রসঙ্গ যুগপৎ আলোচিত হলে উভয় 
প্রস্ই বোঝা সহজ। ঠিক তেমনি ইতিহাসের কোন প্রসঙ্গে শ্রেণী পাঠের 
সাথে সাথে সেই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী পড়ার মধ্য দিয়েও এই ধরনের 
সহজ অন্বদ্ধ সম্ভব । 

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ্য পাঠ্ক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সাহায্যে 
অন্থবদ্ধ রচনার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেও তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে । যেমন 

(১) আন্ষ্ষিক কিন্বা প্রাসদিক অন্থবন্ধ (Incidental) | এ ক্ষেত্রে কোন 
নিদি বিষয় পড়াবার সময় ছাত্রদের কাছে পরিচিত অন্যান্য প্রাসদ্দিক বিষয় অবতারণা 
করা হয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে উদাহরণ রূপে ৰলা যায় যে শিবাজী প্রসঙ্গ আলোচনার 
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সময় দাক্ষিণাত্যের ভূগোল উল্লেখ করে ভূগোলের সঙ্গে, ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতাটি 
অবতারণা করে সাহিত্যের সঙ্গে, মারাঠা রাজ্যের মানচিত্র এবং শিবাঁজীর ছবি 
আকার মধা দিয়ে চারুকলার সঙ্গে, শিবাজী সম্পর্কে নাটক অভিনরের সাহায্যে শিল্প- 
প্রীতির সঙ্গে এবং মারাঠা ইতিহাসের “30০০ ০০1, উল্লেখ করে স্বাভাবিক 
অনুসন্ধিংসার সঙ্গে ইতিহাসের ফলপ্রস্থ সংযোগ স্থাপন করা যায়। 

(২) প্রণালী সিদ্ধ অনুবন্ধ ( systematic correlation ) | এ ক্ষেত্রে আবার 
প্রণালীর বৈচিত্রা আছে। যেমন__ 

(ক) সহযোজন! ( Coordination) | একে ‘Vertical correlation’ 
বলে। এর প্রবক্তা ছিলেন 78:75. এক্ষেত্রে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে শ্রেণী- 
বদ্ধ করা হয়_যেমন সাহিত্য গ্রুপ, বিজ্ঞান গ্রপ ইত্যাদি। প্রতিটি গ্রুপের অন্তর্গত 
বিষয়গুলির শিক্ষকরা! পূর্বপরিকল্লিত সময়পঞ্জীর ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতায় 
সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলি যুগপৎ পড়িয়ে থাকেন। সহজেই অনুমেয় যে এই ব্যবস্থাটি 
অপেক্ষাকৃত উপরের শ্রেণীতে প্রযোজ্য । 

(খ) এককেন্্রিক অন্থবদ্ধ ( Concentration ) | একে horizontal correla- 
₹i০৷॥-ও বলে। হার্বার্ট পন্থীরা এই প্রণালীর সমর্থক । হাবার্টের চিস্তাবলয় তত্বের 
ভিত্তিতে এই প্রণালীটি গঠিত । এ প্রণালীতে একটি বিষয়কে কেন্দ্রপে, অপরাপর 
বিষয়কে কেন্দ্রাভিসারী কূপে গ্রহণ করে মূল বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। 
ইতিহাসকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করলে তার পাশে ভূগোল ও সাহিত্যের সন্নিবেশ ঘটানো! 
সহজ। আবার ভূখোলের মাধামে নিয়ে আসা যায় গণিত। তাছাড়া ইতিহাস 
পাঠপ্রসঙ্দেই বিজ্ঞানের ধারাও বিশ্লেষণ করা হয়! এই পদ্ধতিতে বিষয়-বিভাজন 
স্বীকৃত, কিন্ত একটি বিষয় প্রধান এবং অন্যান্তগুলি অনুগামী সহযোগী । 

(৩) বিষয় সংহতি অথবা বিষয় মিশ্রণ (Integration কিন্বা 25107 )| এই 
প্রণালীতে বিষয় বিভাজন থাকে না, বিষয় মিশিয়ে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রমটি একটি অবিভাজ্য 
জ্ঞানবস্ত কিছ ক্রিয়া (৪০৮1 ) রূপে উপস্থাপিত হয়| শিশুর বয়স ও স্বাভাবিক 
আগ্রহকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়; জীবন ও শিক্ষার ব্যবধান থাকে না। কিন্ত বিপদও 
কম নেই। জ্ঞাতব্য সব বিষয়কেই মিশ্রণের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভব না হলে জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ফাক থেকে যায়| তা ছাড়া অপেক্ষারুত বড় ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই প্রণালীর 
গ্রয়োগও সীমাবদ্ধ। শিশুদের পক্ষে এর উপযোগিতা রয়েছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতি 
কিনা ওয়ার্দা পদ্ধতি বিষয়মিশ্রণ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

অন্ুবন্ধের তত্ব ও প্রণালী সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার পরিশ্রেক্ষিতে একথা 
সহজেই অস্থুমেয় যে 851০2? পদ্ধতি বিদ্যালয়ের সকল স্তরে, বিশেষতঃ প্রকৃত 
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ইতিহাস পাঠ যে স্তর থেকে আরম্ভ হয়, সেই স্তরে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। 
Concentration প্রণালীও গ্রহণ করা অসম্ভব । ভ্ঞানক্ষেত্রে আজ নান! বৈচিত্র্য । 
তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ মূল্য, বিশেবীকরণ এবং স্বপ্রাধান্যের দাবি রয়েছে। 
সুতরাং যে কোন একটি বিষয়কে প্রভু এবং অন্যান্য বিষয়কে অনুগামী করবার 
প্রস্তাবটিও নান! প্রতিরোধের সন্মুখীন হতে বাধ্য । 

কিন্ত সহযোজন। ( Coordination ), আন্ষদ্দিক অনুবন্ধ (incidental ), এবং 
অন্থুগামিতা স্থত্রের (5equenti৭] ) ব্যবহার ব্যাপকভাবে কর] সম্ভব এবং বাঞ্চনীয় । 
ইতিহাস পড়ার ক্ষেত্রে এর ষে স্থৃবিধে রয়েছে একথা উপরের আলোচন! প্রসঙ্গে 
আমর] উদাহরণ রূপে উল্লেখ করেছি। বস্তুতঃ শিক্ষকের দক্ষত| এবং উৎসাহের 
উপর অনুবন্ধের ব্যবহার নির্ভরশীল । তবে একথা গ্রশ্নাতীত যে অন্গবন্ধের মাধ্যমে 
ইতিহাসের জ্ঞানটিই প্রগাঁট করে তোলা সম্ভব । 


ইতিহাস ও জাতীয় সংহতি 


স্কুলে ইতিহাপ পড়ানোর মূল্য সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবার আগে বর্তমান 
ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্ত; অর্থাৎ জাতীয় সংহতির সমস্য! এবং এই সমস্তা 
সমাধানে ইতিহাসের ভূমিকা আলোচনা করা দরকার । 

পরাধীনতার আমলে জাতীয় সংহতির এই সমস্তাটির কথ! তেমন ভাবে শোনা 
যায়নি । মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দা হয়েছে, কিন্ত তার পিছনে ছিল সাম্রাজ্য- 
বাদের অন্ধকার হাতছানি । কিন্ত আজ কেবল সাম্প্রদায়িক নয়, ভাষাগত, অঞ্চলগত, 
গোঠীগত নান! প্রশ্নে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ প্রতিনিয়ত সমস্ত! সুষ্টি করছে। বস্তুতঃ জাতীয় 
‘সংহতি’ কথাটির, মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই অর্থ যে বিবিধ ও বিচিত্র উপাদানে 
ভারতের জাতীয় জীবন গঠিত। এই উপাদানগুলির সামগ্রস্তযূলক সম্মিলন ঘটানোই 
সংহতি প্রয়াসের মূল কথা |: এই সম্পর্কে ইতিহাসের ভুমিকা আলোচনার আগে 
ভারতের জাতীয় জীবনের বিশ্লেষণ দরকার । 

জাতীয়ত্বের সংজ্ঞা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে 
সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটিকেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। কোন 
বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে বিশেষ মানবগোষ্ঠী দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে যখন ভাষাগত 
ও সংস্কৃতিগত এক্যের মাধ্যমে ভাবগত সংহতি তৈরী হয়, তখনই স্থষ্টি হয় জাতীয়ত্ব। 
স্থতরাং জাতীয়ত্বের উপাদান হলো! রক্তসম্বদ্ধের সুত্রে জাতিসত্তা (ethnology ), 
ভৌগোলিক পরিবেশঘটিত সমচেতনা, ভাষাগত এক্য, সাংস্কৃতিক এক্য প্রভৃতি । এই 
জাতীয়ত্বের নন্দে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব যুক্ত হলেই স্ষ্টি হয় Nation State, 
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এই সংজ্ঞার বিচারে একথা বলতেই হবে যে ethonological ভিত্তিতে ভারতে 
আঞ্চলিক বিভিন্নতা আছে। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব কিন্বা মান্রীজের মানুষের জাতিগত 
উৎস এক নয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের মধ্যে ভৌগোলিক ও প্রকৃতিগত বৈষম্যও আছে। 
নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আঞ্চলিক সভী। গড়ে উঠেছে । তেমনি 
গড়ে উঠেছে ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য । একথা অস্বীকার কর! 
যায় না যে বাঙ্গালী, মহারাস্ী়, ওড়িয়া,' পাঞ্জাবী প্রভৃতির নিজস্ব গোষ্ঠীচেতনা এবং 
একাত্মবোধ আছে। এইসৰ কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে মধ্যে মধ্যে গড়ে 
উঠেছে বিশাল সাম্রাজ্য, কিন্ত কোন সাস্রাজ্যই স্থায়ী হয়নি। সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের 
উপর গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্থানীয় কিন্বা আঞ্চলিক রাজ্য। 

কিন্তু বৈচিত্র্য সত্বেও এঁক্যের একটি যূল সুত্র রয়েছে। রক্তের পবিত্রতা (blue 
৮1০০) ভারতবর্ষে থাকেনি। অঞ্চল বিশেষে ম্দোল, কোল, দ্রাবিড়, হণ, শক, 
পাঠান, মুঘল রক্তের নানাভাবে মিশ্রণ ঘটেছে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যও ভারতের এক 
জায়গা থেকে আর এক জায়গাকে দূরধিগম্য করেনি। ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম 
করেই সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য যুগে যুগে গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষা গুচ্ছের 
কাছে ভারতের বিভিন্ন ভাষা খণী। তা ছাড়া বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আদান প্রদানও 
ঘটেছে। বিভিন্ন ধর্ম সংস্কারকের প্রভাবে আধ্যাত্মিক এঁক্য গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন 
ধর্ম পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। সামাজিক বৈষম্য সত্বেও আদীনপ্রদান সৃষ্টি 
হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে উপস্থাপিত মূল্যবোধ সমগ্র ভারতের মুল্য 
চেতনাকেই প্রভাবিত করেছে। আচার আচরণ সংস্কার ও এতিহের হেরফের সত্বেও 
বহুল পরিমাণে সমতা রয়েছে। এসবের ফলে ভারতীয়ত্বের সৃষ্টি । তাই ভারতকে 
বলা হয়েছে বৈচিত্রোর মধ্যে এক্যের দেশ | 

ই'রেজ আমলে এই এঁক্যের বন্ধন আরও স্বগ্রথিত হয়েছে। একই মুদ্রাব্যবস্থা, 
আইনবিধি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে ইংরেজীর প্রচলন ভারতের বিভিন্ন 
মানুষ ও অঞ্চলকে এক স্থত্রে গথেছে। যানবাহনের উন্নতির ফলে ভারতের মাহষ 
পরস্পরের কাছে এসেছে। আধুনিক শিল্প বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চল পরল্পর- 
নির্ভর হয়েছে! সর্বোপরি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধ ভারতের মানুষকে পরম্পরের 
আত্মীয় করেছে। কাধে কাধ মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সর্বভারতীয় 
জাতীয় চেতনার প্রকৃত হি হয়েছিল। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীতেই আধুনিক 
ভারতীয় জাতীয়তার প্রকৃত সুচনা । তাই বল! হয়েছিল ‘India is a nation in 


the making ? 
আলোচনা থেকে একথাই বোবা যায় ষে বহু জাতীয়ত্বের সমন্বয়ে ভারত একটি 
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বৃহত্তর জাতি। যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসন ছিল, অর্থাং যতদিন সকলেরই এক 
(common ) শত্রু ছিল, ততদিন এঁক্যের শক্তিই ছিল বড়। কিন্ত ‘Common 
enemy’ এখন সশরীরে না থাকায় আমাদের বৈষম্যের উপাদানগুলি ( uncommon 
elements ) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ॥ সমগ্র ভারতের ‘জাতীয়’ আকাঙ্খা যদি পূর্ণ হয়ে 
থাকে, তবে এবারে ভারতের মধ্যে বিভিন্ন ‘'জাতীয়ত্বে" আকাঙ্খ। পূর্ণ হওয়ার পালা । 
এই স্বকীয়তা, আত্মনিয়স্রণ এবং পূর্ণতার দাবিকে কেন্দ্র করেই জাতীয় সংহতির 
সমন্ত।। আজ তাই ধৰ্মীয় অসাম্য, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিভেদ, আঞ্চলিক 
সম্পূর্ণতা, অর্থনৈতিক সমতা, কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অংশ লাভের জন্য বিভিন্ন জাতির 
প্রতিদন্দিতা, শ্রেণীবৈষম্য প্রভৃতির স্থত্র ধরে উত্তেজনার বাষ্পে ভারতের আকাশ 
প্রায়ই উষ্ণ । 

এ অবস্থার প্রতিকার কি? জাতীয় সংহতি রক্ষা করা এবং দৃঢ় করার উপায়ই 
বাকি? প্রথমেই বলা দরকার যে শাসনের রথচক্রের তলায় ভারতের এক্য এবং 
সংহতি বিধান সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ বলা প্রয়োজন যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার 
করে সর্বভারতীয় এক্য সম্ভব নয়। প্রত্যেকের ন্যাষ্য দাবি অর্থাৎ পূর্ণবিকাশের 
দাবি স্বীকার করেই সংহতির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকের শ্বকীয়তা সত্বেও যে 
সর্বভারতীয়তা রয়েছে, এটাই স্বীকার করতে এবং বোঝাতে হবে| প্রত্যেকের 
বৈশিষ্্যয় পূর্ণতার মধ্য দিয়েই ভারতের সামগ্রিক পূর্ণতা, এই সহজ সত্যের স্বীরুতিই 
সংহতি বিধানের পথ । 

এই প্রচেষ্টার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক রয়েছে। সুতরাং 
সংহতি বিধান কর! কেবল শিক্ষকের একার দায়িত্ব নয়, তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তবে একথাও নিঃসন্দেহ যে শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রমের একীকতা৷ এবং পাঠ্যক্রমের 
মধ্যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য এবং সুযোগ আছে। 

ইতিহাস পড়ার সময় আজ আর কেবল “ক্র মত্ো বৈচিত্র” ‘এই ভারতের 
মহামানবের সাগর তীরে’, 'এক দেহে হলো লীন’ এসব গালভরা কথাই যথেষ্ট নয়। 
এই বিমূর্ত এবং অধ্যাত্ম চেতনার বদলে আজ আরও মূর্ত চেতন! এবং বাস্তব অঙ্গভূতি 
দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন রাজনৈতিক ইতিহাস তথা রাজনৈতিক 
সংঘর্ষ, জয় পরাজয়, রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা, ধর্মীয় অন্ধতার বিবরণের বদলে ভারতীয় 
ইতিহাসের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিবর্তনের দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া | এজন্য 
ইতিহাস বই নৃতন করে লেখা দরকার । বাস্তব উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে কিভাবে 
রক্ত মিশ্রণের ফলে ভারতীয় মানবগোর্ঠী স্থষ্টি হয়েছে, কিভাবে বিভিন্ন ধর্মের 
প্রতিতন্বিতা সত্বেও পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, কিভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
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সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় সামাজিক আদান প্রদান এবং আচার আচরণের মিশ্রণ 
এবং দেওয়া নেওয়া ঘটেছে, কিভাবে বিভিন্ন ভাবা ও সাহিত্য পরস্পরের কাছে খণী, 
কিভাবে সংস্কতিগত এক্য স্থাপিত হয়েছে, কি ভাবে ক্রমিক পর্যায়ে সাংবিধানিক 
এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

ইংরেজ লেখকরা সচেতন ও অবচেতন ভাবে ইতিহাস বইয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় 
সংকীৰ্ণতা এবং বিরোধ প্রচার করেছিলেন, আঞ্চলিক অহমিক কিংবা জাত্যাভিমাঁন 
স্থষ্টি করেছিলেন। এর প্রতিকার দূরকার। একথা নিঃসন্দেহ যে দীর্ঘদিন পর্যস্ত 
ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতির ইতিহাস উপযুক্ত 
গুরুত্ব পায়নি। এরও প্রতিকার দরকার। ভারতের ইতিহাসে অনেক মহা 
মানব জন্মেছেন। ইতিহাসের মধ্যে সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিস্বানীয় মহামানবেরই 
যথাযোগ্য স্থান চাই। এইসব মহামানব যে কোন নিদিষ্ট অঞ্চলের নন, সমগ্র 
ভারতেরই সম্পদ একথাটি বোঝানো দরকাঁর। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস 


“এবং নেতৃবৃন্দের জীবনী রচনায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রচেষ্টার প্রতিফলন চাই। 


একথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসে নিজস্ব গৌরবের 
বদি কিছু থাকে, তবে সেকথা সেই অঞ্চলের শিশুদের ভুলিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। 
এই নেতিবাচক প্রচেষ্টা বরং বিপজ্জনক। তবে ওঁ গৌরবের যথার্থ যুল্যায়নের মধ্য 
দিয়ে একদেশদশিতা এবং অহমিকার চেতনাও দূর করা দরকার। অপরের উপর 
প্রাধান্য বিস্তার করার চেয়ে জীবনযাত্রার যৌথ ভাগারে স্থায়ী অবদান সঞ্চয় করার 
মধ্যেই যে প্রকৃত গৌরব একথাটিই পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই । 

পরিশেষে সংক্ষিপাকারে বলা প্রয়োজন যে ভারতীয় সভ্যতা উত্তরাধিকার যে 
সকলের দানে ব্যপ্টি, এবং এই সম্পদে যে সকলের সম অধিকার (common heri- 
৫০) এই চেতনা, এবং স্বকীয় অস্তিত্বের ভিত্তিতে পরস্পর নির্ভরতার চেতনা স্ব্টিই 
জাতীয় সংহতি বিধানের শ্রেষ্ঠ পথ! এই পথের বাস্তব জয়যাত্রায় সাহায্য করা 
ইতিহাস পড়ানোর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল । এ ক্ষেত্রে বইয়ের চেয়েও আস্তঃরাজ্য 
ভ্রমণ, মিউজিয়াম পরিদর্শন, এতিহাসিক স্থান গুলির চাক্ষুষ পরিচয় লাভ এবং সর্বোপরি 
শিক্ষকের আদর্শবাদ এবং ব্যক্তিত্বই বেশী যুল্যবান। 


ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ 


প্রখ্যাত সাহিত্যিক বাট ব্রেখট, মন্তব্য করেছেন যে কার্থেজের জীবনে তিনটি যুদ্ধ 
ঘটেছিল। প্রথম যুদ্ধের পরেও সে ছিল শক্তিশালী, দ্বিতীয় যুদ্ধের পরেও তার অস্তিত্ব 
ছিল, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হলো । এই মন্তব্যটি বর্তমান 


৫৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


পৃথিবী সম্বন্ধেও খাটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঘটেছিল সাবমেরিণ ও বিমানের ব্যবহার, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখিয়েছে এ্যাটম বোমা এবং হিরোসিমার ধ্বংস। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
নিয়ে আসবে সভ্যতার ধ্বংস | বস্তুতঃ বর্তমানের সুমহান সভ্যতা এবং প্রস্তর যুগে ফিরে 
যাওয়ার মধ্যে স্থক্ম ব্যবধান রচনা করে রেখেছে বিশ্বশাস্তির সুস্ম-সুত্রটি |. 
বিশ্বশান্তি ও সৌহার্দের সাফল্যই নির্ধারণ করবে সভ্যতার জয় পরাজয় । আর এই 
সৌহার্দের গ্যারা্টি হলো সুস্থ আন্তর্জীতিকতার মনোভাব | খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে 
U.N.E S.C.O.’র মুখবন্ধে বল! হয়েছে যে মানুষের মনেই যুদ্ধের জন্ম, এবং মান্বের 
মনেই তার বীজ উৎপাটিত করতে হবে। পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ এবং ভুল বুঝাবুবিই 
্ষ্টি করে যুদ্ধের পরিবেশ । স্থৃতরাং পারস্পরিক আদান প্রদান এবং ভাবগত এক্যই 
যু’দ্ধর বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিরোধ । কিন্তু কথাটি অত সহজভাবে ভাবপ্রবণতার মধ্যে 
গ্রহণ করা চলে না। যুদ্ধের বিষ জমা হয় মানুষের মনে । কিন্তু বিষটি তৈরী হয় 
বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ছন্দের মধ্যে । সুতরাং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অস্তরায়গুলি 
বাস্তব পৃথিবীর মধ্যেই অনুসন্ধান করা দরকার । 

আধুনিক জাতীয়তা যেমন উনবিংশ শতাব্দীর অবদান, আধুনিক আন্তর্জাতিকতাও 
তেমনি এ শতাব্দীরই অবদান। প্রাচীন সাম্রাজ্যের যুগে যখন বিভিন্ন জাতির 
জাতিসত্তা ছিল না, সাম্রাজ্যের ছত্রতলে বিভিন্ন মানবগোঠী কালাতিপাত করেছে, 
তখন “‘আন্তর্জাতিকত!” কথাটি ছিল নিতান্তই অর্থহীন । “Universal Empire” 
এবং “Universal Church” ছিল মধ্যযুগেরও অচলারতনের ভিত্তি । রেনেশীর 
উত্তরকাল থেকে জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার ও জাতীয়-রাজ্য গড়বার ষে প্রচেষ্টা চলে, তার 
পূর্ণা্গতা ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে । বিভিন্ন সাবভৌম জাতী রাষ্ট্র স্ষ্টি হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই এইসব রাষ্ট্রের আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণের গশ্নটি বড় হয়ে ওঠে। এ থেকেই 
আধুনিক আন্তর্জাতিকতার জন্ম | 

এই জন্ম বৃত্বান্তের পিছনে বহু উপাদানের অবদান রয়েছে। ভৌগোলিক 
আবিষ্কারের পর থেকে পৃথিবীর একীকতা রূপ পেতে থাকে । শিল্পবিপ্রবের ফলে 
সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতি একস্থত্রে গ্রথিত হয়ে যায়! যানবাহন এবং সংবাদ আদান 
প্রদান ব্যবস্থার উন্নতিতে মানুষের মনে পৃথিবীর আয়তন হয়ে পড়ে ক্ষুদ্র । পৃথিবীর 
মানুষ পরস্পরের কাছে সরে আসে । বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ‘blue 
১1০০৫, তত্ব তুল প্রমাণিত হয়। ভাষা ও সংস্কৃতিগত আদান প্রদানের ফলে 
বিশ্বসংস্কৃতির ভিত্তি রচিত হয়। আন্তর্জাতিক ভাষা রূপে FEsperanto’র জন্ম হয় । 
বিজ্ঞানের অবদান হয়ে পড়ে দকল মানবের যৌথ সম্পদ। জ্ঞান জগতেও শট হয় 
বিশ্বজনীনতা। বিভিন্ন জাতির এই আদানপ্রদান, পারস্পরিকতা এবং পরপ্পর' 
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র্ভরতার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় আন্তর্জীতিকতা। এই বিশ্বচেতনাকে সচেতন ভাবে 

এগিয়ে নেবার জন্য আন্তর্জীতিক সম্মেলন ও বৈঠক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চুক্তি, 
এবং ‘লীগ অফ নেশনস” এবং ব.0.»র মত বিশ্বসংগঠনও গড়ে তোলা হয়েছে। 
‘One world’ চেতনা এবং ‘Citizen of the world’এর আকাজ্ষা সাফল্যের 
দিকে এগিয়েছে। 

কিন্তু বারে বারেই এই অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হয়েছে জাতীয় স্বার্থসংঘর্ষ, উগ্র 
জাত্যাভিমান এবং আগ্রাসী যুদ্ধ । স্থতরাং এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধই আন্তর্জীতিক 
সংহতির গ্যারাণ্টি। ধ্বংসাত্মক কারণগুলিকে যদি আমরা জেনে নিতে পারি, তবে 
গঠনাত্মক কর্মপ্রয়াসের পথই স্থগম হবে। এই স্থত্রেই বলা দরকার যে জাতিগত 
উগ্রতা, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, অপরকে শোষণের অভিলাস, অপরের ঘরের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রয়াস, অর্থনৈতিক অসমতার ভিত্তিতে আগ্রাসীতা, ভাষা ও 
সংস্কৃতিগত দত্ত, বৰ্ণ বিদ্বেষ এবং জা তিবিদ্বেষ প্রভৃতিই আন্তর্জাতিক সৌহার্দের অন্তরায় | 
অপরদিকে প্রত্যেকটি ছোটবড় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্বকীয়তা এবং আত্বনিয়ন্ত্রণ, 
প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রের সমানাধিকার, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর নির্ভরতা, সমগ্র 
পৃথিবীর সাংস্কৃতিক বন্ধন সম্পর্কে সক্রিয় সচেতনতাই আন্তর্জাতিক সৌহার্দের পথ | 

এই পথের স্বীকৃতি রয়েছে U.N.চ.5S.0C0*’র কর্মপ্রকল্পে। একথা 
স্বীকার করা হয়েছে যে পৃথিবীর অস্তনিহিত এক্যের উপর ইতিহাস আলোকপাত 
করে। ইতিহাস সমগ্র মানব সমাজের যৌথ জ্ঞানভাগ্ডার। পৃথিবীর সভ্যতা ও 
বিশ্বের ইতিহাস এক সুত্রে গ্রথিত, সুতরাং সকলের যৌথ সম্পদ। পাশ্চাত্য দুনিয়া 
নিজের প্রকৃত আত্মা ও সংস্কৃতিকে প্রাচ্যের কাছে খুলে ধরতে পারেনি, তেমনি 
পারেনি প্রাচ্য দুনিয়া নিজের সম্যক পরিচয় পাশ্চাত্যের কাছে দিতে । এই দুর্বলতা 
দূর করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সংস্কৃতির মূল্য অন্ুধাবনের জন্য এবং 
বিনিময়ের জন্য দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পন। গ্রহণ কর! হয়েছে। সাতচল্লিশচি দেশের যৌথ 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের জন্য বিদ্যালয় প্রকল্পে “The 
Associated School Project for Education in International Under- 
standing and Cooperation.” তাছাড়া জাতি সংঘর্ষের বিবরণযুলক প্রচলিত 
ইতিহাসের বদলে আটটি খণ্ডে “মানুষের ইতিহাস”? ( History of Mankind ) 
রচনার কাজ চলেছে। 

এই সুত্রেই প্রশ্ন জাগে ইতিহাস বর পুনবিন্তান এবং ইতিহাস পড়ানোর 
মধ্য দিয়ে আত্তর্জাতিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা কতটা সম্ভব। এই প্রশ্নের মীমাংসার , 
জন্য পূর্বালোচিত জাতীয় সংহতি সম্পকিত মন্তব্যটি আবারও উল্লেখনীয়। বিভিন্ন 


৬০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


জাতীয়ত্বের স্ককীয়তা রক্ষা করে বৃহত্তর ভারতের জাতীর সংহতি সি করার যে পথ, 
বৃহত্তর পরিধিতে আন্তর্জাতিক সংহতি সুষ্টিরও সেই পথ । বিভিন্ন জাতির স্বকীয়তা 
ও সার্বভৌমত্বকে যথোচিত মর্যাদা দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার 
চেতনার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে আত্তর্জাতিকতার মনোভাব | 

বিভিন্ন জাতির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বিবরণকে, এবং জাতীর উগ্রতা ও আগ্রাসীতাকে 
আজ আর ফলাও করে প্রচার করার দরকার নেই । বরং ইতিহাস বই এমনভাবে 
লেখা দরকার ঘেন উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ,- বর্ণ বৈষমাবাদ, শোষণবাদের বিরুদ্ধে 
ছাত্রদের স্বাভাবিক প্বণার উদ্রেক হয়! ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি 
শ্রদ্ধা জাগানো, পরস্পরের সংস্কৃতি জানবার ইচ্ছা জাগানোই আজকের প্রয়োজন । 
মানব সভ্যতা যে পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ 
সকলেরই এখানে দান রয়েছে এবং এ জিনিসে যে যৌথ উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে 
সকলের সমানাধিকার, এই অনুভূতি সৃষ্টি করাই প্রধান কাজ। ইতিহাসের বিষয় 
নির্বাচন, পুস্তক রচনা এবং পড়ানোর মধ্যে দিয়ে এমন ধারণাটিই ছাত্রকে দিতে হবে 
যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, বানিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত পৃথিবী আজ এক সুত্রে গ্রথিত। 
কোন জাতিই আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। স্থতরাং পারস্পরিক বন্ধন, শান্তি ও সৌহার্দই 
জীবনের গ্যারান্টি, আর বিচ্ছিন্নতা, জাত্যাভিমান, আগ্রাসীতা, দ্বন্দ ও যুদ্ধই ধ্বংসের 
হাতছানি। এ ক্ষেত্রেও বলা প্রয়োজন যে এই মনোভাব স্বষ্টির ক্ষেত্রেও পুস্তকের 
চেয়ে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য । 


যুগপৎ জাভীষতা ও 'আন্তর্জাতিকতা 


উপরে আলাদা করে বে দুইটি আলোচনা করা হয়েছে, দেই পরিপ্রেক্ষিতে এই 
তৃতীয় প্রশ্নটির বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই । এ ক্ষেত্রে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে 
স্বস্থ জাতীয়তা এবং স্ষম্থ আন্তর্জাতিকতা পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের 
পরিপূরক । জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং সকল জাতির সমানাধিকারের ভিত্তিতেই গড়ে 
উঠবে প্রকৃত গান্তর্জাতিকতা। এখানে সমানািকারের প্রশ্নটিই যূল বিবেচ্য । নিজ 
জাতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশই জাতীয়তার মূল কথা, অপরকে গ্রাস করা নয়। পূর্ণবিকশিত 
প্রতিটি জাতি যদি সচেতন সৌহার্দের ভিত্তিতে সহাবস্থান করতে সক্ষম হয়, পারস্পরিক 
লেনদেনের মাধামে যদি প্রত্যেকের আরও পূর্ণতা এবং সামগ্রিক প্রগতির পথ স্থগম 
হয়, তবে তাইতো স্বস্থ আস্তর্জাতিকতা। বস্তুতঃ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে 


পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন সম্ভব, স্বস্থ জাতীয়তা এবং জুগ্থ আন্তজ্গাতিকার এক 
যোগে চলাও তেমনি সম্ভব | 


স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাস ৬১ 


ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রী নিশ্চয়ই জাতীয়তাবোধে উদ্ুদ্ধ হবে, জাতীয় 
এঁতিহ্ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, জাতির বর্তমান সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে আশাবাদী হবে। প্রগতিশীল জাতির পক্ষে জাতীয় গৌরব নিন্দনীয় নয়, 
বরং অবশ্যই কাম্য । কিন্তু সেই সাথেই তাকে বোঝাতে হবে বিশ্ব সভ্যতার 
ভাণ্ডারে জাতির দান কতটুকু, জাতীয় উন্নতির মূলে বহিবিশ্বের কাছে খণ কতটুকু, 
জাতীয় জীবনের আলোড়ন কিভাবে বিশ্বে প্রতিধ্বনি তুলেছে এবং বহিধিশ্বের 
আন্দোলন জাতীয় জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে। তবেই যুগপৎ দাতা- 
গ্রহীতার চেতনা স্বষ্টি করা সম্ভব। এই সচেতন শিক্ষার ফলেই বিশ্বমানবের কাছে 
শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হবে। 

জাতীর চেতনা স্থষ্টির পন্থা আমরা নির্দেশ করেছি। নির্দেশ করেছি আন্তর্জাতিক 
চেতনা স্থষ্টিরও পন্থা। দুইটি পন্থায় বিরোধিতা নেই, বরং একই প্রয়াসের ছুই দিক 
মাত্র। এই ছুই প্রচেষ্টা যুগপৎ চালনাই সম্ভব। ইতিহাসের সেই ক্ষমতা আছে, 
এবং আছে বলেই ইতিহাস শিক্ষকের গর্ব । 


Questions 

1. What was the attitude to History as a school subject up 
to the end of the 1911) century ? 

2. Trace the evolution of the attitude to History as a school 
subject in the current century. 

3. Discuss the place of History in the school curriculum. 
Justify the adoption of history as a school subject. 

4. Discuss the aims and values of History teaching at the 
different stages of school education. 

5. What is the relation between History and other school 
subjects? How would you utilise this relation in your actual 
teaching and make the pupils conscious of the same ? 

6. What is the relation between History and ১০০1৪156515 ?" 
Can social studies take the place of History ? 

7. Whatis correlation ? What are its different types ? What 
method would you follow in correlating history with other curri- 
cular subjects ? ১ 

8. Put forward your arguments in favour of History being a 
compulsory school subject. 

9. How would you help National Integration through the 
teaching of history ? i ৰ - 

‘10. Whatare the impediments to International understanding 
How would you remove them through the teaching of history ? 

11. Examine the claim that history can help both national 
integration and international understanding simultaneously. 


তৃতীয় অধ্যায় 
ইতিহাসের পাঠ্যক্রম 


স্কুলের শিক্ষায় ইতিহাসের স্থান নির্ণয় করবার পরে স্বভাবত:ই প্রশ্ন জাগে কোন্‌ 
স্তরে কি ইতিহাস স্থুলে পড়ানো হবে। এই প্রশ্নটিই পাঠ্যক্রম তথা সিলেবাস গঠন 
সমস্যার যূল কথা | 

এই সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নই হলে! তথ্য অর্থাৎ বিষয় নির্বাচনের সমস্য।। একথা 
অবিসদ্বার্দিত যে শিক্ষার আদর্শ অন্গসারেই বিষয় নির্বাচন করতে হয়। তা ছাড়া 
ইতিহাস মানুষকে নিয়ে কাজ করে। পৃথিবীর দেশে দেশে মানবগোষ্ঠীর বিভিন্নতা 
রয়েছে, আচার আচরণ এতিহোর পার্থক্য রয়েছে। আবার স্কুলের বিভিন্ন স্তরের 
ছাত্রছাত্রীর মানসিক স্তরেও আছে পার্থক্য । সুতরাং প্রতিটি স্তরের জন্য বিষয়বস্ত 
বিভিন্ন হতে বাধ্য। সর্বোপরি স্থুল জীবনের ধৈধ্য, সাপ্চাহিক সময় নির্ঘণ্টে ইতিহাস 
পড়ার সময়, পাঠোপকরণ ব্যবহারের স্থষোঁগ, এমনকি শিক্ষকের দক্ষতার প্রশ্নটিও 
বিষয় নির্বাচনের সমস্যাকে ভারাক্রান্ত করে। 

একথাও সভ্য যে ইতিহানের সবকিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সব শুরের শিক্ষার্থীর কাছে 
পরিবেশনও অবৈজ্ঞানিক | সুতরাং বিভিন্ন স্তরের জন্য আঁলাদ করে তথ্য বাছাই এবং 
বিষয় নির্বাচনের প্রয়োজন আছে। অথচ যেভাবেই নির্বাচন কর! হোক, সমগ্র 
পৃথিবীর মানব সভ্যতা সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ সাধারণ ধারণা স্বষ্টির দরকার আছে, 
বর্তমান দুনিয়াকে বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে, যুগপৎ জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক 
মৈত্রীর মনোভাব স্থষ্টির প্রয়োজন আছে, এবং সর্বোপরি একটি ইতিহাঁম-চেতন। সৃষ্টির ও 
দরকার আছে। 

এতগুলি প্রয়োজন যদি একই সঙ্গে মেটাতে হয়, তবে তথ্য চয়ন করবো 
কোথা থেকে? তথ্য চয়ন করতে হবে বিশ্ব ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস, স্থানীয় 
ইতিহাস থেকে। তেমনি আবার তথ্য নিতে হবে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা থেকে! ইতিহাসের বিশেষ স্তর এবং ছাত্রদের 
বিশেষ মানসিকতার বিচারে এগুলির উপর ক্ষেত্র বিশেষে বশেষ বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হবে, কিন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্নতার বদলে পারস্পরিক সংযোগের 
কথাটিই তুলে ধরতে হবে। সর্বোপরি সাম্প্রতিক ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় 
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করিয়ে কল্পনা ও ঘটনার পার্থক্য, বাস্তব সত্য এবং উদ্দেশ্যযূলক প্রচারের তারতম্য 
করবার জন্যও তাদের প্রস্তুত করতে হবে। 

সহজেই অন্নমেয় যে বিচিত্র চাহিদা পূরণ করে সিলেবাস তৈরির কাজট জটিল 
এবং একটি ‘সর্বজনীন পাঠ্যক্রম’ প্রায় অসম্ভব । কিন্তু কয়েকটি মৌল নীতি অনুসরণ 
করলে কাজটি সহজতর হতে পারে। ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্নতার ধারা, ক্ৰমোন্নতিমূলক 
বিবতন, সামগ্রিকতা, সময়াহুক্রমিতার চেতনার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর মানসিক স্তরের 
বিবেচনাই মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা দরকার । 

তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে দিলেবাম গঠনের কাজে অগ্রসর হওয়া যার-_(১) দার্শনিক 
মতবাদ তথ! ইতিহাস পড়ার মৌলিক লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে, (২) বিষয়ের উপর 
অর্থাৎ কতখানি তথ্য ও জ্ঞান শিশুর আহরণ করা উচিত, তার উপর গুরুত্ব দিয়ে এবং 
(৩) শিশুর মানসিক ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেও অগ্রসর হওয়া চলে । কোন 
দৃষ্টিভঙ্গির উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হবে তা আবার নির্ভর করবে স্থুল 
জীবনের শুরভেদের উপর। অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চস্তরে দৃষ্টিভদ্দির 
তারতম্য ঘটবেই। অবশ্য এই স্তরভেদ সত্বেও তিনটি স্তরকে পরস্পরযুক্ত ধারাবাহিক 
অগ্রগতি রূপেই বিচার করতে হবে । সর্বোপরি মনে রাখা দরকার যে তথ্য চয়নে 
পরিবেশ চেতন, তথ্যের অর্থ ও তাত্পর্যের চেতনা, শিক্ষার্থীর বিশেষ আগ্রহ সম্পর্কে 
সচেতনত। এবং যথেষ্ট নমনীয় ত! প্রয়োজন । 

তথ্য সন্নিবেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ধারা (central ৮০71 ) কিংবা পরস্পর 
সংযুক্ত কয়েকটি বিষয়কে গ্রহণ করা চলে। তবে মনে রাখতে হবে যে মূল বিষয়টি 
বোঝানোর জন্য যে সব তথ্য সমাবেশ করা৷ হবে, ত! যেন নিরবচ্ছিন্নত এবং প্রগতির 
চেতন! স্থষ্টি করতে পারে, সর্বোপরি বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে। অতীতের 
শু্ষ কংকালটি ( dead dry bones ০ the Past ) উপস্থাপন করা যেমন চলবে না, 
তেমনি চলবে না একদেশদশিতা। 

দিলেবাপটি হাওয়া চাই শ্রেণীপাঠে প্রয়োগের যোগ্য । শিক্ষক ও ছাত্র_উভয়েই 
যেন সহজভাবে তাঁকে অস্রসরণ করতে পারে। শিশুর বয়স, আগ্রহ ও মনের কথা 
বিচার করে পাঠ্যক্রমকে তথ্যভারাক্রাস্ত করবার প্রবণতাও ছাড়তে হবে। স্কৃতরাং 
অর্থপূর্ণ, যুক্তিগ্রাহ ও পরম্পরগ্রথিত তথ্যের ভিত্তিতে পক্ষপাতহীন, সুপরিকল্পিত, 
»৭এবস্ত, নমনীয় এবং সক্রিয় পাঠ্য তৈরির উপর ইতিহাস পড়ার সার্থকতা নির্ভর 

[| 

নীতিগত এই আলোচনার ভিত্তিতে আমর! এখন বিদেশে প্রচলিত প্রণীলীর 
দিকে তাকাতে পারি। 


৬৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


ইংলগ্ডের মডার্ণ স্কুলে চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত। ১১ থেকে ১৩ 
বছর পর্যন্ত প্রধানতঃ ইংলগু ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পোশাক পরিচ্ছদ, যানবাহন, 
বাসগৃহ, আচার আচরণের বিবর্তনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যেই 
সিলেবাসে তথ্যপমাবেশ কর! হয়। ১৪ বছর থেকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক, সামাজিক 
অর্থনৈতিক সমস্তাবলীর সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে অধিকাংশ 
শিশুরই এই স্তরের শেষে পড়া শেষ হয়। স্ৃতরাং একথা অনস্বীকার্য যে চার বছরের 
এই পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রামার স্কুলের পাঠকাল 
অপেক্ষারুত দীর্ঘ এবং ছাত্রদেরও মেধাসম্পন্ন বলে ধরা হয়। স্থতরাং এ ক্ষেত্রে 
ইতিহাসের গভীরতর পড়াই প্রচলিত। ১১ এবং ১৫ বছর বয়সে পড়তে হয় 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ, প্রাচীন যুগ এবং ইউরোপের পটভূমিতে ১৭১৪ সন পর্যন্ত 
ইংলণ্ডের ইতিহাস | ১৩ বছর বয়সের পাঠ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস । 
১৪ বছর বয়সে আবার গুরুত্ব দেওয়া হয় ইংলগ্ডের ইতিহাসে, এবং ১৫ বছরে 
ইউরোপীয় ইতিহাসের গভীরতর পাঠের ব্যবস্থা! রয়েছে। পরিশেষে ১৬ বছর বয়স, 
থেকে ইংলণ্ড, ইউরোপ এবং বিশ্ব ইতিহাসের সামগ্রিক পড়ার ব্যবস্থা আছে। এই 
পাঠক্রমে লক্ষণীয় যে বয়ন অনুসারে বিভিন্ন গুরুত্ব দিয়ে প্রাচীন ইতিহাস, জাতীয়, 
ইতিহা এবং বিশ্ব ইতিহাসের সমন্বয় করা হয়েছে। 

আমেরিকায় নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত ইতিহাসকে আলাদা পাঠা হিসেবে পড়াবার 
রীতি বিশেষ নেই । ১০ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত পড়ানো হয় প্রধানত: আমেরিকার 
উপনিবেশিক জীবনের ৰাস্ুব কাহিনী এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকথ]| ১৩ এবং 
১৪ বছর বয়সে উপস্থাপিত হয় আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবন । 
পরবর্তী বছরে পড়া হয় পৃথিবীর সামগ্রিক ইতিহাস। পরিশেষে পৃথিবীর ইতিহাসের 
পটভূমিতে মাফিন ইতিহাসের গভীরতর পাঠই প্রচলিত। 

ফ্রান্সের পাঠ্যক্রমটি আরও সরল । সেখানে ১২ বছর বয়সে পড়ানে! হয় 
প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী এবং রোম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত প্রাচীন যুগের কথা ৯ 
১৩ বছর বয়সে মধ্যযুগ এবং ১৪ বছরে ১৭৮৯ সন পর্যন্ত আধুনিক ইউরোপের 
ইতিহাস ; ১৫ বছর বয়সে ১৭৮৯ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইতিহাস । ১৬ বছর 
বয়সে আমেরিকার কথা বিশেষ উল্লেখ করে পৃথিবীতে ইউরোপের প্রসার এবং 
পরিশেষে ১৭-১৮ বছরে ইউরোপ তথা বিশ্বের পটভূমিতে ফরাসী ইতিহাসের 
গভীরতর পাঠি। 

উদ্দাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়ে উপরোক্ত তিনটি পাঠ্যক্রম থেকে কয়েকটি হত্র 
আবিষ্কার করা চলে। নীচের ক্লাসে সাধারণতঃ প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী এবং 
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প্রাচীন যুগের ইতিহাসের তথ্যেই পাঠ্যক্রম সমৃদ্ধ। মধ্য স্তরে ইউরোপের সাধারণ 
ইতিহাসের পটভূমিতে জাঁতীয় ইতিহাসের সাধারণ পরিচয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। উচ্চতর স্তরে বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিতে জাতীয় ইতিহাসের গভীরতর 
পাঠ সাধারণভাবে এচলিত। 
আমরাও বলতে পারি বে বিশ্ব ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, 
রাজনৈতিক-সামাঁজিক-অর্থনৈতিক জীবন, সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং সমসাময়িক 
প্রসঙ্গ, দূরবর্তী দেশ এমনকি ক্ষুদ্র দেশের কাহিনী থেকেও তথ্য চয়ন করে পাঠ্যক্রমে 
সন্নিবেশ কর! বাঞ্চনীয়। ১৯৫১ সনে 38%755-এ অনুষ্ঠিত ইতিহাস শিক্ষক সম্মেলনেও 
অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল। 
ভারতের ক্ষেত্রেও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তথ্যবহুল ইতিহাস পড়ানোর 
প্রস্তাব করা যায় না। এই স্তরে শিশুর আগ্রহ ও কৌতূহল মেটানোই বড় কথা । 
মানব সভ্যতার প্রাচীনতা, মানব সংস্কৃতির ব্যাপকতা, এবং জাতীয় গৌরবের 
ইতিহাসের সঙ্গে শিশুদের সাধারণ পরিচয়ই এ সময়ে প্রয়োজন। তাই আদিম 
মাঙ্গষের কথা, উপনিষদের গল্প, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক 
এঁতিহাসিক কাহিনী এবং এঁতিহাসিক যুগের বিশিষ্ট চরিঅগুলির সঙ্গে গল্লাকারে 
শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া ভাল। তা ছাড়া বিদেশের কাহিনী এবং পুণাশ্লোক 
ব্যক্তিদের জীবনকথার সঙ্গে পরিচয়ও প্রয়োজন । এই প্রয়োজনের কথা মনে রেখে 
পাঠ্যক্রমে বিষয় সন্নিবেশ করা উচিত । 
ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিশুরা (১১-১৪) মনের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত 
পূর্ণতাসম্পন্ন। তারা পরিবেশ সচেতন এবং সমাজ সচেতন। এই বয়সের শিশুর! 
অনেক বেশী কৌতুহলী । স্থতরাং অতীতকে এদের কাছে সাধ্যমত মূর্ত করে তোল! 
দরকার । তা ছাড়া সময়চেতনাও এই বয়সে দানা বাধে। স্থতরাং সময়ানুক্রম 
রক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রাচীন কাল, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের 
ইতিহাস পড়ানোই শ্রেয়। 
কিন্তু পাঠ্যক্রম তৈরির সময় মনে' রাখা দরকার যে প্রাচীন ইতিহাসের বেলায় 
বিভিন্ন দেশের কথা পাশাপাশি উপস্থাপন করে গেলেই হবে না, এর! যে সমসাময়িক 
ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে পর্যায় পর্যায়ে আদান প্রদান ঘটেছে, এই বোধটি জাগানো! 
দরকার। তিনটি যুগেরই বিষয় চয়ন করতে হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস 
'থেকে। পৃথক হলেও তিনটি যুগ একস্থত্রে সময়াহুক্রমে গ্রথিত থাকবে। 
যে সব বড় ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে, এবং বিভিন্ন জাতিকে 
যুগপৎ প্রভাবিত করেছে, তেমন ঘটনাই অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য সন্নিবেশ করা দরকার । 


ইতিহাস তত্ব (১ম)-৫ 


৬৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


সর্বোপরি মনে রাখা দরকার ষে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই এই স্তরের প্রান্তে স্কুলের 
পড়াশুনা শেষ। স্থতরাং জাতীয় ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ( সংক্ষিপ্ত হলেও ) 
তাদের কাছে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন | অন্যান্ত দেশে বাধ্যতামূলক পাঠকালের 
মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পড়া শেষ হয়। 

নীচের ক্লাসে সিলেবাস তৈরির নানা রকম আকর্ষণীয় সুপারিশ অনেকেই 
করেছেন। একটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ পদ্ধতি হলো মানুষের জীবনের এক একটি বিশেষ 
দিকের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ! মানুষের অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, বাসগৃহ, খাছ্াবস্ত, গ্রাম 
ও নগর, লিপি ও ভাবার ক্রমিক বিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করাই এই প্রণালীর 
বৈশিষ্ট্য । এক্ষেত্রে একটি মূল বিষয়, কিন্বা কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করে 
তারই চারপাশে পাঠ্যবস্তর কাঠামোটি তৈরি করতে হয়। স্ৃতরাং এক্ষেত্রে এমন 
তথ্য সমাবেশ করতে হবে যেন এ বিশেষ দিকে সভ্যতার অগ্রগতি এবং মানব প্রগতির 
ধারাটি বিশ্লেষিত হয় । অবশ্য তথাগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং এক্যের বন্ধন 
থাকা দরকার। এই ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে পারলে বর্তমানের জীবনযাত্রাকে ব্যাখ্যা 
করা এবং বর্তমানের পিছনে অতীতের অবদান সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করা সোজা । 
অন্যান্য পদ্ধতিতেও নীচের ক্লাসের জন্য আকর্ষণীয় সিলেবাস তৈরির কথা প্রস্তাবিত 
হয়েছে। এ সম্পর্কে ছু” একটি সুপারিশও এখানে উলেখ কর! ষাঁয়। 

(ক) সভ্যতার যাত্রাপথে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর অবদানকে নিয়োক্ত পদ্ধতিতে 
রূপায়িত করা চলে__জলসেচ ব্যবস্থায় হুমেরীয়দের দান, গণিতশান্তে প্রাচীন 
ভারতীয়দের কৃতিত্ব, বীজগণিতে মিশরীয় অবদান, লিপি স্থষ্টিতে ফিনিসীয়, রেশম, 
বারুদ, দিকনির্ণয় যন্ত্র এবং পপরীক্ষ!” ব্যবস্থায় চীনাদের রুতিতু, স্থাপত্য ও ভাক্ষর্ষে 
গ্রীকদের অগ্রগতি এবং পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থায় রোষীয়দের কৃতিত্ব,_ কিম্বা আধুনিক 
যুগেও ছাপার ব্যবহারে জার্মাণ, বাস্পশক্তির ব্যবহারে ইংরেজ অথবা বেতার উদ্ভাবনে 
ইতালীয়দের রুতিত্বের কথা পরিবেশন করে একটিকে সভ্যতার অগ্রগতি এবং 
অপরদিকে এই প্রগতির ধারায় বিভিন্ন জাতির দান সম্বন্ধে একটি স্ুম্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি 
করা সম্ভব । 

(খ) অন্য পদ্ধতিরও স্থপারিশ রয়েছে। সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি- 
. স্থানীয় গোষ্ঠী কিম্বা জাতির বিবরণ সমাবেশ করা হয়। যাষাৰর শিকারী মানুষ, 
পণুপালক, রুষিজীবী প্রভৃতিকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করা চলে। তারপরে প্রকৃত 
ইতিহাসের যুগে মিশরীয় মাহুষ__তাদের স্থতোকাটা, বয়ন, শস্ত উৎপাদন, পীরামিভ, 
ব্যাবিলনীয় মানুষের সেচব্যবস্ত, ্ৃতশিল্প, শৃন্যোগ্ভান ; মহেঞ্োদড়োর সীলমোহর, ইটের 
বাড়ী, পাকা ড্রেন, সাধারণ স্থানাগার, তুলোর কাপড় ; ভারতীয় আর্যদের পারিবারিক 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ৬৭ 


জীবন, বেদ উপনিষদ, গণিত ও জ্যোতিষ 3 ফিনিসীয়দের সমুদ্রযাত্র। ও বাণিজ্য ; 
গ্রীক নগর রাষ্ট্র, খেলাধূলো, জিমনাপিয়াম এবং অলিম্পিয়াড; রোমানদের নগর, 
রাজপথ, অক্টালিক), আানাগার ( The Greeks looked to beauty, the 
Romans to the drains—এ কথাটির তাৎপর্য), এবং আইন শাস্ত্রের কথ) 
হিক্রদের অবতারবাঁদের কথা । পাঠ্যবিষয়ের এইরকম বিন্যাসে লক্ষ্য রাখা দরকার 
যেন তথ্যের পারম্পরিকতার মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতির ধারাটি পরিষ্কার হয়ে 
ওঠে । বর্তমানের সভ্যতা ষে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন মানুষের দানে ক্রমে ক্রমে গড়ে 
উঠেছে এবং আমর] যে অতীত কালের কাছে খণী, এই ধারণাটি স্থাষ্টি করা এই 
ধরনের পাঠ্যক্রমের সাহায্যে সম্ভব। সমস্ত পাঠ্যবিবয়টি ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক, 
নিয় মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার । 

এখন আলোচনা কর! যাক পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্তরের কথা। অন্যান্য দেশে প্রচলিত 
রীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও বলতে পারি ষে এই স্তরটি বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিতে 
জাতীয় ইতিহাসের গভীর এবং যুক্তিশীল পাঠের সময় । এই ইতিহাসের সীমানা হবে 
সাম্প্রতিক যুগ পর্যস্ত। তবেই ছাত্ররা বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে বর্তমানকে ভালভাবে 
জানতে পারবে । বিশ্ব ও জাতীয় ইতিহাসের বিচ্ছিন্নতার বদলে উভয়ের অনুবন্ধই 
" গ্রয়োজন। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর পরস্পর নির্ভরতা এবং সভ্যতার চলমানতা সম্বন্ধে 
সার্থক ধারণ! যেন ছাত্রছাত্রীর মনে স্থ্টি হয়! স্বাভাবিক সংযোগবিন্দুগুলিকে অবলম্বন 
করে বিশ্ব ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাসের সাথে গ্রথিত করতে হবে, বর্তমানের ক্ষেত্রে 
অতীতের তাৎ্পর্যট বোঝাতে হবে, তথ্যগুলি হবে যত সম্ভব বাস্তব ও মূর্ত । 

পরিশেষে পাঠ্যনির্বাচনের মূল নীতিগুলি আবারও বল! চলে । শিক্ষার স্তর এবং 
সিলেবাসের প্রকৃতি অন্ুসারেই তথ্যচয়ন প্রয়োজন | শুধু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক তথ্য 
অতি মাত্রায় বিমূর্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের চারপাশে 
সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচিত্রকে সাজাতে হবে। তবে এই সব তথ্য 
যেন বিচ্ছিন্ন না থেকে পরস্পরের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে । তথ্যের জঙ্গল তৈরি নী 
করে বিভিন্ন যুগের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীকেই (18770779215) পাঠ্যক্রমে মুখ্য স্থান 
দেওয়া দরকার! ভারতের ইতিহাসে দেশের সব অঞ্চল থেকেই তথ্য সমাবেশ 
দরকার। সমগ্র পাঠ্যক্রমে যেন একটি চনমানতার স্থর প্রতিধ্বনিত হয়; ইতিহাসের 
ধারাটি ষেন বর্তমানকেও স্পর্শ করে। পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যটিকে প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক যুগে 
ভাগ করা চলতে পারে, কিন্ত পূর্ণাঙ্ঘতার মূল্য যেন ব্যাহত না হয়। পরিশেষে এবথা৷ 
বলা নিম্রয়োজন যে রচনা কৌশলটি যেন আকর্ষণীয় হয়। 

কোঠারী কমিশনের সুপারিশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটানা প্রাথমিক শিক্ষার কথ! 
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বলা হয়েছে । এ ব্যবস্থা যদি কখনও চালু হয় তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে 
সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন পাঠ্য বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে হবে। কিন্ত 
যেহেতু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তই বাধ্যতামূলক শিক্ষার সর্বজনীন শুর, সেই হেতু জাতীয় ও 
সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে । দশম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রবাহ-বিভাগ 
বাতিল করে সাধারণ শিক্ষা চালু হয়েছে । নবম ও দশম শ্রেণীই এখন পূর্ণাঙ্গ মাধ)মিক 
স্তর। হুতরাং বিশ্ব ইতিহাসের সাধারণ পটভূমিতে জাতীয় ইতিহাস পড়াই এই স্তরে 
সকলের জন্য প্রচলিত হওয়া বাঞ্চনীয় । পরিশেষে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে বিশেবী- 
করণের স্থচনাকাল হিসেবে গ্রহণ করে ইতিহাসকে অন্যতম এচ্ছিক বিষয়রূপেই প্রস্তাব 
করা হয়েছে । স্থৃতরাং এই স্তরে ছু” একটি যুগ কিংবা দেশ সম্পর্কে বিশেষ পড়ার 
ব্যবস্থা থাকাই বাঞ্ছনীয় । 


বিষয়বিন্তাস ও সংগঠন 


কোন্‌ স্তরের জন্য কি ধরনের বিষয়বস্ত দেওয়! হবে এটি সিদ্ধান্ত হওয়ার পরেই প্রশ্ন 
আসে বিষয়টি কোন্‌ প্রণালীতে সাজানো হবে। ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর 
বয়স, সময় চেতনার প্রশ্ন, মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা, বিষয়বন্তর গভীরতা এবং ব্যাপকতা, : 
শিশুর কাছে বিষয়ের হৃদয়গ্রাহিতা প্রভৃতির কথা বিবেচনা করেই তথ্যগুলি সাজানো 
দরকার। প্রণালী অম্মতভাবে লাঁজাবার সমস্তাটিই বিষয়বিন্যাসের মূল কথা। এ 
ক্ষেত্রে প্রধান দুইটি মতবাদের কথ! উল্লেখ করা বায়--(ক) জীবনীভিত্তিক পাঠ, এবং 
(খ) সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিক পাঠ। জীবনীভিত্তিক পাঠের কথাই প্রথমে আলোচন! 
করা হচ্ছে। 


জীবনীভিত্তিক পাঠবিন্যাস ( Biographical Approach ) 


শিক্ষার্থীর মানসিক বয়স এবং বিষয়বন্তর প্রকৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 
্ব্নবরস্ক পাঠকদের জন্য জটিলতা ছাড়তে হবে। নৈর্যভিকভাবে তার! ইতিহাস 
বুঝতে পারে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে আবেগের অুদমন হয়_ প্রধানত: এই যুক্তিতেই 
জীবনীর ভিত্তিতে ইতিহাম পড়ার প্রস্তাব করা হয়ে থাকে !. একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গি 
হিসাবে এর সুত্রপাঁত হয় রুশোর তত্ব থেকে । 'এমিলের ‘হৃদয়ের শিক্ষা” সুরু হয়েছিল 
জীবনী পড়ার মধ্য দিয়ে, কারণ জীবনেতিহাসের মধ্যেই মানবের সত্য পরিচয় 
প্রতিফলিত হয়। বস্তুতঃ ইতিহাসকে আকর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় করবার তাগিদে 
ইউরোপে প্রণালীটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮২* সন থেকে জার্মাণীতে এই প্রথা 


ইতিহাসের পাঠ্যক্ৰম ৬৯ 


ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় এবং স্বল্পকালের মধ্যে ইংলও, ফ্রান্স এবং আমেরিকায় 
ছড়িয়ে পড়ে । 

হৃদয়বৃত্তির প্রসারতা, মানসিক উন্নতি এবং চরিত্র গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকেও 
এঁতিহীদিক জীবনী পড়ার তাৎপর্য কেউ কেউ বিচার করেছেন। গ্ুটার্ক বলেছিলেন, 
‘I fill my mind with the sublime images of the best and greatest 
men.’ অবশ্য জীবনীর ভিত্তিতে ইতিহাস পড়ার তত্ববেত্তা ছিলেন কার্ণাইল। তীর 
মহামানব তত্বের’ (great men theory) যুল কথাই হলো-মহামানবদের জীবনেই 
বিধৃত রয়েছে পৃথিবীর যা কিছু মহৎ । (“The history of what man has 
accomplished in this world is at bottom the history of the great 
men.”) এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন Victor Cousin— ‘Great men sum 
up and represent humanity.” জীবনের রঙ্গমঞ্চ যতই সুসজ্জিত হোক, যতোই 
পার্খচরিত্র থাক্‌, উপযুক্ত নায়ক ছাড়া জীবননাট্য অধস্ভব_-এই কথাটি বলেছেন 
Dr. Sparks,— ‘However magnificent the Set, it is lifeless without 
the players.” এই ধরনের বিভিন্ন যুক্তিতেই জীবনীর ভিত্তিতে ইতিহাস পড়ার দাবি 
উঠেছে, অর্থাৎ ইতিহাসের তথ্য গুলি যুগমানবদের জীবনীর আকারেই পরিবেশন করা 
দরকার । 

ততবটির পক্ষে কিছু যুক্তি নিশ্চয়ই আছে। একটি বিশেষ স্তরে শিশুদের জীবনে 
বীর পূজোর (17670 01511) প্রবণতা দেখা যায়। নৈর্ব্যক্তিক বিমূর্ততার বদলে 
শিশুরা ঘটনাশ্রোতকে মূর্ত এবং ব্যক্তিসাপেঞ্ষ করে পেতে চায়। জীবস্ত মানুষের 
আকর্ষণীয় কাহিনী ছাড়া মনের রাজ্যে শৃন্যতার স্থ্টি হয়। বিভিন্ন যুগন্ধর ব্যক্তিরাই 
সেই সেই যুগের সার্থক ধারক । যুগ চরিত্র তাদের জীবনেই প্রতিভাত হয়। জীবন- 
নাট্য ঘটনা সংঘাতের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাও মিটতে পারে জীবনী 
পড়ায় সাহায্যে । আবার জীবনেতিহাসকে অবলম্বন করেই ইতিহাসের নাট্যরূপ 
দেওয়া এবং মঞ্চে অভিনয় করা সহজ। জীবনের উত্থান পতন আছে, অমস্তা, 
সাফল্য ও ব্যর্থতা আছে, এই অন্ভুতি জাগানোর ক্ষমতাও জীবনেতিহাসের আছে। 
বস্তুতঃ জীবন কাহিনীর আকর্ষণশক্তি খুবই বেশী। সর্বোপরি উল্লেখ্য যে মহৎ- 
জীবন অন্গধাঁবন এবং অনুসরণ করবার মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনও হতে পারে । 

কিন্তু স্বপক্ষে যেমন যুক্তি আছে, বিপক্ষে তেমনি যুক্তির অভাব নেই। ইতিহাস 
সৃষ্টি হয়েছে সকল মানুষের দানে! মানব সভ্যতা যে বিশ্বমানবের যৌথ সম্পত্তি 
এবং যৌথস্ট্টি, এই চেতন৷ স্থ্টই ইতিহাস পড়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। কয়েকজন 
মহামানবই ইতিহাস স্ুষ্টি করেছেন, এই ধারণা গড়ে উঠলে না৷ হবে ইতিহাস 
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সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, ন! হবে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ | দ্বিতীয়তঃ, যুগমানবরাঁও 
যুগের সীমাবদ্ধত! দিয়ে বেষ্টিত। যুগের উধ্বে কেউ নেই। তৃতীয়তঃ, মহৎ ব্যক্তির! 
কতদিকে মহৎ, এবং সমাজজীবনের কয়টি দিকের তীরা প্রতিনিধি? কোন ব্যক্তিই 
তার নিজন্ব সময়ের সমাজ জীবনের অসংখা ঘাতপ্রতিঘাত, আশ! বেদনা, সাফল্য 
ব্যর্থতার সার্থক প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারেন না| চতুর্থতঃ এতিহাসিক ব্যক্তির 
সভ্যতার পর্বতমালায় কয়েকটি সুউচ্চ গিরিশৃষ্দের মত দাড়িয়ে রয়েছেন। পরস্পরের 
অন্তর্বর্তা সময়টি রয়েছে উপত্যকার মত । শৃঙ্গ থেকে শূলে লাফিয়ে গেলেও সমগ্র 
পর্বতমাঁলার প্ররুত পরিচয় পাওয়া অসম্ভব | একথাটিই জনসন বলেছেন-__-:.$৮5p 
from summit to summit without any reference to connecting 
1504502০.৮ উপরের মন্তব্য থেকেই পঞ্চম আপত্তিটি ধরা পড়বে। জীবনী ভিত্তিতে 
পড়লে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এবং নিরবচ্ছিন্নতার চেতনা সৃষ্টি হতে পারে না। 
যষ্ঠতঃ, জীবনীকার যে উদ্দেশ্বযূলক ভাবে জীবনী রচনা করবেন না, এমন নিশ্চয়ত। 
কোথায়? একদেশদশিতা এবং ব্যক্তিপূজোর বাড়াবাড়িতে ভীবনী গ্রন্থও হয়ে ওঠে 
অনৈতিহাসিক। তা ছাড়া একই ব্যক্তির জীবনী বিভিন্ন গ্রন্থকারের হাতে বিভিন্ন 
রূপ পায়। সুললিত সাহিত্যস্থস্টির চেষ্টায় অনেক সময় এতিহাসিক সত্যও 
চাপা পড়ে। সর্বোপরি ' সমষ্টিজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তি জীবনকে, দেখা 
অসভব। এ্রতিহাসিক ঘটন। ও পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি মাহুষের ক্রিয়। 
প্রতিক্রিয়া রপায়নের মধ্য দিয়েই সার্থক জীবনী রচনা সম্ভব। এ কথাটি জনসনের 
মন্তব্যে স্থুপরিচ্ছন, “Biography can, on the whole, be made more 
historical by making it more biographical, grouping men about 
events rather than events about men and by studying men first 
0f all as en.” বস্তুতঃ জীবনীর ভিত্তিতে ইতিহাস পড়ার এই সব দুর্বলতার 
ফলে জীবনীর ভিত্তিতে পাঠ্য বই লেখার যে প্রবণতা একসময় দেখ! গিয়েছিল, 
তাঁও এখন আর নেই। এই কথাটিও জনসন সুন্দর করে বলেছেন, “The books 
have in general abandoned the principle of grouping events 
about men and have adopted the principle of grouping men about 
events.” 

তবে কি গঁতিহাসিক জীবনী পড়ার কোন মূল্যই নেই? ' এই মনোভাবও ঠিক 
নয়। স্কুল শিক্ষার তিনটি স্তরে ইতিহাসিক জীবনী পড়ার তিনটি প্রধান মূল্যের 
স্যধহার করতেই হবে। নীচের ক্লাসে ইতিহাসকে জটিলতাবজিত এবং হাদয়- 
গ্রান্ছী করবার উদ্দেশ্যে এবং অতীত সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণ! সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
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জীবনীর ভিত্তিতে বিষয় বিন্যাসই ভাল! অবশ এক্ষেত্রেও ইতস্ততঃ জীবনী নির্বাচনের 
বদলে সময়ানুক্রম রক্ষী করে জীবনকথার গ্রন্থনা! দরকার | মাধ্যমিক ক্কুলের নীচের 
ক্লাসের শিশুদের বয়সে বীরপুজার যে সহজাত প্রবণতা দেখা দেয়, তারও সদ্ব্যবহার 
করা দরকার । তবে এই স্তরে শুধু জীবনীতেই চলে নী। বিবরণধর্মী ক্রমিক 
ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যুগনেতাঁদের জীবনের উপর বিশেষ 
গুরুতই শ্রেয়। স্থুলের উচু ক্লাসে যুক্তিশীল এবং মননশীল ইতিহাস পড়ার সময়। 
এ সময়ে জীবনীর ভূমিক! মূলতঃ সহায়ক পাঠ ( Collateral reading ) হিসেবে । 
ইতিহাসের সাধারণ পড়াকে আরও অর্থপূর্ণ এবং প্রাঞ্জল করে তুলবার জন্যই এই 
স্তরে জীবনী পড়ার মূল্য । জনসন তাই মন্তব্য করেছেন, “But in the 
upper grades and in the high schools, wherasver collateral 
reading has included more than text books, biography bas 
claimed to hold an important place.” অবশ্য এই স্তরে আত্মজীবনী, 
ডায়েরী, স্মৃতিকথা, পত্রপঞ্জিকার প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদিকেও জীবনী শ্রেণীর মধ্যে 
গ্রহণ কর! দরকার। 

সুতরাং জীবনী পড়ার সাহায্যে প্রকৃত ফল পেতে হলে দরকার--(১) তাৎপর্যপূর্ণ 
যুগ ও ঘটনা নির্বাচন করে তারই চারপাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিজীবনের সন্নিবেশ, (২) 
একই যুগের একাধিক ব্যক্তির জীবনীর তুলনামূলক পাঠ, ( উদ্নাহ্রণস্বরূপ__ পিট, ফক্স, 
নর্থ; ডিপরেলি-গ্ন্যাভষ্টোন ; ভোলতেয়ার, রুশো, মতেস্থ্য, রোবসপিয়ের, মিরাবৌ, 
দাতো, ষোড়শ লুই; ম্যাৎসিনি, গ্যারিবন্ডি, ক্যাতুর, মেটারনিক; জ্যাকসন, 
জেফাঁরসন ; লেনিন, টটস্কি; চাচিল, রুভভেল্ট, ্র্যালিন; হিটলার, মুসোলিনী, 
তোঁজে ১ রামমোহন, কেরী, ভাফ; বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল; গান্ধী, 
চিত্তরঞ্জন, মতিলাল; জহরলাল, স্থভাবচন্দ্র প্রভৃতি), (৩) বিভিন্ন যুগের 
গ্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রগুলিই বাছাই করা, (৪) ৰিবরণের সাহায্যে জীবনী সমূহের 
সংযোগ, এবং (৫) মূলতঃ সহায়ক পাঠ হিসেবেই জীবনীকে সচেতনভাবে গ্রহণ ও 
প্ৰয়োগ করা। 

বস্তুতঃ জুনির্বাচিত জীবনীগুচ্ছের সাহায্যে একটি দেশের ইতিহাসের 
জটিলতাবজিত সাঁধারণ রূপরেখা উপস্থিত করা যায়। ভারতের কথাই উল্লেখ কর! 
চলতে পারে। প্রাচীন ভারতের মহামানবদের জীবনালেখ্য খুবই কম। তবুও বহু 
গবেষণার মধ্য দিয়ে এ্রতিহাসিকরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জীবন কাহিনীর রসদ সংগ্রহ 
করেছেন। এর মধ্যে কিছু কল্পনা, কিছু জনক্রুতির মিশ্রণ অবশ্যই আছে। তবুও 
বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনকথা, বিশ্বিসার ও অজাতশক্রর কাহিনী, আলেকজাগারের 
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জীবনী, দেশ-ও বিদেশের জৈনগ্রন্থাদি থেকে সংগৃহীত কৌটিল্য ও চন্গুপ্তের কথা, 
মিলিন্দ প্রশ্ন, হরিবেণ প্রশস্তি, হর্ষচরিত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রাচীন কাল সম্বন্ধে একটি 
সাধারণ ধারণা সম্ভব । 

মধ্যযুগের হ্ুলতানদের' সভাসদরা৷ এবং বরাণী, ব্দাউনী প্রমূখ অনেক এতিহাসিক 
জীবনবৃত্তাত্ত রেখে গেছেন | বাদশাহী আমলে বাবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি রাজপুরুষরা 
নিজেরাই তো৷ আত্মজীবনী কিন্বা জীবনী রচনা করেছেন! অস্তঃপুরের কোন কোন 
নারীও এই কাজে অংশ নিয়েছেন | 

আধুনিক যুগে ইংরেজ শক্তির উত্থানকালের জন্য দুপ্নে, ক্লাইভ, সিরাজদ্দৌলা, 
মীরকানিম প্রভৃতির জীবনী পাওয়া বায় । দেওয়ানী লাভের পর থেকে ইংরেজ 
সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত ইতিহাসের জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস্‌, 
হায়দার-টিপু, নন্দকুমীর, চৈতসিংহ প্রভৃতির জীবনকাহিনী পড়া চলে। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ সম্বন্ধে আলো! পাওয়া যায় একদিকে ওয়েলেসলি, লর্ড হেক্টিংস, 
লর্ড মেকলে, লর্ড বেট্টিঙ্ক এবং অপরদিকে উইলিয়াম কেরী, রামমোহন, দ্বারকানাথ, 
রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, আলেকজাতার ভাফ প্রমুখের কাহিনী থেকে । সিপাহী 
বিদ্রোহের কথা জানা যায় তাতিয়া তোপি, ঝান্সি রাণী এবং লর্ড ক্যানিংয়ের জীবনী 
থেকে । সিপাহী বিদ্রোহোত্তর যুগে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রয়েছে অনেক রনদ__ 
দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্ত্র, বিবেকানন্দ, সৈয়দ আহমদ, বন্ধিমচন্দ্র, 
রানাডে প্রভৃতির জীবনী | বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছুই দশকের জন্য রয়েছে লর্ড কার্জন, 
বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায়, তিলক, গোখলে, স্ুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, 
খ্যানি বেসান্ত, নিবেদিতা, আলি ভাতৃদ্বয়ের জীবনী । পরিশেষে পড়া চলে গান্ধীজী, 
জিন্না, সুভাষচন্দ্র, মাওলানা আজাদ, জওহরলাল প্রভৃতির জীবনী । রবীন্দ্রনাথের জীবনী 
বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্তই প্রযোজ্য | 

বস্তুতঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস জানৰার জন্য জীবনীর অভাব নেই। কিন্ত 
এত সব সত্বেও পূর্ণাঙ্গতা, সামগ্রিকতা, ধারাবাহিকতা, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ 
কিন্বা অর্থ নৈতিক জীবনের কথা, অথবা ভাতীয় আন্দোলনের বৃহৎ স্রোতের মধ্যে 
যেসব ক্ষু্র আোত মিশেছে, তাদের কথা শুধু জীবনী পড়ার মধ্য দিয়েই পুরোপুরি 
বোঝ যায় না। 

স্কুলের মধ্যম পর্যায়ে জীবনীর ব্যবহার সম্পর্কে খুবই বিচক্ষণতা দরকার 
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়ের! কৈশোরে পদার্পণ করে। কল্পনার জগৎ 
থেকে তার] বাস্তব জগতের দিকে তাকায়) তাদের চিন্তা ও যুক্িশীলতা। স্ষ্ট 
হতে থাকে, সমরচেতনা বাড়তে থাকে । বিমূর্ত যুক্তির ক্ষমতা যদিও তখন 
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পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তবুও সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা! স্থষ্টি হয়। একদিকে বীরপুজার 
মনোভাব তৈরী হয়, অপরদিকে বাস্তব পৃথিবীর জীবন সম্বন্ধে তার! কৌতুহলী হয়ে 
ওঠে! কিছু কিছু এতিহাঁসিক গল্প তারা পড়ে ফেলে, নাটক পড়ে কিম্বা দেখে। 
শিশুদের আগ্রহ তখন বিচিত্র। 

সুতরাং ইতিহাস পড়ার ক্ষেত্রে এদের যেমন সময়াহুক্রমিকতাঁর জ্ঞান দরকার, 
তাতৎপর্যময় ঘটন! জান! দরকার, অতীত ও. বর্তমানের সম্পর্কটি জান! দরকার, 
তেমনি আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত মানবিক কাহিনী ও জীবনীর সাথে পরিচয়ও দরকার । 
শুধু গল্প কিন্বা শুধু জীবনীতেও এ সময়ে চলে না, কিন্তু সহপাঠ্যরূপে জীবনীর মূল্য 


খুবই বেশী। 
সময়ানুক্রমিক বিন্যাস ( Chronological Approach ) 


বিষয় বিন্যাসে বিকল্প নীতি হলো সময়ানুক্রমিক বিন্যাস । ইতিহাস কেবল 
সন তারিখের দিনপঞ্জী নয় একথা সত্য, কিন্তু: সনতারিখ ছাড়াও ইতিহাস নেই, 
একথাও সত্য । ধারাবাহিকতা এবং নিরবচ্ছিন্নতাই ইতিহাসের ধর্ম। পূর্বাপর 
কার্ধকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতেই বিবর্তন ঘটে, পুরাতন থেকে নৃতনের উদ্ভব হয়। 
স্তরাং সঠিক উপলব্ধির জন্য ইতিহাসের সময়ানুক্রমিক পাঠই বিজ্ঞান সম্মত, সুতরাং 
শ্রেয়। 

তবে ইতিহাসের ধারা সব যুগে একই ভাবে প্রবাহিত হয়নি। যুগবৈশিষ্ট্য অনুসারে 
_ সমগ্র ্রতিহাসিক কালকে সময়াহুক্রমিকতার মধ্যেও কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশে (peri০d) 
ভাগ করে নেওয়া চলে। এ জন্যই সময়ানুক্রমিক নীতিকে %০:1০৭1০, নীতিও 
বলা হয়। 

কিন্ত অনেকগুলি যুগে ইতিহাসকে ভাগ করা ঠিক নয়, কারণ তার ফলে ধারা- 
চেতনায় ব্যাঘাত হতে পারে । কয়েকটি বিস্তৃত ও অর্থপূর্ণ অধ্যায়ে ভাগ করাই ভাল । 
কোন জাতি কিন্বা দেশের জীবন বিবর্তনের পর্যায় অনুনারে যুগবিভাগই বিজ্ঞানসম্মত। 
স্বুলের নীচের ক্লাস থেকে ইতিহাস পড়া সরু হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন যুগ হবে 
নীচু ক্লাপের এবং ক্রমিক পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে আধুনিক যুগ হবে উচু ক্লাসের পাঠ্য। 
শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্ক রেখে সহজ, মূর্ত ও আকর্ষণীয় তথ্য নির্বাচন 
এবং উপস্থাপনের উপরই ফলাফল নির্ভর করবে। 

সময়ানুক্রমিক পদ্ধতিতে কৃত্রিমতা। থাকে না, এবং সময় চেতনা স্থষ্টি হয়। 
অপেক্ষাকৃত জটিল আধুনিক কালের ইতিহাস পড়তে হয় উচু ক্লাসে। এই পদ্ধতি 
শিক্ষকের পক্ষেও সহজসাধ্য। কিন্তু পদ্ধতিটির ক্রটিও আছে। এই পদ্ধতিতে 


as } ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


নীচের ক্লাসে একবার ঘা পড়ানে| হবে, উপরের ক্লাসে তার কোন পুনরাবৃত্তি হওয়ার 
কথা নয়! স্থতরাং পুরানো যুগের কথ! শিশুরা প্রায় ভুলেই ষেতে পারে। বস্তুতঃ 
সময়ক্রমিক পদ্ধতিতে প্রাচীন যুগ নীচু ক্লাসে পাঠ্য বলে এবং এ বয়সের শিশুদের 
কাছে সরল ইতিহাসই পরিবেশন কর] উচিত বলে প্রাচীনকালের প্রতি স্থবিচার 
করা সম্ভব হয় না। অবশ্য উপরের কোন ক্লাসে এ পড়াটির পুনরাবৃত্তি হলে এই 
ক্রটি দূর করা যায়। বিবরণের ফাকে ফাকে গল্পের অবতারণা করে, কিছা 
তিন চার বছর পড়ার পরে সমস্ত বিষয়টিকে একবার পুনরাবৃত্তি করে নিলে এই পদ্ধতির 
সাফল্য আরও বাড়তে পারে । 

সময়চেতন! অক্ষুণ্ণ রেখেও ধারাবাহিক বিবরণের বদলে বিষয়বস্তর অন্যান্য রকমের 
বিন্যাসও সম্ভব। এগুলি সবই সময়ানুক্ৰমিক পদ্ধতির রকমফের | এ বিষয়ে প্রথমেই 
উল্লেখ করা দরকার “Culture EPOCH” পদ্ধতির কথা। 


“কালচার ইপক্‌” প্রণালী (Biological Approach ) 


কালচার ইপক্‌ তত্বের সুচনা বেশ পুরানো । আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে 
0977৩ বলেছিলের শিশুদের জন্য ‘56৭’ ব্যবহারের কথ | অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই 
এই তত্বের প্রকৃত াত্রার্ভ। ১৮৬৫ সনে [01915902211] লাইপজিগের শিক্ষণ- 
মহাবিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত স্কুলে কালচার ইপক্‌ €ণালী প্রয়োগ করে তত্বটিকে 
স্থপ্রচারিত করেন। 

হার্বার্টপন্থীরা Concentration এবং Culture epoch-কে একই সঙ্গে 
প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এ দুটি অবিচ্ছেদ্য নয়। কালচার ইপক তত্ব থেকেই একথা 
পরিষ্কার হবে। মানবসভ্যতার শৈশব, বাল্য, যৌবন ও পূর্ণবয়স্কতার সঙ্গে ব্যক্তির 
-জীবনের এই চারটি পর্যায়কে সমান্তরাল করে দেখাই এই তন্বের মূল কথা । ১৮৯৫ 
সনেই 5.5. Lawrie বলেন, “The childhood of history is best for the 
child, the boyhood of history for the boy, the youthhood of 
hisory for the youth and the manhood of history for the man.” 

কালচার ইপক তত্বের দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে। (১) প্রথম ব্যাখ্যা অন্থসারে বল! 
হয় যে শিশুর! জীবনের যে স্তরে পৌছেছে, জাতীয় জীবনের বিবর্তন ধারায় এরকম 
স্তরের ইতিহাসই তাদের পড়ানে৷ উচিত। স্থৃতরাঁং স্কুলের প্রথম তিন-চার বছরে 
থাকবে প্রচীন ইতিহাস, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বছরে থাকৰে মধ্যযুগের ইতিহাস এবং সপ্চম ও 
অষ্টম বছরে আধুনিক কাল। কিন্ত এই ব্যবস্থায় সময়াক্ুক্রম কিম্বা ভৌগোলিক 
প্রশ্নকেও অস্বীকার করা সম্ভৰ। পরম্পর অসংবদ্ধ তথ্য নিয়েও এক একটি স্তরের 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম - ৭৫. 


পাঠ্য তৈরী হতে পারে। (২) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে মান্গষের এতিহাসিক 
চেতনার বিকাশ যে ভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে এগিয়েছে, শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রম অস্্ধায়ী সেই 
ধরনের পর্যায়ক্রমেই বিষয় সন্নিবেশ করা হবে। ইতিহাসের চেতনা মানুষের 
অভিজ্ঞতায় যে ভাবে ক্রমে ক্রমে দান! বেঁধেছে, সেই ভাবেই ১০০1২ নির্ধারিত হবে। 
অর্থাৎ উপকথা, কাহিনী, রোমাঞ্চক পদ্য প্রভৃতি থেকে স্থরু করে ক্রমে ক্রমে 
পাঠযক্রমটি হবে সমালোচনাধর্শী এবং পরিশেষে মূলতঃ বিজ্ঞানধর্মী ইতিহাস। এই 
মতবাঁদটিও অধ্যাপক [,201৩র কথায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, “History cannot be 
reasoned history to a boy ; even at the age of 17 it is only partia- 
ly 5০, but it can always be an epic, a drama and a song.” 

উভয় ব্যাখ্যাতেই যূল কথা শিশুর রুচি ও আগ্রহকে অবলম্বন করে বিষয়বস্ত 
বিন্যাস কর।। উত্তরকালে শিশু-অভীক্ষার ফলাফল থেকে মনে হয়েছিল এই 
পদ্ধতে বোধহয় বিজ্ঞানসম্মত | Mrs. Mary Sheldon Barnes পরীক্ষামূলক 
ভাবে বহু ধরনের এঁতিহাসিক উপাদানের মধ্যে শিশুদের ছেড়ে দিয়ে তাদের 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন এবং কালচার ইপক তত্বের মতোই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। কিন্ত কালচার-ইপক তব্টিই আজ পরিত্যক্ত । আজকের পরিবেশে 
যে শিশু জন্মেছে, সে কখনোই আদিম মানবের সঙ্গে তুলনীয় নয়। পূর্ণবয়স্ক আদিম 
বর্বর পূর্ণবযস্কই, এবং আধুনিক শিশুও শিশুই । উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। তা 
ছাড়া সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে অসমভাবে। কালচার ইপক তত্বে ধরে নেওয়া 
হয়েছে যে আদিম জীবনের কথাই শিশুদের পক্ষে উপষোগী। তাই আদিম জীবনের 
রূপ তার কাছে পরিবেশিত হয়েছে নানা উপকরণের সাহায্যে, যেন শিশু আদিম 
জীবন কল্পনা করতে পারে । কিন্তু কালচার ইপক তত্বকে বাদ দিয়েও এই সাফল্য 
সম্ভব, যদি বিষয়টি ঠিকভাবে পরিবেশন করা যায়। 

কালচার-ইপক একটি এতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
এই তত্বের প্রভাবে পাঠ্যক্রম হয়েছে সরল। বিষয়বন্ত উপস্থাপনের পদ্ধতিও প্রভাবিত 
হয়েছে। ইতিহাস কেবলমাত্র বুদ্ধির কচকচি হিসেবেই থাকেনি। সর্বোপরি হৃতত্ব 
সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। তত্বগতভাবে কালচার-ইপক পরিত্যক্ত 
হলেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব আজও আছে। ভিন্নতর যুক্তিতে আজও নীচের 
ক্লাসে ইতিহাস পড়ার সুচনা হয় আদিম মানবের কাহিনী দিয়ে। 

তথ্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য কয়েকটি পদ্ধতিও বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত এবং 
ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য টপিক্যাল (:০০21 ) পদ্ধভি। 
রোজকার পড়ার জন্য এক একটি বিষয়কে বহু উপব্ষিয়ে ভাগ করা হয়। এক একটি, 


এড ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় 2০০৫০. একটি ‘অধ্যায়ের’ অর্থ বৈশিষ্টযপূর্ণ একটি যুগ । একটি 
টপিকের অর্থ একটি বিশেষ বিষয় । কোন ঘটন! কিশ্বা কোন এঁতিহাসিক ব্যক্তিকে 
একটি ০০০1০ হিসেবে নেওয়া বায়! টপিকগুলি সময়াহুক্রমে সাজিয়ে পুরে! বছরের 
শড়াটি পরিকল্পন। করা চলে । \ 

পেস্তালোৎসীয় নীতি অন্গসারে ১৮৪১ সনেই [7807৮ প্রস্তাব করেছিলেন 
টপিক্যাল পদ্ধতিতে ছয় বছরের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম, যেমন-__প্রথম বছরে 
গৃহ জীবন, দ্বিতীয় বছরে সামাজিক জীবন, তৃতীয় বছরে রাজনৈতিক জীবন, চতুর্থ 
বছরে ধর্মীয় জীবন, পঞ্চম বছরে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, এবং ষষ্ঠ বছরে একটি সাধারণ 
সময়ানুক্রমিক পাঠ। লক্ষণীয় যে এই পরিকল্পনায় টপিক্যাল পদ্ধতি এবং সময়ক্রমিক 
পদ্ধতি মেশানো হয়েছে । 

দ্বিতীয় উল্লেখ্য Regressive পদ্ধতি । এ ক্ষেত্রে বর্তমান থেকে অতীতে 
যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ সময়ক্রমটি এ ক্ষেত্রে উন্টো!। অতীত এবং 
বর্তমান ঘনিষ্ঠভাবে ঘুক্ত। বর্তমানের সাথে অতীতের সচেতন যোগ স্থাপনই 
ইতিহাসের কাজ। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পড়ার হ্থগনায় বর্তমানকে 
একবার উল্লেখ করেই অতীতে চলে যাওয়া হয়েছে, 5০5551০0-টি হারিয়ে গেছে। 
রিগ্রেসন পদ্ধতিরই ভিন্নতর নমুনা রয়েছে 7625514:0 পদ্ধতিতে | এ ক্ষেত্রে 
অতীত ও বর্তমানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে বারে বারে ভ্রমণ করার কথা৷ বল! 
হয়েছে। তৃতীয়ত: উল্লেখ্য এককেন্ড্রিক বিন্যাস (0০০70০০200০) | এই পদ্ধতিতে 
একই পাঠ্য পূর্ণতর এবং গভীরতরভাবে পড়ার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে পুনরাবৃত্তি করানো 
হয়। জ্ঞানবৃত্তের কেন্দ্রে রয়েছে শিশু । প্রথম বৃত্তের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ জীবনী ও 
গল্প। দ্বিতীয় বৃত্তে থাকবে নৃতন তথ্য সংযোজন করে সমগ্র পাঠের পুনরাবৃত্তি। 
পরিশেষে পুরানোর সাথে আরও নৃতন তথ্য যোগ করে আবার পুনরাবৃতি। উদাহরণ 
রূপে বলা চলে প্রাথমিক স্তরে ভারতের ইতিহাস, মাধ্যমিক স্তরে অপেক্ষাকৃত তথ্য- 
সমৃদ্ধ ভারতের ইতিহাস। এবং কলেজীয় স্তরে আরও তথ্য ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধভাবে 
আবারও ভারতেরই ইতিহাস । 

এই পদ্ধতিকে মনস্তত্বপন্মত বলে আখ্য! দেওয়া হয়েছে । পেস্তালোৎসি বলে- 
ছিলেন যে শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবিকাখকে অনুসরণ করেই পড়াশুনার ধার] চলবে । 
কখন এবং কোন্‌ জিনিস পড়াতে হবে ত নির্ভর করবে একদিকে শিশু অভীক্ষার 
উপর, অন্যদিকে জাতীয় ইতিহাসের ব্যাপকতার উপর | ১৮২০ সন থেকে জার্মাণীতে 
এই প্রথা বহুল প্রচারিত হয় এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্রণালীরও 
সমালোচনা রয়েছে। একই পড়ার পুনরাবৃত্তিকালে নৃতন তথ্য সংযোজন করা 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ৭৭, 


কষ্টসাধ্য । সময়চেতনাও এই পদ্ধতিতে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি একই 
পাঠ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটায় একঘেয়েমি স্ুষ্টি হতে পারে। 

চতুর্থ উল্লেখ্য ‘Lines of Development’ পদ্ধতি । M. 0. Jeffreys এই 
পদ্ধতির বড় প্রবক্তা । এটিকেও মনন্তত্বন্মত বলে দাবি কর! হয়। মানব সভ্যতার 
বিভিন্ন দিকের (যানবাহন, পোশাক, খাছ্য, উৎপাদন প্রণালী) ধারাবাহিক 
বিবঙনকে অনুধাবন করাই এ ক্ষেত্রে যূল কথা। কিন্তু এই বিবর্তনটিও সময়ানুক্রমিক 
হওয়া চাই। সর্বোপরি 119 নির্বাচন ব্যক্তিনিরপেক্ষ হওয়া দরকার । 

পঞ্চমতঃ উল্লেখ্য ৪৮০৮১ প্রথা ৷ এই পদ্ধতির প্রবক্তা হলেন Miss Marjorie 
[২০০%০5. এই পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি একসঙ্গে গ্রথিত করা হয়। কিন্তু বহু 
ক্ষেত্রেই না আসে সময়চেতনা, না আসে সামগ্রিকতার বোধ । 

সবশেষে উল্লেখ্য 0০295265 চেতনা । ১৭৮৪ সনেই Salzmann এই 
পদ্ধতির কথ! বলেছিলেন। শিশুর পরিবেশের কথা এই পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ 
হয়েছে। সমস্ত পড়াতেই গোষ্ঠী থেকে শুরু হয়ে আবার গোষ্ঠীতেই ফিরে আসতে হবে । 
দূর থেকে নিকটে এবং নিকট থেকে দূরে যাতায়াত করাই এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য । 

বিষয়বস্তুর স্তরবিভাগ ( Grading ) 

ইতিহাস সম্পর্কে শিশুদের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবারই কথা। কিন্ত 
কোন্‌ ইতিহাসে তাদের আকর্ষণ? অন্তনিহিত প্রেরণার বশে যে ইতিহাম তারা বেছে 
নেবে তাই কি তাদের পক্ষে যথার্থ ইতিহাস? অপরের সাহায্য ছাড়াই যে ভাবে 
তারা ইতিহাসকে বুঝে নেয়, তাই কি তাদের পক্ষে প্রকৃত ইতিহাস ? এইসব প্রন্ন 
ছিল বলেই কোমেনিয়াস %০০:০, নির্বাচনের কথা বলেছিলেন, Wei5€ বলেছিলেন 
মৃত বর্তমান থেকে বিমূর্ত অতীতের দিকে যাওয়ার কথা, 981577970 জোর দিয়ে- 
ছিলেন স্থানীয় ইতিহাসের উপর, কেউ কেউ বলেছেন জীবনীকে প্রাধান্য দেওয়ার 
কথা। কিন্ত স্থলে ইতিহাস পড়া শুরু হয়েছিল সময়ক্রমিক পদ্ধতিতে। আজও 
চলেছে সময়ানুক্রমিক প্রণালী । 

পেম্তালোৎসির অভিমত ছিল যে প্রতিটি শিশুর উপযুক্ত বয়সে যখন ষে শিক্ষা 
গ্রহণ করতে উন্মুখ হবে, সেই শিক্ষাই তখন দিতে হবে। তাই ষদদি হয় তবে প্রতিটি 
শিশুর জন্য ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন পাঠের প্রয়োজন। এ বিষয়েও গবেষণা যেনা 
হয়েছে, তা নয়। গবেষণা হয়েছে Sank Centre 4০৪021005-তে 7 Dalton 
প্রণালী প্রয়োগ কর! হয়েছে; ব্যক্তিগত প্রোজেক্ট নিয়ে পরীক্ষা চলেছে ; Contract 
ব্যবস্থার কার্যকারিতাও যাচাই করা হয়েছে। কিন্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিভিত্তিক পাঠ মর 


সম্ভব হয় নি। 


৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


তবে শিশুদের জন্য কোন্‌ ইতিহাসকে নির্বাচন করা হবে? একথা বলার অপেক্ষা 
রাখে ন! যে বিবয়নির্বাচন এবং উপস্থাপনপদ্ধতি চূড়ান্তভাবে স্থির হবে শিক্ষার লক্ষ্য 
দিয়ে। তবু ইতিহাসের কর্মক্ষেত্রটি বিশ্লবণ করে আমর! সিদ্ধান্তের পথ স্থগম করতে 
পারি। ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়_(১) 
প্রকৃতির পরিবেশে জীবন্ত মান্গষ, (২) মানুষের কাজ, (৩) মানুষের উক্তি কিন্বা রচনা, 
(৪) মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি | 
প্রথম শ্রেণীর বিষয়টি অতীতের সাক্ষ্যগ্রমাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের 
ইন্দিয়শক্তিতে সাড়া জাগায়, যেমন দৃষ্টিশক্তিকে স্পর্শ করে ঘরবাড়ী, শিরন্তাণ, মমি 
ইত্যাদি, কাণে শোনা যায় বহু পুরানো একটি ঘড়ি, কিন্বা মধ্যযুগের গির্জার ঘণ্ট! 
ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যেই উল্লেখ করা চলে যুতি, মডেল, ছবি এমনকি থিয়েটার- 
সিনেমায় এতিহাসিক নাটক পর্যস্ত। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়টি অপেক্ষাকৃত জটিল, কারণ অতীতের কাজগুলিকে এখন 
আর চাক্ষুষ করা যায় না। কিন্ত অতীতের যেসব কাজ অথবা আচরণ আমাদের 
ওতিহোর মধ্যে রয়ে গেছে, তাকে অবলম্বন করেই অতীতকে ধরা যায়। তা ছাড়া 
পুরানো কাজের পুনরাবৃত্তি করেও অতীতের চেহারাটা বোঝা সম্ভব। চকমকি ঠুকে 
এখনও আগুন জালানো চলে, প্রাচীন কালের তাত এখনও দেখানো! সম্ভব | এ ক্ষেত্রে 
যূল কথাটি হলো৷ অতীতের পুনর্গঠন । 
তৃতীয় শ্রেণীর বিষয়টির জন্য রয়েছে পাওুলিপির মূল অথবা অনুলিপি, হাতের 
লেখা কিবা ছাপায় মূল রচনা অথবা অঙ্গবাদ। এগুলি দেখতে পারি এবং এর মধ্য 
দিয়ে অপরের কথাও শুনতে পারি। 
চতুর্থ বিষয়টির জন্য অন্যান্য প্রমাণের ভিভিতে অনুমানের সাহায্য নিতে হয়। 
অতীতকে অনুধাবন করবার পদ্ধতিতে এই ক্রমিক জটিলতার কথা মনে রেখে 
বল! চলে-_ঘে সব বিষয় ইন্দিয়গ্াহ করে উপস্থাপন কর চলে, তাই শিশুদের যোগ্য 
পাঠ। ক্রমে আসবে ‘কথার’ উপর নির্ভরতা, এবং পরিশেষে কথার (০:09) 
উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। এইভাবেই সহজ থেকে ক্রমে জটিলতার দিকে 
যাওয়া সম্ভব । অতীতে পৃথিবীটা কেমন ছিল, এই সম্পর্কে ধারণা! স্বষ্টিই প্রথম কথা । 
অতীত মান্গষের মনোভাব কি রকম ছিল, এই সম্পর্কে ধারণা স্থষ্টি অপেক্ষারত কষ্ট। 
তবে অতীতের পরিবেশটিকে বুঝতে পারলে তখনকার মনের পরিচয়ও পাওয়া যায় । 
এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বল! চলে যে অতীতের চিহ্ন, মূর্ত উদ্বাহরণ, অতীত 
বস্তুর পুনর্গঠিত রূপ, কল্পনা৷ স্ষ্টিতে সাহায্য করে এমন বিবরণ, অতীত মনের স্পর্শ 
জাগিয়ে তুলবার মত যে কোন নিদর্শন ও উপকরণের সাহায্যে উপস্থাপিত ইতিহাসই 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম 01৮ 
প্রাথমিক ইতিহাস । বিষয়বস্ত যাই হোক, শিশুর ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার কাছে 
আবেদন নিয়ে যাই পরিবেশিত হবে, তাই প্রাথমিক ই তিহাস। অন্যান্য সব ইতিহাসই 
উচ্চা্দের ইতিহাস (এad৮an€৫d )। সাধারণ স্থত্রের ভিত্তিতে, যুক্তির ভিত্তিতে, 
মানুষ ও বস্তুর সাথে বিমূর্ত পরিচয়ের ভিত্তিতে উপস্থাপিত সব ইতিহাসই উচ্চালের ৷ 

হুতরাং বলা চলে ষে ইতিহাসের গুর বিভাগ সমস্তাটি প্রকৃতপক্ষে উপস্থাপনের 
সমস্যা। একই বিষয়বন্ত এক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করলে সেটি হবে প্রাথমিক স্তরের 
ইতিহাস, আবার সেই বিষয়বস্তুকেই অন্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করলে তাই হবে উচ্চ 
শ্রেণীর ইতিহাস । এককেন্দ্রিক বৃত্তাকারে ( Concentric circle ) ইতিহাস 
উপস্থাপনের প্রণালীতে এই কথাটি স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে একই পাঠ্য বিভিন্ন 
ভাবে উপস্থাপন করে এই পদ্ধতিতে সাফল্যও এসেছে। 

স্বন্পবুদ্ধি কিংবা মন্থর শিক্ষার্থীর সমস্ত! বিষয়বস্তর শুরভেদের প্রশ্নকে আরও জটিল 
অথচ গুরুত্বপূর্ণ করেছে। তা ছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞান এবং মনম্তত্বের বিচারে মেধাবী ছাত্রের 
ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আছে। বিষয়বস্তর জটিলতাই এই সীমাবদ্ধতা স্ষ্টি করে। যত 
কিছু গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়েছে, এই সীমানাটিকে স্বীকার করেই হয়েছে। 

Questions 
1. Discuss the basic principles of selection of material for 


school history. 

2. Make a short review of the history syllabus prevalent in 
U. K., U. S.A. & France and draw out the common features. 

3. Offer your suggestions for history syllabus in your schools 
at (a) Primary (b) Middle and (c) Senior levels and put forward 
your justification thereof. 

4. Preparea concrete syllabus for each of the stages. (i) 
Classes হা ৬, (ii) VI—VIIL, (iii) IX—X. 

5. Discuss the general principles of organisation of data for 
school history. 

6. How far is the biographical approach adoptable in princi- 
ple and in practice ? Suggest a scheme for biographical approach 
to modern Indian history at the secondary level (IX—X). 

7. What is the importance of chronology in history? How 
far is the chronological approach possible and at which level ? 

8. Whatis the implication of Culture Epoch theory in 
history ? Would you suggest the application of this theory in our 


‘schools? Offer your arguments. 
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9. Discuss the concentric approach in history syllabus. 

10. What is the psychological and pedagogical basis of 
topical arrangement in history syllabus ? Suggest a syllabus on the 
topical basis for junior school stage. 

11. Writenoteson: (i) Lines of Development, (ii) Patch, 
(iii) Pendulum, and (iv) Community approach to school history. 

12. Whatis the need of grading history? What principle 
would you follow in this matter 7 

13. “Elementary history, whatever its content, is history 
brought within the sensory experience of children. Any other 
history is advanced.” Discuss. 

14. “The problem of grading history is essentially a problem 
in presentation.” Comment. 


For advanced study 


1. Discuss with concrete example, the value of Pendulum 
Method in helping the students understand the character of 


present problems in the*light of the past. 
2, Write a critique on the history syllabus prevalent in U. K,, 


France, and U.S.A. at school stage. 
3. What is the essence of Culture Epoch Theory ? Has 


this theory been totally abandoned ? 


পড়া 2ভলিব্র সংক্কেভ 


প্রথম অংশের আলোচনায় অনেক বিষয়ের অবতারণা কর! হয়েছে। কোন 
কোন বিষয়বস্তুর জটিলতার ফলে আলোচনাটি হয়তো গুরুগম্ভীরও হয়েছে । একই 
অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার মধ্য থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় কেছে 
পড়বার বেলায় কারও কারও হয়ছে) অস্থবিধে হতে পারে । তাই আলোচিত 
বিষয়কে নির্দিষ্ট ‘টপিক’ কিন্বা প্রশ্নের আকারে পড়ায় সাহায্য করবার জন্য পাঠ 
নির্দেশনা দেওয়া হুচ্ছে। এগুলি পাঠ প্রস্তুতির সংকেত। সংকেতের 
ছকটি ধরে যূল রচনাংখ পড়ার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়টি আয়ত্তে আনা সহজ হবে। 
অর্থাৎ এই ছকটিকে কাঠামে| করলে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর মিলবে । 

প্রশ্নের আকারে ‘টপিক’ বাছাইয়ের সময় উপযুক্ত মানের দিকে লক্ষ্য রাখা 
হয়েছে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রশ্নপত্রে যে ধরনের প্রশ্ন থাকে, সেগুলিকে বিশেষ 
মূল্য দেওয়া হলো। অসংখ্য প্রশ্নের বদলে অসমগোত্রীয় বিভিন্ন প্রশ্ন থেকে বাছাই 
করে সংকলন করা হলো । 


প্রথম অধ্যায় থেকে 


Q.1. Discuss, with reference to two major philosophical 
schools, the influence of philosophy upon the conception of 
History. Attempt an acceptable definition of history. 

প্রস্তুতি সংকেত £ (১) ইতিহাসের প্রকৃতি এবং চরিত্র সম্পর্কে নানা ধরনের 
মতবৈষম্য আছে। ইতিহাসের সংজ্ঞাও প্রস্তাব কর! হয়েছে নানা ভাবে। এই 
মতপার্থক্যের কারণ হলো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্ির তারতম্য । ইতিহাস মানের 
ইতিহাস ৷ ইতিহাসে থাকে মানবসমাজ এবং মানবজীবনের ক্রমিক অগ্রগতির কথা । 

কিন্ত মানবজীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণায় দার্শনিক মতদ্বৈধ আছে। স্থতরাং 
ইতিহাসের সংজ্ঞা দেওয়ার বেলাতেও দার্শনিক দৃষ্টিভদ্দির বৈষম্য আছে। জৰচেয়ে 
বেশী মত পার্থক্য স্থষ্টি হয়েছে ভাৰৰাদী এবং জড়বাঁদী দর্শন প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে ৷ J 

(২) দ্বন্দযুলক ভাববাদের শ্রেষ্ট প্রবক্তা হেগেলের সংজ্ঞাই ভাববাদী দার্শনিক 
চেতনার গ্রতিনিধিষ্থানীয় সংজ্ঞা । হেগেলের মতে স্বষ্টি, স্থিতি, লয় যার ইচ্ছায় 
' আবতিত হয়, দেই একক চেতনশক্তির আধার স্বয়স্ভু পরমের ইচ্ছার ক্রম 
প্রকাশই ইতিহাঁস। তিনি তার চিন্তাশ্ত্রকে যেভাবে উন্মেষ করেছেন, তেমন 
ভাবে এবং সেই পরম্পরায়ই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এ ক্ষেত্রে পরম ইচ্ছার 
বাহক মাত্র। 

হেগেলের মতে ইতিহাসের এই ক্রম উন্মেষের গতি পুব থেকে পশ্চিমে । সভ্যতার 
শৈশবে প্রাচ্যজগৎ, বাল্যে গ্রীক-রোমান জগৎ এবং যৌবনে জার্মাণ জাঁতিই ইতিহাস 


স্বষ্টি করেছে। 
ইতিহাস তত্ব-(১ম)-৬ 


৮২ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


(৩) এই ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য রেখেছেন জড়বাদী বৈজ্ঞানিক 
দর্শনের তথা দ্বন্বমূলক বপ্তবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কার্ল মার্কস। তার মতে (ক) মূর্ত 
জড়জীবনের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে বিযৃত চেতন-জীবন। তার এই দর্শনই বস্তবাদী 
দর্শনরূপে পরিচিত! (খ) ঘন্দযূলক পন্থায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক শক্তির 
সংশ্লেষণের ফলে নৃতন শক্তির স্ষ্টি হয় ! (গ) এই ছন্দমূলক পরিবর্তন হয় সমাজেরও | 
(ঘ) সামাজিক ছন্দের স্থষ্টি হয় উৎপাদন যন্ত্রেরে মালিকানা নিয়ে। স্ৃতরাং 
অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ৰে শ্রেশীসংগ্রাম চলে, তাই সমাজের 
পরিচালক-শক্তি। স্থতরাং মানুষের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস। রাঞ্জ- 
নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় কিন্বা সাংস্কৃতিক সবকিছুই অর্থ নৈতিক জীবনের বহিরহ্গ 
মাত্র। এজন্যই ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শনকে বলে “এতিহাসিক বস্তবাদ”?। 
(এই অংশের জন্য ৩ এবং ৪ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে পড়া দরকার ।) 

(৪) এতসব দার্শনিক বিতগডার মধ্যে না গিয়ে অনেকে মধ্যপন্থা নিয়ে নিরীহ 
ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন! অবশ্য মৌলিক বিচারে এইগুলি সবই ভাববাদী সংজ্ঞার 
রকমফের ; ফেগন-_ 

(ক) মানুষ যা করেছে, বলেছে এবং সবোপরি যা ভেবেছে তাই ইতিহাস। 
(মেইটল্যাণ্ড)। (খ) কেউ বলেছেন-_-অতীতে যা কিছু ঘটেছে অর্থাৎ ভাল হোক 
মন্দ হোক সমগ্র অতীতকালটাই ইতিহাস। 

অববা__ইতিহাস এমন একটি বিবরণ যার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা আত্মপরিচয় 
দেয়। অথবা_অতীতের প্রমাণাদির বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক সুল্যায়নের সাহায্যে 
পাঞ্যা অতীত মানবজীবনের বিবরণ ইতিহাস । কিছ্বা নীতিশান্স প্রয়োগ করে 
বলেছেন মাস্থষের পাপ-পুণ্যের রেকর্ডই ইতিহাস (যেমন Fr০ud০ )। 

সাম্প্রতিককালে সমাজতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে বিচার করার 
স্বাভাবিক ঝোক এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি রয়েছে কয়েকটি সংজ্ঞায়। 
যেমন-_(ে) ইতিহাস হলো জাতির অভিজ্ঞতার বিবরণ। এ কথাটিই জোন্স্‌ 
আরও পরিষ্কার করে বলেছেন__ইতিহাস হলে! প্রাণবস্ত অভিজ্ঞতার খনি। (থে) 
বার্কহার্ড বলেন যে একটি যুগ আর একটি যুগের মধ্যে যা কিছু লক্ষণীয় এবং গ্রহণীয় 
মনে করে তার রেকর্ডই ইতিহাস। 

(গ) পরিশেষে বলা চলে 087এর কথা । আমর অতীত অভিজ্ঞতা থেকে 
শিক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ইতিহাঁপ চর্চা করি। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন 
বাণী বিনিময়ই ইতিহাস। অতীতের আলোকেই বর্তমানকে ভালভাবে বোঝা! যায়, 
এবং বর্তমানকে বৈজ্ঞানিক মতে বুঝতে পারলেই ভবিষ্যৎ গড়া যায়। ( এই অংশের 
জন্য ৫ এবং ৬ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে পড়া দরকার )। 

উপরের সংজ্ঞাগুলির কোনটিকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয় না, অথচ প্রতিটির 
মধ্যেই গ্রহ্ণীয় সত্য আছে। স্থতরাং এইসব মতামতকে সামনে রেখে 
ইতিহাসের প্ররুতি বিশ্লেষণ করে বলতে পারি থে ইতিহাস সমাজবদ্ধ মাঁছষেরই 


পড়া তৈরির সংকেত, ৮৩ 


ইতিহাস; নির্দিষ্ট কারণে সামাজিক জীবনের মধ্যে যে গতিশীলতা সাষ্ট হয়েছে 
তার প্রভাবে সমাজের প্রগতি হয়েছে (রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক 
প্রভৃতি সব দিকেই)। সমাজ প্রগতির ধারাটি বুঝবার জন্য অতীতের 
বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণই ইতিহাস। সুতরাং আমর! সংজ্ঞা দিতে পারি "স্থান ও 
কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবদ্ধ মানবপ্রগতির বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত বিশ্লেষণই 
ইতিহাস |” 

3. 2. Discuss the value of ০৮1৩০615190) in history. Should 
history be treated as a science ? 

হেরোডোটাসের আমল থেকেই ইতিহাসের প্রকৃতির সমস্তাটি সৃষ্টি হয়েছে এবং 
আজও রয়েছে। হেরোডোটাস যেভাবে হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়েছিলেন তাই থেকে 
গ্রীক মi০৷ie অথব| 15699 শব্দের ভাবার্থে ইতিহাস হলো “অতীত ঘটনার 
বিবরণ” | এই বিবরণে ব্যক্তিনাপেক্ষতা খুবই ছিল। থুকিডাইভিসের আমল থেকে 
ইতিহাসকে “শিক্ষণীয় বিবরণ” হিসেবেই দেখা হতে থাকে । কিন্তু এ ক্ষেত্রে যিনি 
বিবরণ দিচ্ছেন তার বিচারে কোন্টি শিক্ষণীয় এই বিষয়ে ব্যক্তিসাপেক্ষতাই প্রাধান্ত 
পায়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান প্রসঙ্গটি বড় হয়ে ওঠে এবং এ ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল 
ইতিহাস কতটা! ব্যক্তিনিরপেক্ষ কিংবা ব্যক্তিসাপেক্ষ। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হলেই এটি 
বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়বে। 

উনবিংশ শতাব্দী থেকে চেষ্টা চলেছে অতীতের খাটি চেহারাটি বুঝবার এবং 
সেই ভাবেই বিবরণ দেওয়ার। প্রতিটি ঘটনার পেছনে “কেন” অন্বেষণের চেষ্ট। 
চলে। চেষ্টা চলে ইতিহাসের “বিধি” খু'ঁজবার | 

এই স্থত্রেই প্রশ্ন ওঠে__ইতিহাস পুরোপুরি বিজ্ঞান কি না! সঠিকতা, নিভূ'লতা, 
তথ্যনির্ভরতা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতাই বিজ্ঞানের ধর্ম। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
তথ্যের অভাব পূর্ণ করতে এবং তথ্যের যূল্যায়ন করতে অভিক্ষেপ এবং কল্পনার 
আশ্রয় নিতে হয়। এই স্থত্রেই এতিহাসিকের নিজস্ব চেতনা এবং ভাবাদর্শের ছাপ 
পড়ে। এখানেই ব্যক্তিসাপেক্ষতার অনুপ্রবেশ । 

একথা সত্য যে আধুনিককালে ইতিহাসের বিশ্লষণও বিজ্ঞানধর্মী হয়ে উঠেছে। 
তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্যের গ্রহণ-বর্জন-তুলনা, অনুমান গ্রহণ ( hypothesis ) 
এবং তথ্যান্গ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিহাস অস্থশীলনও পদ্ধতির দিক থেকে 

মাঁ। 

চা মধ্যে পাৰ্থক্যও আছে অনেক। ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাই একক 
(৪119৩), কোন ঘটনাকেই আর একবার ঘটিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়। 
অনেক তথ্যের মূল্যই আপেক্ষিক ; অনেক তথ্যই অদৃশ্ঠ । তা ছাড়া যে মন নিয়ে 
অতীতের লোকেরা কাজ করেছেন সেই মনের সম্যক পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। এই 
পরিচয়ের জন্তই কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, এবং সেই সূত্রেই ব্যক্তিসাপেক্ষতা আসে । 


৮৪ ইতিহাস £ তত্ব বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মত ইতিহাসের সিদ্ধান্তগুলি সর্বজনীন এবং সর্বজন স্বীকৃত 
হয় না, কারণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলিকে দেখা হয়। 

এইসব কারণে ক্রোসে মন্তব্য করেছেন যে বর্তমানের এঁতিহাসিক বর্তমানের 
মতামত, চিত্ত এবং যূল্যবোধ দিয়েই অতীতকে দেখেন । স্থৃতরাং বর্তমানের চিন্ত! 
চেতন! অতীতের বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করে । জে্টিল আরও জোর দিয়ে বলেন যে 
সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনা “শিশুকুলভ মোহাবিষ্টত।” ভিন্ন কিছু নয়। 

অপরদিকে নৈর্যক্তিকতাবাদীদের পক্ষে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক করবার 
চেষ্টাতেও বিরাম নেই। এজন্েই ইতিহাসের “বিবি খু'জবার চেষ্টা চলছে। 
Cheyney এমনি ছয়টি বিধি প্রস্তাব করেছেন (১৫ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য)| তা ছাড়া 
মার্কপীয় দর্শনশাস্বে “বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ’’ (Seientific জাতি তত্ব থেকে 
এতিহাসিক বিবর্তনের নির্দিষ্ট বিধির কথা বলা হয়েছে । 

উভয় দিকের মতামতের তুল্যাতুল্য বিচার করে আমর! বলতে পারি যে 
Historia ( search for truth ) অর্থে ইতিহাস অনুশীলনের পদ্ধতি বিজ্ঞানন্থুলভ | 
কিন্তু [71500198181 অর্থাৎ রচনাশৈলীর দিক থেকে ইতিহাসের স্থান “কলা” 
শাখায় । ইতিহাসকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক করা আজও সম্ভব হয়নি। কিন্ত নৈর্ব্যক্তিক 
করার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে এবং সেইদিকে চেষ্টারও ক্রটি নেই। 

সর্বোপরি নৈর্ব্যক্তিকতার মূল্য আজ আর কেউ অস্বীকার করেন না, কারণ 
নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস থেকেই সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব, সকলের পক্ষে একই 
শিক্ষাগ্ৰহণ সম্ভব এবং সমাজপ্রগতির পথ ও পন্থা সম্পর্কে মতৈক্য সম্ভব | 

(এই বিষয়টির জন্য ১১-১৫ পৃষ্ঠা ভাল করে পড়া দরকার )। ও 

0. 3. What should be the aim of teaching history in schools ? 
(C. U. 1957). What controlling aim is suggested by the idea of 
development ? (0.0. 1963) | 

স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য স্থির করতে বসে উদ্দেশ্য ও মূল্যের তারতম্যটি 
মনে রাখা দরকার | উদ্দেপ্ত সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত না হলেও কোন শিক্ষাই ফলহীন 
নয়। বিশেষ বিশেষ মূল্যের আকারে এই ফলশ্রুতি ঘটে। পাঠ্যক্রমে কোন 
যূল্যহীন বিষয়ের স্থানও নেই। প্রতিটি পাঠ্য বিষয়েরই নিজস্ব যুল্য আছে। 
(২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ইতিহাসের পাঠ্যযুল্য অত্যন্ত পরিন্ধার | উন্নত পৃথিবীর উন্নত 
নাগরিক স্থষ্টির জন্য যে জ্ঞান, সাংস্কৃতিক চেতন! ও বিশ্বাস, নৈতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তির 
মার্জনা, অনুসন্ধিৎসা, সুস্থ আবেগ প্রভৃতি দরকার, সে সবের ক্ষেত্রে ইতিহাসের 
বিশেষ দাম আছে। ভালভাবে ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে স্বস্থ কল্পনা, সংগঠিত 
চিন্তা, যুক্তিশীলতা এবং যুগপৎ জাতীয়তা এবং বিশ্বমানবতাবোধ জাগানো সম্ভব | 
বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, এঁতিহাঁসিক চেতনা এবং অতীতের আলোতে বর্তমানকে 
ভালভাবে জানবার সথযোগও ইতিহান পড়ার মধ্য-দিয়ে সুষ্টি হতে পারে। 

এইসৰ মূল্যই ইতিহাস পড়ার বৃহত্তর উদ্দেশ্তের অংশ | কিন্ত বৃহত্তর অর্থাৎ মূল 


পড়া তৈরির সংকেত Et 


উদ্দেশ্য স্থির করার কাজটি জটিল। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য স্থির হয় দর্শনের অঙুশাসনে। 
দর্শন হলো জীবনচেতনার অভিব্যক্তি । পরিবর্তনশীল জগতে জীবনচেতনাও 
পরিবতনশীল ৷ তাই উদ্দেশ্তর ক্ষেত্রে নানা জটিলতার ফলে স্বল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীকে 
ইভিহাণ পড়ানোতেও কারও কারও আপত্তি। ' ৃ 

তাই স্কুলের পাঠ্যে ইতিহাস স্থান পাওয়ার পরে অনেকদিন পর্যন্ত খেলার 
ছলে অতীতকে জানবার লক্ষ্/টিই প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে ইতিহাস থেকে 
“শিক্ষালাভের" লক্ষ্য গৃহীত হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখবার ফলে 
প্রায় ২০০ উদ্দেশ্যের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। (২৮ পৃষ্ঠায় ভরষটব্য )। 

কিন্ত বহুধা বিভক্ত উদ্দে্ কখনোই থাকতে পারে ন।। তাই মৌল অথবা নিয়ামক 
লক্ষ্য (controlling aim) হির করবার প্রশ্ন এসে পড়ে । 

মূল লক্ষ্য স্থির করবার ক্ষেত্রেও বিতগ্ডার অন্ত নেই। ক্রমবিকাশ (develop- 
ment) চেতনার প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে অতীত ও বর্তমানের যোগস্থত্রটি 
অত্যন্ত জীবন্ত এবং সত্য। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে এবং প্রগতির পথে 
পৃথিবী ক্রমাগত এগিয়েছে । পুরাতন থেকেই অনবরত নৃতনের স্ট্টি হয়েছে। 
- স্ৃতরাং বর্তমানকে জানতে হলে এই ক্রমবিকাশের ধারাটি বোঝাই মূল লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। কিন্তু ক্রোপে, জেটিল প্রমুখ “বর্তমানবাদীরা* বলেছেন যে বর্তমানের দৃষ্টিতে 
আমরা অতীতকে দেখি। সথতরাং বর্তমানই অতীতের: রষ্টা। বর্তমানবাদের 
প্রভাবে ইতিহানকে সমাজবিদ্যা. পৌরবিজ্ঞান কিশ্বা সমপাময়িক রাজনীতি হিসেবে 
দেখার প্রবণতাও স্থষ্টি হয়েছিল। বর্তমানের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে 
বিক্কৃতও করা হয়েছে । অপরদিকে 'ইতিহাসবাদীরা” অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার 
কথা৷ বলেছেন। স্থখের বিষয় বর্তমানবাদের বাড়াবাড়ি এখন আর দেখা যাচ্ছে না, 
বরং অতীতের আলোতে বর্তমানকে বুঝবার এবং ভবিষ্যতের পথ খুঁজবার কথাই 
আজ বেশী মূল্য পাচ্ছে। আমরা সফল জীবনযাপন করতে পারি ষদি আমর! 
বর্তমানের জমস্তাগুলিকে আবেগমুক্ত হয়ে বুঝতে পারি। এই কাজে পথ দেখায় 
ইতিহাস। 5০০৫) তাই মন্তব্য করেছেন ৰে ইতিহান পড়ায় সময় আমর! 
অতীতের কথা পড়ি না। প্ররুত প্রস্তাবে পড়ি ভবিষ্যতের কথা। 

স্বতরাং ক্রমবিকাশ তত্ব অঙ্গযায়ী অতীতের অভিজ্ঞত। দিয়ে বর্তমানের সমস্তা 
সমাধান করা এবং ভবিষ্যতের সুগম পথ তৈরী করাই ইদানীং ইতিহাস পাঠের 
অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীক্বৃত। তথ্যচয়নের ও বিশ্লেষণের কায়দা; 
এতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগের শিক্ষা এবং বিবর্তনমূলক চেতনা স্থাটই নিয়ামক উদেশ্য 
হিসেবে গ্রহণ করা চলে। কারণ এই পথেই বর্তমানকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোবা! 
অভব। 
এই নিয়ামক উদ্দেশ্তটি ইতিহাস পড়ার সব ক্ষেত্রে এবং সব পর্যায়েই খাটে। 
এই উদ্দেশ্যের পটভূমিতে স্কুলের স্তরে ছেলেমেয়েদের বয়স অনুসারে ইতিহাস পড়ার 


লক্ষ্যে সামান্য হেরফের করে নিতে হয় মাত্র। 


৮৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্তি 


সাধারণভাবে বল! চলে উন্নত নাগরিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশ জাতি ও পৃথিবীর 
সাথে বনিষ্ঠ পরিচয় ঘটানো, সমাজের সাথে সামঞ্জস্ত করবার মনোভাব সৃষ্টি, ক্রম- 
বিবর্তন সম্বন্ধে ধারণ! সৃষ্টি, সামাজিক দক্ষতা স্থষ্টি ; বৃদ্ধিবৃত্তি, সহনশীলতা, মানবিক 
অন্থৃভৃতি এবং আদর্শবাদ প্রভৃতি যে সব গুণগুলি মানুষের ব্যক্তিসত্তার উপাদান 
সেগুলির স্থমার্জনা ও পরিপোষণ ; চরিত্র ও নীতিবোধ গঠন, জাতীয়তা ও 
আস্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রভৃতি লক্ষ্যগুলি স্কুলের সব স্তরেই খাটে | তবে এরই 
মধ্যে স্কুলজীবনের স্তরাহুষায়ী কিছুট। বিভিন্নতা প্রয়োজন । 

প্রাথমিক স্তরের লক্ষ্য হবে মানবসভ্/তার প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে সাধারণ 
ধারণা এবং বিস্ময় সঞ্চার করা এবং এ সঙ্গে ধারণার স্ুষ্টি করা যে আজকের সভ্যতার 
পিছনে সকল মানবজাতির দান রয়েছে । তা হলেই শিশুর মধ্যে সাধারণ ইতিহাস 
চেতনা এবং মানৰতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে | 

মধ্যম স্তরে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ) উদ্দেশ্য হবে অতীতের সাধারণ প্রেক্ষাপটে 
বর্তমানকে দেখবার সাধারণ দক্ষতা সৃষ্টি করা, দেশ, সমাজ এবং বর্তমানের সমস্তা- 
গুলির সাথে মোটামুটি পরিচয় ঘটানো। 

উচ্চত্তরে উদ্দেশ্য হবে বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক, 
সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির যূল্য কৃষ্টি করা। অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্তমানকে 
বুঝবার এবং এ্ঁতিহাসিক পছ্বতি প্রয়োগের চেষ্টাও এই স্তরের লক্ষ্য হবে। 

সব স্তরেই অবশ্য ক্রমবিকাশের চেতনা, ইতিহাসের ঘটনাবলীতে কার্ধকরণ 
সম্পর্কের চেতন! সম্বন্ধে শিক্ষককে সজাগ থাকতে হবে! (এই বিষয়টি তৈরীর জন্য 
২৬-৩১ এবং ৪৩-৪৫ পৃষ্ঠা ভালভাবে পড়া দরকার )। 

0. 4. “History is little more than a register of crimes and 
misfortunes of mankind.” Discuss. (C. U. 1960) 

Q. 5. সমগোত্ৰীয় প্রশ্বEstimate the value of problem work and 
investigational activities in teaching moral lessons of history 

(C. U. 1963) 

প্রস্ততি সংকেত-(১) সভ্যতার উত্থান এবং গৌরবের আড়ালে সভ্যতার 
পচন এবং ধ্বংসের নানা কাহিনীতে ইতিহাস পূর্ণ। নানা শোষণ, অত্যাচার ও 
ব্যভিচারের ক্রন্দনময় ইতিবৃত্ত ইতিহাসে গাঁথা রয়েছে। বহু অন্তায় যুদ্ধ, 
সাম্রাজ্যলিন্সা, দ্বৈরশাঁসনের গ্রানি, যুদ্ধ ও লুঠতরাজের কথা রয়েছে ইতিহাসের নানা 
পাতায়। শান্তিবাদী মানবপ্রেমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বোদনাময় ইতিবৃত্তেয় দিকে 
তাকালে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ইতিহাস শুধু মানুষের পাপ এবং অপর- 
দিকে অসংখ্য মানুষের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। বস্তুতঃ সভ্যতার রথ যারা টেনে এনেছে 
তাদের স্বীকৃতি চাপা পড়েছে বৃহৎ অট্টালিকা, গীরামিভ কিন্বা নান! সৌধের তলদেশে 
অথবা বৃহদায়তন আধুনিক শহরের প্রশস্ত রাজপথের পাথরের নীচে। 

(২) কিন্ত এই অভিমত হলো ইতিহাস সম্বন্ধে একপেশে দৃষ্টিভদির ফল। যি 


পড়া তৈরির সংকেত ৮৭ 


ইতিহাসে কেবল ছুাগ্য ও পাপের কাহিনীই স্থান পেয়ে থাকে, তবে ইতিহাদ 
গবেষণা, অঙ্রশীলন এবং রচনার ক্রটির জন্যই এমন হয়েছে । ইতিহাসের মধ্যে স্থান 
পেয়েছে মানুষের সৌন্রাতৃত্বের কথা, পারস্পরিক আদান-প্রদান, বহু জনকল্যাণের 
কাহিনী, বহু যাঁনবপ্রেম ও আত্মত্যাগের কথা, সুন্দর পৃথিবী গড়বার জন্যে মানুষের 
অনির্বাণ আকাক্ষা এবং সংগ্রামের কথাও | বস্তুতঃ অজেয় মানবতার কাহিনীই 
ইতিহাসের মূল কথা । 

ইতিহাসে কেবল মানুষের পাপের সাক্ষ্যই নেই, পুণোর সাক্ষ্যও রয়েছে 
Froude তাই মন্তবা করেছেন যে ইতিহাস হলো পাপ-পুণ্যের রেকর্ড। মানব 
জীবনের কোন্‌ বিশেষ দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে--তাই এখানে যূল 
বিবেচ্য | 

(৩) ইতিহাসে সমভাবেই পাপ-পুণ্যের কাহিনী থাকে বলেই ইতিহাস থেকে 
শিক্ষা নেওয়ার স্থযোগ আছে। অন্যায়ের পরাজয় অবশ্যস্তাবী (সাময়িক জয় সম্ভব 
হলেও ) এই কথাটি ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে সহজেই বোঝা যায়। এজন্ুই কোন 
কোন শিক্ষাবিদ নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিহাসের বিশেষ মূল্য স্বীকার করেছেন। 
তাদের বক্তব্য হলে। যে ইতিহাস পড়বার মধ্য দিয়ে ন্যায়-অন্ায় নির্ণয় ও ভাল মন্দের 
বিচার এবং আবেগের হুষ্ঠু বিকাশ দম্ভব। এই পথেই আসে সচ্চরিত্রতা। হাবাটের 
তত্বে তাই চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্তুকে সার্থক করার জন্য ইতিহাসকে পাঠ্যক্রমের ফেন্রর- 
বিন্দু করবার সুপারিশ করা হয়েছে। ( 

অবশ্য কেবলমাত্র ইতিহাস রচয়িতার মস্তব্য ও অভিমতকে গলাধঃকরণের মধ্য 
দিয়েই নৈতিক শিক্ষা আত্মস্থ হয় না। নিজের মত করে ইতিহাসের শিক্ষাকে আত্মস্থ 
করতে পারলেই ইতিহাস থেকে নৈতিক শিক্ষা নেওয়া সম্ভব । এই হিসেবে গবেষণা- 
মূলক কাজ এবং সমস্তা সমাধান প্রকল্পের বিশেষ যূল্য আছে। 

কোন নির্দিষ্ট সময়ে ও পরিবেশে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি যে কাজ সম্পাদন করেছিল, 
নেইটিকে সেই পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে বুঝতে পারলে সেই নায়কের সাফল্য ও ব্যর্থতা, 
ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সমাক ধারণা স্বষ্টি হতে পারে । এজন্য প্রয়োজন হলে! ইতিহাসের 
আলোচ্য চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে যাঁওয়া। 

সম্ভাবা সবকিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে কোন বিশেষ সমস্তার মুখে কোন 
বিশেষ ব্যক্তি কেন এক বিশেষ ধারায় কাজ করেছিলেন একথা বোঝা যায়। 
অন্ুমন্ধিতত্ুছাত্র-গবেষক তখন নিজেকে সেই চরিত্রের ভূমিকায় বসিয়ে সমস্ত বিষয়টির 
মূল্যায়ন করতে এবং ন্যায়-অন্তায় বিচার করতে পারেন। এই ভাবেই ইতিহাস 


থেকে প্রকৃত নীতি শিক্ষা সম্ভব। 
দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে 
Q. 1. Discuss the proper place of history in the scheme of 


education in secondary schools. (0. U. 1966 ) 


৮৮ ইতিহাদ £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


Or, 48505910810 the scope of history in our Secondary 
Schools. (C.U.1964) 

Or, Discuss the importance and possibilities of history in 
the school curriculum, (C. U. 1954) and justify the adoption of 
history as a school subject. Should it be a compulsory subject ? 

প্রস্তুতি সংকেত : স্থুলের শিক্ষায় 'ইতিহাস'কে স্থান দেওয়ার ইতিহাস খুব 
পুরানো নয়। অনেকদিন পর্যন্ত ইতিহাসের শিক্ষামূল্য এবং বাস্তব যুল্য সম্পর্ক স্বচ্ছ 
ধারণার অভাব ছিল বলেই ইতিহাসকে গ্রহণে আপত্তি ছিল। তারপর যখন 
ইতিহাস পড়াবার রেওয়াজ হলো, তখনও নীতি শিক্ষার দিকটিই ছিল আদর্শের 
ক্ষেত্রে প্রবল। পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের পরিচয় দেওয়াই হলো ইতিহাস 
পড়ানোর লক্ষ্য | 

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই স্কুলের পাঠ্যতালিকায় ইতিহাসের নিয়মিত স্থান হয়। 
কিন্ত সেই শতাব্দীর প্রজ্ঞা আন্দোলনের প্রভাবে ইতিহাসকে জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে 
দেখা হয়েছে। তখনই আবার দ্বৈরতত্ত্রী রাজবংশের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় আন্গগত্য 
শেখানোকেই ইতিহাস পড়ানোর লক্ষ্য বলা ধর] হয়েছে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে আসল পরিবর্তন আসে । এই শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
কোণ থেকে শিক্ষাগত যূল্যের বিচার আসে । আবার জাতীয়তাবাদের প্রভাবে 
ইতিহাসকে জাতীয় চেতনার বাহন হিসেবেও স্কুলে পরিবেশন করা হয়। 

ইতিহাসকে পাঠ্যক্রমে সন্মানজনক আসন দেওয়া এবং নিদিষ্ট মুল্য চয়ন করার 
কাজটি কিন্তু সব দেশে সমভাবেই হয়নি। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবৃতি 
অনুশীলনের চেতনা ইংলণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমেরিকায় নানা বিতগ্ডার পরে 
সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন ধারা এবং সামশ্রিকতার চেতনাকে রূপ দেওয়ার আদর্শ 
গৃহীত হয়। 

বস্তুতঃ ইতিহাস যদি নীরস ঘটনাপঞ্জী এবং সময় তালিক1 হতো, কিম্বা কেবল 
জীবিকার্জনের প্রস্ততি হিসেবে ইতিহাসের মুল্য স্থির করা হতো, তবে স্থুল পাঠ্যে 
তার সন্মানজনক স্থান হতো না। আঙ্গ কেবল ইতিহাসের নিজন্ব একটি স্বীকৃত 
স্থান রয়েছে তাই নয়, অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে। 
ভূগোল, সাহিত্য, কল! প্রভৃতি বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় আজ ইতিহাস পড়ার সাথে 
সংযুক্ত হয়ে ইতিহাস পড়াকে সার্থক করে তুলেছে। 

এই স্বীকৃতির কারণ হলে! ইতিহাপের বিশেষ মূল্য । মেইটল্যাণ্ডের অভিমত যে 
ইতিহাস হলো মাঞ্রয এবং সমাজজীবনে তার অগ্রগতির নিখুত কাহিনী । এই 
কাহিনী থেকে বোঝা যায় কি করে দুর্বল এবং প্রায়ান্ধকার স্থচন! থেকে স্থরু করে 
আদ্বকের গৌরব মুকুট মাক্ষ অর্জন করেছে। ভোলতেয়ারের মতে ইতিহাস পড়লে 
জানা যায় বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে মাহুষের পদক্ষেপগুলি। এই জ্ঞানের 
সাহায্যে ভবিষ্যতে সুন্বরতর পৃথিবী গড়বার পথনির্দেশ পাওয়া সম্ভব হয়। তাই 
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বলা হয়েছে, “History furnishes to the child a splendid guide to a 
vast store house of knowledge—the great home of knowledge in 
which the child may search at will.” এই জন্বেষশের মধ্য দিয়েই তাদের 
যুক্তিশীল চিন্তার ক্ষমতা বাড়বে। এই স্থত্রেই শিক্ষাবিদরা বলেছেন, “Our great 
endeavour today is to train boys and girls to think, and to think 
in an orderly dispassionate manucr.” প্রণালীসম্মত চিত্ত| এবং যুক্তির 
ক্ষেত্রে ইতিহাসের দাম আছে বলেই পাঠ্যক্রমে তার বিশেষ স্থান হয়েছে। উপসংহার 
রূপে সংক্ষেপে বলা চলে যে সাংস্কৃতিক, লামাজিক, ব্যবহারিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক 
এবং শিক্ষাগত বিশেষ মূল্য ইতিহাসের আছে। তাই বিষয়টিকে পাঠ্যক্রম গ্রহণের 
যুক্তি আছে। 

অন্যান্ত পাঠ্যবিষয়ের সাথে বিশেষ সম্পর্কের ৰিচারেও পাঠ্যক্রমে 
ইতিহাসের বিশেষ স্থান আছে। অর্থশাস্তের ক্র্বিবর্তনকে বুঝতে গেলে ইতিহাসের 
দ্বারস্থ হওয়। ছাড়া গতি নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। এমন কি 
পৌরবিজ্ঞানকে ভালভাবে বুঝতে গেলেও পৌর জীবনের উত্তব, ক্রমবিবর্তন এবং 
স্বায়ত্তশাসনের ক্রমবিকাশ আলোচনায় ইতিহালের মূল্য আছে। তৃগোলের পড়া 
কেবল প্রাকৃতিক ভূগোলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সবান্ুষের কর্মকাগ্ডকে 
কেন্দ্র করেই এক একটি স্থান বিশেষত্ব অর্জন করে। ুতরাং ভূগোল পড়াকে সার্থক 
করতে হলেও ইতিহাসের অব্দান স্বীকার করতে হবে। (এই অংশের জন্য ৪৪-৪৯ 
পৃষ্ঠা ভালভাবে পড়া দরকার )। 

পরিশেষে আলোচ্য ইতিহাস পড়াকে আবশ্যিক করবার প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে 
দুইটি বিবেচ্য__সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত। উচ্চন্তরের শিক্ষায় বিশেষীকরণের 
(specialisation) দাবি থাকলেও সাধারণ শিক্ষার একটি শক্ত ভিত্তি ছাড়া বিশেষ 
শিক্ষাও সার্থক হতে পারে না। এই সাধারণ শিক্ষার ( general education ) 
স্তরে ইতিহাসের বিশেষ মূল্য আছে। এই হলো শিক্ষাগত যুক্তি। সাংস্কৃতিক 
যুক্তিতে বল! চলে যে নিজন্ধ সাংস্কৃতিক এতিহৃ এবং বিশ্বচেতনার সাথে পরিচিত 
হওয়া প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের পক্ষে অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 
ইতিহাসের বিশেষ মূল্য আছে। সুতরাং লব ছাত্রছাত্রীর জন্য সাধারণ এবং 
আবশ্যিক পড়াশুনার পর্যায় পর্যন্ত ইতিহাসকে. আবশ্তিক পাঠ্য করা দরকার | 
বিশেবীকরণের স্তরে এচ্ছিক করাই যুদিযুক্ত। (এই অংশের জন্য ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা 
জষ্টবা |) 

3. 2. Discuss with reference to the different stages of 
the aims and values of teaching history. 


school education, এন 
Which aims and values should be stressed at the junior school 


stage ? 


৯০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


( এই প্রশ্নের উত্তর সংকেতের জন্য প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্মোত্তর সংকেতে 
৩নং প্রশ্নটি ভালভাবে দেখলেই চলবে )। 

Q.3. What is correlation? What are its different types? 
Discuss how various school subjects can be correlated with 
history in our secondary schools. (C. U. 1960) 

অন্ুুবন্ধ চেতনার ৰিবর্ডন £ অনুবন্ধ চেতন! একেবারে সদ্য নৃতন নয়। ১৫৬১ 
সনেই ফ্রান্সিদ বন্ডইনাস এই প্রণালী প্রস্তাব করেন। ১৮১৮ সনে পেস্তালোংসীও 
এই চেষ্টা করেছিলেন। ১৮২২ সনে জ্যাকোটো| আওয়াজ তোলেন ‘All is in 
al", অর্থাৎ সংমিশ্রণের কথাই তিনি বলেন। ক্রমে হার্বাটপন্থীরা অনুবন্ধের 
উল্লখষোগ্য প্রবক্তা হয়েছিলেন। মনের একিকতা এবং অবিভাজ্যতা সম্পর্কে 
মনোবিজ্ঞানের তত্ব, ‘transfer ০1 training’ তত্ব প্রভৃতিও অক্বন্ধের সমর্থক । 

অনুবন্ধের অর্থ £ দুই কিম্বা ততোধিক বিষয় জ্ঞানক্ষেত্রে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হলে 
(ইংরেজীতে বলে ০৮e-॥৭DPin8) পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপন 
করে পরম্পর সংযুক্ত প্রসঙ্গের যুগপৎ অঙ্গশীলনই অনু বন্ধের পরিচয়! এই প্রণালীতে 
একটি বিষয়ের জান অপর একটি সংপ্রিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করে । 

বিভিন্ন পদ্ধতিঃ অন্বন্ধের নান! প্রকারভেদ আছে; কোনটি খুবই সহজ, 
কোনটি জটিল। ৪ 

(১) অনুগামিত। পদ্ধতি (Sequential) £ একই পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন 
অংশের সংযোগ স্থাপনই এই পদ্ধতির যূল। (যেমন ইতিহাসের মধ্যেই ক্লাইভ 
ও দুপ্লে অথবা কোন এঁতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনী )। 

(২) আনুষঙ্গিক কিন্ব! প্ৰাসঙ্গিক (00৭!) : একটি আলোচ্য বিষয়ের 
সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে অন্তান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবতারণা । (যেমন শিবাজী পড়ানোর 
সময় দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র, শিবাজী সম্পর্কে বাংল] কবিতা, নাটক ইত্যাদি )। 

(৩) প্রণালীসন্সত অনুবন্ধ (Systematic correlation) £ 

(ক) সহযোজন! (Coordination অথবা Vertical correlation) £ পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট পাঠ্য বিষয়কে গোষ্ঠীৰদ্ধ করে পরস্পরের সম্পর্ক সৃষ্টি করাকে সহযোজনা 
বলে। (মানবিকণী, বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রুপ )। 

(খ) এককেন্দ্রিক অনুবন্ধ (Concentration অথবা! horizontal correla- 
(9) : এক্ষেত্রে একটি পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করে অন্যান্য বিষয়কে 
চারপাশে সঙ্গিৰিষ্ট করা হয়। পাঠ্য ব্ষরগুলি পৃথ কই থাকে, কিন্তু একটি হয় প্রধান 
এবং অন্তগুলি সহযোগী | 

(৪) বিষয় মিশ্রণ (negation অথবা 05107.) 2 এক্ষেত্রে বিভিন্ন পাঠ্য 
বিষয় মিশ্রিত করে একটি অবিভাজ্য পাঠ্য তৈরী কর! হয়। (উদাহরণ প্রোজেক্ট 
অথবা ওয়ার্ধ! প্রণালী )। 

মন্তব্য : আমাদের বর্তমান পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিভে 
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Fusion কিম্বা Concentration প্রণালী বিশেষ গ্রহণীয় নয়। কিন্তু শিক্ষকদের" 
মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে coordination, কিছ্বা incidental অথবা 
sequential অন্ুবন্ধ প্রয়োগ সম্ভব এবং ফলপ্রস্থ । (এই অংশের জন্য ৫১-৫৪ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য |) 

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে আমাদের স্কুলগুলিতে ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্য 
বিষয়ের সার্থক অন্থবন্ধ রচনা করা সম্ভব এবং প্রয়োজন । 

(ক) দার্শনিক চেতনা বিবর্তনের সহজ বিবরণের সাহায্যে সমাজ বিবর্তনের 
সঙ্গে সমান্জ-মানসিকতা এবং আদর্শের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। (খ) ইতিহাসের সঙ্গে 
ভূগোলের বন্ধন অচ্ছেছ্ । এঁতিহাসিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতেই ভূগোল হয়ে ওঠে, 
বাঙ্ময়। স্থতরাং নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাসের সঙ্গে সেই স্থানের ভূগোল চর্চা 
আবশ্তিক। (গ) সাহিত্যও যুগসাপেক্ষ এবং যুগের ভাবমানসের প্রতিনিধি | স্থৃতরাং 
ওতিহামিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রুতির বিবর্তন তুললে উভয়ের জ্ঞানই 
সার্থক হয়ে ওঠে। (ৰ) অর্থনৈতিক জীবনধারা হল সামাজিক জীবনধারার, 
বিশিষ্ট পরিচয় এবং অন্যতম পরিচালিকা শক্তি ! স্থতরাং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার 
বিশ্লেষণ এতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের পরিপোষক | (উ) এই কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও খাটে। (চ) চারুকলা ও হন্তশিল্পের সাথে ইতিহাস পড়ার সংযোগ 
দুইভাবে। প্রথমতঃ চারুকলার নিদর্শনগুলি ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ । দ্বিতীয়তঃ 
ইতিহাস পড়ার সহায়ক হিসেবে চিত্রাঙ্কন, মডেল তৈরী, নাটক অভিনয় প্রভৃতির 
মধ্য দিয়ে পড়াটি হয় জীবন্ত এবং শিল্পকলার দক্ষতাও সৃষ্টি হতে পারে। 
(ছ) বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুগ থেকে যুগে মান্ষের উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত 
করেছে এবং জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে; অপরদিকে বিজ্ঞানের 
অবদানকে অপপ্রয়োগের ফলে ধ্বংসের বন্যাও স্থষ্টি হয়েছে । স্থতরাং মান্থষের' 
জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাবকে অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে ভালভাবে 
বোবা সম্ভব। (জ) পরিশেষে বলা চলে সমাজবিজ্ঞান তথা সমাজবিদ্যার কথ] । 
বর্তমানের সমাজকে ভালভাবে বুঝতে এবং এই সমাজে সামঞ্জস্তপূর্ণ জীবনযাপন করতে 
হলে সমাজবিবর্তনের ধারাটি বোঝা দরকার। এই ক্ষেত্রে ইতিহাসের ছারস্থ হওয়া 
ছাড়া উপায় নেই। 

পরিশেষে এই মন্তব্যই করা দরকার যে পাঠ্যক্রমের অন্যান্য বিষয়ের সাথে 
ইতিহাসের স্বাভাবিক সম্পর্ক ও সংযোগ রয়েছে। এই সম্পর্ককে বাস্তবে ছাত্রছাত্রীর 
কাছে বোধগম্য করে তোলাই অন্থবদ্ধের যূল কথা । 

(এই প্রশ্নটি প্রস্তুতির জন্য ৪৬-৫১ পৃষ্ঠা, ভালভাবে পড়া দরকার )। 

3. 4. Make out a case for the inclusion of Civics in the history 

। course of our secondary schools. (C. U. 1957 ). 

প্রস্তুতি সংকেত £ মাধ্যমিক স্তরে স্কুল জীবনের স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাজ- 

তত্বের সাধারণ ধারণাকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণের প্রয়োজনেই সমাজবিগ্ভার উদ্ভব ॥ 
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পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে ছেলেমেয়েরা যেন ব্যবহারিক সামঞ্জস্য করতে 
পারে এই হল নমাজবিদ্যার অন্ততম লক্ষ্য । তাই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, 
পৌরবিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতির তথ্যকে মিশ্রিত আকারে উপস্থিত করে সমাজকে 
চিনতে সহায়তা করা, এবং সমাজবোধ জাগানোই সমাজবিদ্যা পড়ানোর লক্ষ্য। 
এই লক্ষ্য থেকে ইতিহাস পড়ার লক্ষ্য অনেক আলাদা । অতীত থেকে 
বর্তমানের ভন্তব প্রক্রিয়াটির বিল্লেষণই ইতিহাসের কাজ; মূলত: 
বর্তমানের বিশ্লেষণই সমাঁজবিদ্ভার কাজ। একটি অপরটির স্থান নিতে পারে 
না। ( এই অংশের জন্য ৪৯-৫১ পৃষ্ঠা পড়া দরকার )। 

উপরের আলোচনার পটভূমিতে ইতিহাস পড়ার অংশ হিসেবে পৌরবিজ্ঞান 
পড়াকে গ্রহণের প্রশ্নটি বিবেচনা করা সহজ । মাধ্যমিক স্তরের ছেলেমেয়ের পক্ষে 
ইতিহাস পড়ার যুক্তি স্বীকৃত । আবার স্বাধীনতার উত্তরকালে গণতান্ত্রিক নাগরিক 
চেতন] স্ষ্টির প্রয়োজনীরতাও স্বীকৃত হলো। কিন্ত এই ছুই প্রয়োজন যুগপৎ 
মিটানোর প্রশ্নে ছেলেমেয়ের স্বল্প বয়স্কতার প্রশ্নটি অন্তরায় হয়ে দেখ! দেয়। সুতরাং 
ইতিহাস পাঠের মধ্যেই একটি অংশে পৌরবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পাঠ দেওয়| হয়। 

বর্তমান পৌর জীবনের সাথে পরিচয়ই পৌরবিজ্ঞান পড়ার মূল উদ্দেশ্তা। কিন্ত 
পৌরবিজ্ঞানের পশ্চাত্ভূমি ও ক্রমবিকাশের কথা ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। দুইটি 
বিষয়ের মধ্যে সার্দিকতা। থাকলে ইতিহাসের পাঠ হয়তো পৌরবিজ্ঞান পাঠের 
সহায়ক হতে পারে । এই অর্থে ইতিহাস পাঠ্যের মধ্যে পৌরবিজ্ঞানের স্থান হওয়ার 
যুক্তি থাকতে পারে । কিন্ত যে ভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে এবং প্রক্ষিপ্তাকারে ইতিহাল 
বইয়ের পরিশেষে পৌরবিজ্ঞানের পড়া সংযোজিত হয়, সেটি কাঞ্জে লাগে না। 


3. 5. What will you do to discourage parochialism and 
linguistic fanaticism and to stress national unity through the 
teaching of history ? (0. ঢা. 1961) 

(কোন উত্তর সংকেত অনুসরণ না করে “জাতীয় সংহতি? সম্পকিত এই বিষ্য়/)র 
প্রস্তুতির জন্য ৫৪-৫৭ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত আলোচনাটির সারসংক্ষেপ করে নেওয়াই 


যুক্তিযুক্ত )। 
Q.6. How will you stress the need of world peace in the 
teaching of history ? (C. U. 1958 ). 


(এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক শাস্তি তথা ‘আন্তর্জাতিক সৌইহার্দ' সম্পর্কিত, 
৫৭-৬০ পৃষ্ঠায় আলোচিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ প্রস্ততিই যুক্তিযুক্ত )। 

Q.7. ৰিকল্প প্ৰশ্ন: Show how the study of history can 
‘contribute to national integration and international understand- 
dng, (0. U. 1955 ), specially at secondary school stage. (C.U. 
4967). Can the two be achieved simultaneously ? 


পড়া তৈরির সংকেত তং 


(পঞ্চম ও বষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরের সারবস্তর সঙ্গে ৬০ পৃষ্ঠায় আলোচিত বিশেষ 
অংশটুকুর সংযোজনাতেই এই উত্তরটি পূর্ণাঙ্গ হবে )। 

3. 8. “History teacher can make or mar a nation.” Discuss. 

প্রস্তুতি সংকেত £ এই বিষয়টি আলোচনার জন্য ইতিহাস পড়ার লক্ষ্য ও. 
যূল্য সম্পকিত আলোচনার অবতারণা প্রয়োজন | 

১। (ক) অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্তমানের সমস্তা সমাধান করা তথা 
ভবিষ্যতের স্থগম পথ তৈরী করা অর্থাৎ স্থন্দরতর পৃথিবী গড়বার জন্য উন্নত মানুষ, 
সৃষ্টি করাই ইতিহাস পড়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেস্ত রূপে শ্বীকৃত। 

(খ) এই মহৎ লক্ষ্য ছাড়াও ইতিহাস পড়ার মূল্য সীমাহীন। ইতিহাসের, 
রয়েছে জ্ঞানগত, সাংস্কৃতিক, নৈতিক মূল্য ; ইতিহাসের সাহায্যে যুক্তিশীলতা, 
জাতীয়তাবোধ এবং স্বস্থ নাগরিকতা সৃষ্টি করা সম্ভব। ইতিহাসের সাহায্যে সুস্থ 
কল্পনা, আবেগ এবং মননশীলতা স্থা করা যায়। ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে 
আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিচয় পাই এবং সেই সুত্রে সুস্থ জাতীয়তা, 
সহনশীলতা, সমাজচেতনা, নৈতিক চেতনা, মানবতা, বিশ্বশান্তি ও সৌহার্দের আগ্রহ 
সৃষ্টি কর! যায়। বস্তুতঃ ইতিহাসের শিক্ষামূল্য (৭180০ ৮৪15) অসীম | 

(গ) স্কুলের স্তরে ইতিহাস পড়ার নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবহারিক, শিক্ষাগত 
মূল্যও সর্বজন দ্বীকৃত। এই মূল্যের বাস্তব রূপায়ন শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল । 
সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ, নৈতিক জীবনের জয়যাত্রা, শান্তি ও সম্প্রীতির কাহিনী 
এবং মানবিকবোধের অজস্র উদাহরণে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পরিপূর্ণ । 

(২) কে) এইসব যূল্য ষধাষথভাবে চয়ন করতে পারলে জাতির ভবিষ্যৎ 
নাগরিকরা সুস্থতা এবং পরিপূর্ণতা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই মূল্য চয়ন 
নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শুধু ইতিহাসের জ্ঞান নয়, উপযুক্ত পড়ানোর মধ্য 
দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব এবং ননশীলতাকে ছাত্রছাত্রীর চিস্তা-চেতনার সাথে একাত্ম 
করে তিনি জাতিগঠনের কাজকে সার্থক করে তুলতে পারেন। (খ) অপরদিকে 
জিঘাংসা, সাআ্রাজ্যলিপ্লা, উতপীড়ন, শোষণ, যুদ্ধ ও ধ্বংসের কাহিনীতেও ইতিহাস 
ভরপুর। শিক্ষকের আদশহীনতার ফলে ভবিশ্যৎ নাগরিকরাও হয়ে উঠতে পারে, 
উদ্ভ্রান্ত । তা ছাড়া জাত্যাভিমান, যুদম্পৃসা, সাম্রাজ্যলিগ্ম| প্রভৃতি অমানবিক 
আবেগগুলিকে সচেতনভাবে জাগিয়ে তুলতেও শিক্ষক পারেন। এই পথেই তিনি 
জাতির ধ্বংস ডেকে আনতে পারেন। 

(৩) বিভিন্ন জাতির শিক্ষা-ইতিহাসে এই ধরনের গঠনাত্বুক এবং ধ্বংসাত্মক 
প্রক্রিয়ার উদাহরণ কম নেই। জার্মানীর ইতিহাসে দেখা যায় নেপোলিয়নের 
দখলদারীর যুগে সুস্থ জাতীয়তা, উদারতা এবং মানবতাবোধ জাগানোর উদ্দেশ্য 
সচেতনভাবে ইতিহাস পড়ানো হতো। আবার জার্মানীতেই সাত্রাজ্যবাদী 
আগ্রাসিতাকে শক্তি জোগানোর উদ্দেশ্তে ইতিহাসকে বিরত করে পরিবেশন করা 
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হয়েছে। হিটলারের আমলে একথা বিশেষভাবে সত্য । এই ধ্বংসাত্মক কাজেও 
শিক্ষকদেরকেই ব্যবহার কর! হয়েছে। 

আমাদের দেশেও স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ইতিহাস পড়াবার মধ্য দিয়ে 
জাতীয়তাবোব স্ষ্টির চেষ্টা হয়েছিল সার্থকভাবেই ! কিন্ত বর্তমানে জাতীয় সংহতির 
প্রচেষ্টাকে উগ্র জাত্যাভিমান এবং সংকীর্ণতা দিয়ে ধ্বংস করাও সম্ভব। এই কাজে 
ইতিহাপ শিক্ষকের মত স্বাভাবিক স্থযোগ আর কারও নেই। 

সুতরাং একথা অতি সত্য যে ইতিহাস শিক্ষক জাতি গড়তেও পারেন, ধ্বংস 
করতেও পারেন । 

তৃতীয় অধ্যায় থেকে 


(সিলেবাস গঠন সম্পর্কে ) 


Q. 1. Discuss the general principles of selection of materials 
dn framing a history syllabus for classes VI-VIII (C. U. 1965); a 
history syllabus of Indian History for higher secondary students. 
(0. U. 1967 ) 
প্রস্তুতি সংকেত £ সিলেবাস গঠনের নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি জিনিস বিশেষ 
বিবেচ্য যেমন-_ক) বিষয়টি পড়ার উদ্দেশ্য, (খ) শিক্ষার স্তর, (গ) শিক্ষাকালের 
দৈৰ্ঘ্য ইত্যাদি । যা কিছু শেখানো উচিত বলে সিলেবাস প্রণেতার মনে হবে তাই 
সিলেবাসে দিতে হবে এমন কথ! নয়) স্থৃবিবেচিত তথ্য নির্বাচন দরকার ! কিন্তু 
যেটুকু দেওয়া হবে, সেটুকুর প্রতি সুবিচার করে পূর্ণাঙ্গতা আনবার চেষ্টা করা 
দরকার । 
ইতিহাসের পাঠ্য নিবাচন করতে বিশ্ব ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস এবং স্থানীয় 
ইতিহাস__এই তিন স্তর থেকেই তথ্য দেওয়া উচিত। আবার প্রাচীন, মধ্য এবং 
আধুনিক__এই তিন যুগকেই যথোচিত মূল্য দেওয়া উচিত। তবে ছাত্রছাত্রীর বয়স 
এবং শিক্ষার স্তরভেদে এই সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বের তারতম্য থাকবে। 
সিলেবাস প্রণয়নের মূল নীতি হিসেবে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার । যথা 
(ক) নিরবচ্ছিন্নতা, (খ) সভ্যতার ক্রমোন্নতি, (গ) নির্বাচিত তথ্যের পূর্ণাঙ্গতা 
এবং (ঘ) সময়ক্রমিকতা। 
কোন বিষয়ের কতটা তথ্য সঙগ্গিবেশ করা হবে__এই প্রশ্নের মীমাংসায় তিন 
ধরনের বিচার করা চলে। (ক) ইতিহাস পড়ার যূল উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে; 
(খ) বিষয়বস্তর গুরুত্ব ও গভীরতার মুল্য দিয়ে, এবং (ঘ) শিশুর মানসিক ক্ষমতার 
উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে । 
বিষয় সন্নিবেশের জন্য একটি কেন্দরীয়-ধার! ((॥৫৷০) ঠিক করে তাকে অবলম্বন 
করে অন্যান্য জ্ঞাতব্য জিনিস সমাবেশ করা দূরকার। বিভিন্ন যুগের এতিহাসিক 
তথ্যের মধ্যে যেন একটি স্বাভাবিক সংযোগ থাকে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। 


পড়া তৈরির সংকেত ৯৫ 


শ্রেণীর পড়ায় ছাত্র ও শিক্ষক__উভয়ের পক্ষে সহায়ক সিলেবাসই সবচেয়ে ভাল। 
এই দিকে লক্ষ্য রেখে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের সাহায্যে প্রাণবন্ত এবং নমনীয় 
সিলেবাস তৈরির উপর ইতিহাস পড়ার সার্থকতা নির্ভর করে। 

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাস £ এই স্তরের শিশুরা কর্মচঞ্চল, 
অপেক্ষাক্কৃত সমাজ সচেতন এবং বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তারা কৌতুহলী এবং 
সময় সচেতন হয়। স্থতরাং অতীতকে যথানভ্তব রাম্তবভাবে এদের কাছে তুলে ধরা 
দ্রকার। তা ছাড় সময়ক্রম রক্ষা করে তিনটি শ্রেণীর জন্য ক্রমিক ধারায় তিনটি 
যুগের কথা বলা দূরকার। বিবরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা৷ মনে রাখতে হবে। 
যেমন_(ক) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তিত্বকেই তথ্য হিসেবে স্থান দিতে হবে, 
(খ) যেটুকু বলা হবে তার মধ্যে যেন পূর্ণতা, থাকে, (গ) বিভিন্ন যুগ ও ঘটনামোতের 
মধ্যে যেন ধারাবাহিকতা থাকে, (ঘ) একই যুগে অথব। নময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন 
জায়গায় যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি সম্বন্ধে যেন সমকালীনতার চেতন! স্থষ্টি হয়। 
(ড) একটি ঘটনা আর একটি ঘটনাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে যেন 
ধারণ! সুষ্টি হয়। 

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য নিবাচনে বিশেষ বিবেচনা দরকার | এই স্তরেই অনেক 
শিশুর শিক্ষা শেষ হয়| সুতরাং (ক) একদিকে জাতীয় ইতিহাসের একটি মোটামুটি 
ধারণা এই স্তরে দরকার । (খ) কুছ নাগরিকতার প্রয়োজনে বিশ্ব ইতিহাসের 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয়ও দরকার। কিন্তু ছুইটি বিষয় যেন বিচ্ছিন্ন না 

থাকে । জাতীয় ও বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনাক্রোতের স্বাভাবিক সংযোগস্থত্রের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে । 

(এই অংশের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য ৬৫-৬৮ পৃষ্ঠা পড়া দরকার )। 

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ভারতীয় ইতিহাসের সিলেবাস গঠন £ 

সাধারণ নীতি আলোচনার সাথে নীচের আলোচনাটি যোগ করা প্রয়োজন । 

(ক) উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পড়া সকলের জন্য আবশ্যিক নয়। 
এ্চ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ভিত্তিতে এই স্তর থেকেই বিশেষীকরণের স্থচন! হয়। 
স্থুতরাং পিলেবাসে ব্যাপকতা এবং গভীরতা থাকা দরকার । খে) এই স্তরে বিশ্ব 
ইতিহাপের পটভূমিতে জাতীয় ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পাঠ দরকার এবং স্থানীয় ইতিহাসের 
প্রতিও সাধ্যমত নজর দেওয়া দরকার । (গ) প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্স্ত 
সময়ক্রমের ভিত্তিতে ধারাবাহিক এবং স্ুগ্রথিতভাৰে সিলেবাস গঠন করা দূরকার। 
(ৰ) বিশ্ব ইতিহাস ও জাতীর ইতিহাস, এবং জাতীয় ইতিহাসের মধ্যেও বিভিন্ন 
অঞ্চলের ইতিহান যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং নির্ভরশীল, দে কথাটি বোঝানো উচিত। 

দিলেবাস তৈরির বেলায় জাতীয় ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিতে হবে। জাতীয় 
জীবনধারায় রাজনৈতিক, সামাজিক, অথ নৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সব দিককেই 
ম্যাদ! দিতে হবে। যুল ধারাটি বুঝতে অস্থবিধা হতে পারে, এমন বেশী মাত্রায় তথ্য 


৯৬ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঁঠপদ্ধতি 


দেওয়া ঠিক নয় | সমগ্র সিলেবাঁসে গতিশীলতা, প্রাণবস্ততা৷ এবং স্বচ্ছন্দ ধারাবাহিকতা 
থাকা প্রয়োজন । 

যুল ধারাটিকে ব্যাহত না৷ করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অবদানের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা চলে । কিন্ত ব্যক্তি পূজা বেন না হয়! মোটের উপর বিশ্লেষণী চেতন] 
এবং এছিহাসিক মনোভাব ক্থষ্টিই সিলেবাস প্রপয়য়ের উদ্দেশ্ঠ হওয়া উচিত । 

(এই অংশের জন্ত ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা পড়া দরকার )। 

Q.2. Discuss the merits and demerits of chronological 
method of teaching .history. (C.U. 1957) At what level is it 
most valuable ? 

উত্তর সংকেত £ (ৰু) সময়চেতন। ইতিহাস পড়ার আবশ্যিক অন্ুসঙ্গী। 

(খ) নিরবচ্ছিন্নতাই ইতিহাসের প্রকৃতি । 

(গ) পূর্বাপর কার্বকারণের প্রভাবে ধারাবাহিক ক্রম-অগ্রগতিই ইতিহাসের প্ররুণ্ড 
পরিচয়। 

সুতরাং সঙয়ক্রমিক ইতিহাস পড়াই বিদ্রানসম্মত। কিন্তু বিভিন্ন যুগের স্বাভাবিক 
সংযোগ থাকা দরকার | 

সময়ক্রমক পাঠ্যবিস্থাসের ক্ষেত্রে স্কুলের নীচের স্তরে প্রাচীন যুগ, মধ্যন্তরে 
মধ্যযুগ এবং উচ্চন্তরে আধুনিক যুগের ইতিহাস আলোচনাই বিধিসম্মত ! 

এই ব্যবস্থার সুবিধা £ (ক) বিষয় বিন্যাসে কৃত্রিমতা থাকে না, (খ) ধারা- 
বাহিকভার চেতনায় ফাক থাকে না, (গ) সময়চেতনা স্থষ্টিতে সুবিধে হয়, 
(ঘৰ) অপেক্ষাকৃত জটিল জাধুনিক যুগের ইতিহাস পড়তে হয় উচ্চ সুরে ; (ড) পূর্বাপর 
স্বদ্ধ রক্ষা করে পড়াতে ও পড়তে শিক্ষক ও ছাত্রের সুবিধে হয়। 

এই ব্যৰস্থার দুর্বলতা. 8 (ক) এই ব্যবস্থায় নীচের ক্লাসে একবার যা পড়! 
হয়ে যায় তা আর উচু ক্লাসে পুনরাবৃত্ধ হওয়ার কথা নয়। স্থতরাং প্রাচীন ও মধ্য 
যুগ সম্বন্ধে চেতনা ক্রমান্বয়ে ঝাপসা হয়ে আমে। (খ) নীচের ক্লাসে প্রাচীন যুগ 
পড়ানোর কথা। অথচ এই স্তরে সহজ সরল ইতিহাসের কাহিনী গল্পের আকারে 
উপস্থিত করাই মনোবিজ্ঞানসম্মত। স্থতরাং যুগ-বিশ্লেষণের সুযোগ সীমিত হওয়ায় 
প্রাচীন, এমন কি মধ্যযুগের প্রতিও স্থবিচার করা যায় না। (গে) সময়ক্রমিক 


পড়ায় ধারাবাহিকতা রক্ষার তাগিদে বহু তথ্য গ্রহণ করা হয়। সুতরাং পাঠ্যবন্ 
ভারী হতে পারে। a 
অবশ্য সাধারণভাবে সময়ক্রমিক বিন্তাস রক্ষা করে মাঝে মাঝে পুরানো পড়ার 
পুনরাবৃত্তি করে নিলে ক্রাট অনেকটা সংশোধন কর! চলে। 
লের উচু 


পরিশেষে বল! দরকার যে মানসিক ক্ষমতা এবং সময়চেতনার বিচারে স্থ 
ক্লাসেই প্রকৃত সময়ক্রমিক পড়ার ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত । 


পড়া তৈরির সংকেত ৯৭ 


Q.3. Discuss the implications of Culture Epoch Theory in 
history. Can this Biological Approach be adopted scientifically ? 

উত্তর সংকেত £ স্বন্ন বয়সের শিশুদের রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় গল্প ও 
কাহিনীর আকারে ইতিহাস পড়ানোর রেওয়াজ অনেক দিনের | এই রেওয়াজের 
তাত্বিক দিকটিই ‘কালচার ইপক’ তত্বের মধ্যে রয়েছে। মানব সভ্যতার শৈশব, 
বাল্য, যৌবন ও পূর্ণবয়স্কতার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের এই চারটি পর্যায়কে সমাস্তরাল ও 
সমগোত্রীয় করে দেখাই এই তত্বের মূল কথা। স্থতরাং শিক্ষার্থীর বয়সের স্তর 
অন্থসারেই সভ্যতার নির্দিষ্ট এবং সমগোত্রীয় স্তরের ইতিহাস পড়ানো উচিত। 
5.5. Lawrie বলেছেন, “The childhood of history is best for the child, 
the boyhood of history for the boy, the youthhood of history for 
the youth, and the manhood of history for the man.” 

এই তত্বের বাস্তব প্রয়োগের বেলায় দু’রকম ব্যাখ্যা আছে। (ক) শিশুর বয়স 
অন্থসারে সভ্যতার সমগোত্রীয় স্তরের ইতিহাস পড়ানো, (খ) মানৰ সমাজে ইতিহাস 
চেতনা৷ যেভাবে স্তরে স্তরে এগিয়েছে, শিশুর ইতিহাস চেতনায়ও সেই রকম স্তর 
বিন্যাস দরকার । মানুযের ইতিহাস চেতনা উপকথা, কাহিনী থেকে সুরু করে 
ক্রমিক ধারায় বিশ্লেষণধর্মী হয়েছে। ব্যক্তি শিশুর ক্ষেত্রেও সেইভাবেই ইতিহাস 
চেতনা দিতে হবে। মাহ্থযের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অর্ধসভ্য, শিকারীর জীবন । 
শৈশবে আধুনিক মানব শিশুও আদিম মান্গষের সমতুল্য । সুতরাং তার কাছে 
বলতে হবে আদিম মাহুষের কথা। 

এই তত্ব নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে। প্রথমে বল৷! হয়েছিল ষে 
আদিম পরিবেশেই শিশুর ক্রিয়াকলাপ সহজ ও স্বাভাবিক ; স্বতরাং আদিম কালের 
কথাই তার পক্ষে যোগ্য ইতিহাস । 

কিন্ত সাম্প্রতিককালে “কালচার ইপক’ তত্বটিই পরিত্যক্ত হয়েছে। আধুনিক 
কালের শিশুও মানব সভ্যতার সমগ্র উত্তরাধিকার নিয়ে শৈশব থেকে যাত্রা স্থরু 
করে। সুতরাং আদিম মানব এবং আধুনিক শিশু এক শ্রেণীর নয়। আদিম জীবনের 
রূপ যে সব উপকরণের সাহায্যে শিশুর কাছে পরিবেশিত হয়, সেই সব উপকরণ এবং 
পড়ানোর পদ্ধতিই আসলে মূল্যবান। 

তবুও কালচার ইপক তত্ব একটি এতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। শিশুর 
কাছে কোন্‌ ইতিহাস কিভাবে পরিবেশন করা উচিত এবং বয়সের বিভিন্ন স্তর 
অন্যায়ী পড়ানোর পদ্ধতির কি আদল বদল হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আলোকপাত 
করেছে। তাই কালচার ইপক তত্ব পরিত্যক্ত হলেও মনস্তত্বের অন্য যুক্তিতে 


ইতিহাস তত্ব (১ম)_৭ 
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ধারাবাহিক ভাবে যুগ থেকে যুগে উত্তরণের বিধি এখনও চালু আছে। ( এই প্রশ্নটির 
জন্য ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা ভালভাবে পড়া দরকার )। 

Q.4. Discuss the concentric approach in history syllabus. 

প্রস্ততি সংকেত £ সময়ক্রমিক পড়ার অন্যতম সংস্করণ হলো এককেন্দ্রিক 
পাঠ্যবিন্যাস । এই পদ্ধতিতে মনন্তত্বের কয়েকটি স্বীকৃত নীতিকে অঙ্গসরণ করা হয়। 
পেস্তালোংসি বলেছিলেন যে শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করেই পড়া- 
শুনার ধারা চলবে। অল্পবয়স্ক শিশুর জন্য অপেক্ষারুত হালক! বিষয়বস্তু এবং বয়স 
বাড়ার সাথে সাথে সেই বিষয়েরই ব্যাপকতর ও গভীরতর পড়াই এই পদ্ধতির 
যূল কথ!। 

কেন্দ্রস্থলে থাকবে শিশু | জীবনী ও গল্প নিয়েই ইতিহাস পড়ার প্রথম বৃত্ত তৈরী 
হবে। দ্বিতীয় বৃত্তে থাকবে নৃতন তথ্যের নংযোক্রনা, যদিও মূল বিষয়বস্তর পরিবর্তন 
হবে না । এইভাবে স্তরে স্তরে একই বিষয়ের ব্যাপকতর ও গভীরতর জ্ঞান পরিবেশন 
করা হবে। 

শিশুর মানসিক শক্তিকে স্বীকার করার মধ্যে এই পদ্ধতির শক্তি। কিন্তু একের 
পর এক উন্নত স্তরে নৃতন তথ্য সমাবেশের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা কর! কষ্টসাধ্য হয়ে 
পড়ে। (আমাদের প্রচলিত পাঠ্যবইতে মাধ্যমিক স্তরে ভারতের ইতিহাস এবং 
ডিগ্রী স্তরে ভারতার ইতিহাসের মধ্যে তথ্য ও বিশ্লেষণের বিশেষ হেরফের আছে 
কি?)1 সর্বোপরি একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি একঘেক্সেমি আনতে পারে । 

Q. 5. Why should history in modern times be more socio- 
logical than biological? (০. U. 1961) 

Or, Discuss the merits and demerits of biological presenta- 
tion of history. (C. U. 1958). Give examples. Is it self sufficient ? 

Or; Can you teach the history of mordern India on the basis 
of biographical method (C. U. 1965) ; in classes VI—VII ? 

(C. U. 1967) 

(প্রস্তুতি সংকেতের বদলে ৬৮-1৬ পৃষ্ঠার আলোচনাটির সারসংক্ষেপ তৈরী 
করাই বেশী যুক্তিযুক্ত । এ সামান্য পৃষ্ঠ! কয়টিতে এইসবগুলি বিষয়ই রয়েছে। প্রথম 
ছুইটি বিকল্প প্রশ্ন ৭৩-৭৬ পৃষ্ঠায় ; শেষের বিকল্পটি আলোচিত হয়েছে ৬৮-৭২ 
পৃষ্ঠায় । ) 

Q.6. Whatis “grading” of history? How will you grade it 
regressively ? (0. U. 1961) What is the need and principle of ' 
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Srading? “The problem of grading history is essentially a 
problem in Presentation.” — Discuss. 

প্রস্তুতি সংকেত ঃ সিলেবাসের জন্য তথ্য নির্বাচন হয়ে গেলে দ্বিতীয় কাজ 
হলো এই তথ্যগুলিকে সংগঠিত এবং হুবিসস্ত করা। সব তথ্য সব স্তরের পাঠ্য 
তালিকায় স্থান পেতে পারে না। আবার সব তথ্য একই ভাবে দেওয়া হতে পারে 
না। একই তথ্য বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিবেশন করতে হলে উপস্থাপন 
পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় স্তরবিভাগ করে নিতে হয়। এই স্তর বিন্যাসের সমস্তাটিই 
গ্রেডিং’এর সমস্ত! রূপে পরিচিত | 

কোন্ভাবে তথ্যকে উপস্থিত করলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য এবং গ্রহণীয় 
হবে এই সমন্তার সমাধানের জন্যই কেউ জোর দিয়েছেন যূর্ত থেকে বিমূর্তর দিকে 
যাওয়ার উপর, কেউ জোর দিয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় ইতিহাসের উপর, 
কেউ জোর দিয়েছেন গল্পকথ! কিন্বা জীবনীর উপর! বস্তুতঃ কোন্‌ স্তরের শিশুদের 
জন্য কি ধরনের বিষরবন্ত কিভাবে উপস্থাপন কর! হবে এটি একটি প্রধান সমস্তা। 

ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে চারটি ভাগে ভাগ কর! যায়-.(১) প্রকৃতির 
পরিবেশে মান্য । এই সম্বন্ধে আলোচনাকেই বলা চলে প্রাথমিক স্তর | (২) মানুষের 
কাঁজ। মান্ষের অতীত কাজের যতটুকু পরিচয় আছে, তাকে অবলম্বন করেই 
এই বিষয়টিকে বুঝতে হয়। (৩) মাল্ষের উক্তি কিন্বা রচনা। এগুলি রয়েছে 
লিখিত প্রমাণে । (৪) মানুষের চিন্তা ও অমুভূতি। অনান্য সাক্ষ্য প্রমাণের 
সাহাষ্যে বিষূর্ভভাবে এই বিষয়টি বুঝে নিতে এবং অনুমান করে নিতে হয়। 

এই আলোচনার নিরিখে' বলা চলে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ উপাদানের সাহায্যে 
উপস্থাপিত ইতিহাসই প্রাথমিক, এবং বিষুর্ত ইতিহাসই উচ্চান্দের। ক্ষুলের প্রাথমিক 
থেকে উচ্চ স্তরে ক্রমোগ্নতির স্তরে স্তরে ইন্দিয়গ্রাহৃত৷ থেকে বিষূর্ত মননশীলতার 
দিকে যাত্রাই স্তরবিন্যাসের যূল কথা। 

মূর্ত থেকে ক্রমান্বয়ে বিমূর্তের দিকে আরোহী (1800০) পদ্ধতিতে স্তর 
বিন্যাস সম্ভব। আবার বিষূর্ত বক্তব্য থেকে অবরোহী (৫5৫৮০৮৩) পদ্ধতিতে 
ইন্দিয়গ্রাহ উপাদান ও সাক্ষ্য প্রমাণের সাথে পরিচয়ের পথে পশ্চাত্মুখী (regressive) 
স্তর বিন্যাসও সম্ভব। 

স্তরবিন্তাসের মূল নীতির কথা আগেই আলোচন! করা হয়েছে। মনস্তত্বের 
শিক্ষাকে আগ্রা না করলে এর প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় ন।| 

পরিশেষে বলা দরকার ষে একই বিষয়বস্ত এক ভঙ্গীতে মূর্তাকারে উপস্থাপন | 
করলে সেটি হবে প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস । আবার সেই বিষয়বস্তই ভিন্নভাবে 


১০০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 

বিমূর্ত ভঙ্গীতে উপস্থাপন করলে সেটি হবে উচ্চান্দের ইতিহাস। এককেন্জিক 
পদ্ধতিতে (concentric method) একই বিযয়বস্ত বালকের কাছে, কিশোরের 
কাছে এবং যুবকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করণ হয়। স্থতরাং বলা চলে 
যে উপস্থাপনের কায়দাটিই মূল কথা । তাই বলা হয়েছে যে স্তর বিভাগ সমস্যাটি 
্ররুত প্রস্তাবে উপস্থাপনের সমস্তা। (এই বিষয়টির জন্য ৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা পড়া দরকার । ) 


দ্বিতীয় অংশ ঃ পাঠপদ্ধতি 


প্রথম অধ্যায় 
ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি 


Methods of Teaching History 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতিগুলিকে বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। প্রথমতঃ 
পদ্ধতিগুলিকে অবরোহী (deductive ) এবং আরোহী (inductive ) শ্রেণীতে ভাগ 
করা চলে। দ্বিতীয় পন্থায় ভাগ হলো! কে) ক্লাসের বিবরণধর্মী পড়া, (থে) 
লেবরেটরী পদ্ধতি (উৎস পদ্ধতি, ভলটন ) (গ) সমবায় ( Cooperative ) পদ্ধতি__ 
যেমন, সমস্যা কিন্ব। প্রোজেক্ট অথবা! অন্যান্য ক্রিয়াধর্মী পদ্ধতি। তৃতীয় পন্থায় ভাগ 
করা চলে, কে) ব্যক্তিভিভিক :4711105911560)- যেমন; লেবরেটরীকিন্বা লাইব্রেরী 
পদ্ধতি (assigned lesson, supervised 50905), হিউরিষ্টিক পদ্ধতি ইত্যাদি । (খ) 
যৌথ উদ্ভম ভিত্তিক, যেমন__সমস্ত। কিংবা প্রোজেক্ট অথবা এতিহাসিক পরিবেশ 
ধর্মী বিভিন্ন পদ্ধতি, এবং (গ) শ্রেণী পাঠ পদ্ধতি । শেষের ক্ষেত্রে topical, 
developmental, Correlational প্রভৃতি নানা! পন্থাই গ্রহণ করা চলে। 

এইসব পন্থার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিই আমাদের আলোচ্য । সাধারণ 
ভাবে স্কুলে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি হলো_-(১) Telling method (2) Socratic 
method, (৩) Heuristic method, (8) Inductive method (৫) Activity 


০৭ এবং (৬) ব্যক্তি কিবা গ্রপ ভিত্তিক অন্যান্য পদ্ধতি । 


meth 


শ্রেণীপাঠে বন্তৃভাধর্মা পদ্ধতি 
এখনও পর্যন্ত বহুল প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো! বন্তৃতাধর্মী। Lecture method, 
telling method, oral method প্রভৃতি নান। নামেই এই পদ্ধতি পরিচিত হয়। 
ইতিহাসের জটিলতা, বিমূর্ততা এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের বয়স বিবেচনা করে জনসন 
বলেছেন, ‘“‘school history must,inthemain be presented as readymade 
information.” অজ্ঞাত বিষয়বস্তটি ছাত্রদের কাছে বোধগম্য করে উপস্থাপনাই 
শিক্ষকের দীয়িত্ব। সুতরাং ক্লাসে ‘বলবার অধিকার’ শিক্ষকের নিশ্চয়ই আছে। 
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শ্রেণীপাঠে অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে বহু শ্রোতার কাছে বিষয়টি বলা অন্তব। 
এই পদ্ধতি অনুসরণ করা শিক্ষকের পক্ষে সহজ । বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে যুক্তিশীল সম্পর্ক 
রাখা সহজ । পরিবেশ, প্রয়োজন, শিশুদের বয়স এবং অন্যান্য বিবেচনা দিয়ে বিষয়বস্তু 
কমানো বাড়ানোও শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব। সুতরাং বাচনধর্মী শ্রেণী পাঠের মূল্য 
অনস্বীকাৰ্য | 

কিন্ত এই পদ্ধতির ক্রটিও অনেক। একটি কল্পিত গড় (৪৮:৫৪ ) ছাত্রের 
উদ্দেশ্তে শিক্ষক কথাগুলি ছুড়ে মারেন | ব্যক্তিবৈষম্য মান! হয় না। অপেক্ষারুত 
মেধাবী ছাত্র বুদ্ধি খাটানোর সুযোগ পায় না। ত! ছাড়া বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী 
যূলতঃ তথ্যের জ্ঞানই পায়, শিক্ষক ও বিষয়বস্তুর সাথে তার একাত্মত৷ স্থা্ি হয় না। 
শিশুর মনোযোগ থাকে ন1। শ্রেণী পড়ার অপূর্ণতা দূর করার উদ্দেশ্যে পাঠ্য বইয়ের 
উপর নির্ভরণীলত। এবং বাড়ীতে পড়বার দরকার হয় বেশী । 

স্থতরাং প্রচলিত বক্তৃতা ধর্মী এবং বিবরণমূলক পদ্ধতির সংশোধন এবং উন্নতি 
দূরকার। উন্নতির পন্থ। কী? প্রথমেইমনে রাখ! দরকার যে ক্লাসে শিক্ষক ‘বলবেন’ 
_-এই কথার অর্থ এ নয় যে তিনি অনর্গল বত্তৃত| করে চলবেন। শিক্ষকের বলার 
সাথে ছাত্রদের অংশ নিতে হবে, ইতিহাস সম্বন্ধে একটু রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে হবে, 
শিশুর কৌতুহল ও আগ্রহ জাগাতে হবে। পড়ানোর সময় কথ! ও উপকরণের 
সাহায্যে ক্লাসঘরে একটু এতিহাসিক পরিবেশ স্ষ্টি করতে পারলে, শিক্ষোপকরণ 
ব্যবহার করতে পারলে, ইতিহাসের দু'একটি উপাদান ক্লাসে দেখালে শিশুর 
আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়ে । তখনই শিক্ষকের দেওয়। বিষয়বস্ত হৃদয়ঙ্গম করা সোজ]। 
তা ছাড়া শ্রেণীপড়ার সহায়ক হিসেবে বিতর্ক, আলোচনা, নাটক প্রভৃতির ব্যবস্থ| 
থাকলে ক্লাসের পড়াও সার্থক হয়। মডেল, গ্রাফ, মানচিত্র প্রভৃতি তৈরির মধ্য 
দিয়ে শ্রেণীপাঠের সাথে সক্রিয়ত। যোগ কর! সম্ভব। শিক্ষকের আলোচনাঁটিও হবে 
আরোহী ও অবরোহী প্রণালীর সমন্বয়ে গঠিত। 

শিক্ষকের মূল উদ্দেশ্য হলে! বিষয়বস্তটিকে ছাত্রদের কাছে উন্মোচন কর! এবং 
তাঁদের কাছে গ্রহণীয় করে তোল1। এ ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি পন্থা নিতে পারেন। 
(১ সমগ্র পড়াটিকে কয়েকটি সুবিধেজনক অনুচ্ছেদে ভাগ করে প্রতিটির উপর 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলোচনার সাথে সাথে ছোট ছোট প্রশ্ন করা সম্ভব। এর ফলে 
ছাত্রদের অস্গুবিধাগুলি ধরা পড়বে এবং ছাত্রদের নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে শিক্ষক 
সক্ষম হবেন। কোন পড়াতেই ছাত্ররা নীরব শোতা৷ থাকবে না; অধিকাংশ পড়াতে 
তারাই বেশী কথ! বলবে (প্রশ্নোত্তর কিংবা আলোচনায় )। (২) শিক্ষকের প্রশ্নগুলি 
যেন বিষয়বস্তকে ছাত্রদের কাছে খুলে ধরে, ধাপে ধাপে তাদের এগিয়ে নেয় এবং 
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নূতন তথ্যের জন্য তাদের উদ্গ্রীব করে তোলে । (৩) প্রয়োজনমত শিক্ষক পাঠ্যবই 
থেকে পড়ে শোনাতে পারেন কিংবা ছাত্রদের দিয়ে পড়াতে পারেন। কিন্তু শিক্ষকের 
আলোচনাটিই হবে মুখ্য এবং ক্লাস ঘরে পাঠ্য বই হবে গৌণ সহায়ক মাত্র। তবে 
আলোচনার সময় অন্যান্য মৌলিক বইয়ের (7665০ ) নামোল্লেখ করে ছাত্রদের 
আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব | বাড়ীতে পড়বার জন্য assignment দেওয়া ভাল, (৪) 
পড়ানোর সাথে সাথে উপকরণ ব্যবহারের কথা আগেই বলা হয়েছে ৷ কিন্তু শিক্ষকের 
আলোচন! এবং প্রশ্নেত্তরের সহায়ক হিসেবেই উপকরণের আসল যুল্য। উপকরণ 
সর্বস্বত। যেন না হয় । 

প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে ক্লাসে পড়ানোর বেলায় প্রশ্নীবলীর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
শিক্ষকের সচেতন থাকা দরকার | বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ; যেমন 
পূ্বজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন, কৌতুহল উদ্দীপক প্রশ্ন, তথ্যাহরণের সহায়ক প্রশ্ন, শিক্ষার্থীর 
আত্মপ্রত্যয় স্বষ্টিকারী প্রশ্ন, পড়ার ফলাফল পরিমাপের জন্য প্রশ্ন, শিক্ষক-ছাত্রের 
সহযোগিত! বাড়ানোর জন্য প্রশ্ন ইত্যাদি | 

স্বভাবতঃই পড়ানোর পর্যায় এবং প্রায়াজন অনুসারে প্রশ্নের ধরণ ঠিক করে নেওয়া! 
শিক্ষকের দায়িত্ব । তবে সাধারণ ভাবে মনে রাখা দরকার যে প্রশ্নগুলি যেন দ্বর্থহীন, 
প্ৰত্যক্ষ, তথ্যাশ্ররী, প্রাসদিক, তুলনামূলক এবং চিন্তা উদ্রেককারী হয় | এই পন্থা 
গ্রহণ করে প্রচলিত বিবরণধর্মী শ্রেণী পাঠকেও অনেক সরস এবং প্রাণবন্ত করে 
নেওয় সম্ভব | 

তা ছাঁড়া। ক্লাসের পড়ার সহায়ক হিসেবে বিতর্ক সভা, সিম্পোসিয়াম, আলোচন! 
সভা কিন্ব। স্কুলে ইতিহাস চক্র অথবা সমিতির সাহায্য নেওয়া সম্ভব | অনেক সময় 
“বিতর্ক পদ্ধতি,” "আলোচন। পদ্ধতি’ প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। কিন্ত স্কুলস্তরে এগুলি 
হ্বয়ং সম্পূর্ণ পদ্ধতি হতে পারে না। তবে সহায়ক হিসেবে এসবের মূল্য খুবই বেশী। 

এইসব সহায়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত প্রণালী অনুসরণ করা দরকার । প্রথম 
হবে বিষয়টি প্রস্তাবনা । ছাত্রদের সহায়তা নিয়েই বিষয় নির্বাচন করা ভাল। 
তারপর নির্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষক একটি সাধারণ রূপরেখা উপস্থিত করলে ভাল । 
অবশ্য এই সঙ্গে তিনি রেফারেন্স বইয়ের কথা বলবেন। তৃতীয় পর্যায়ে ছাত্ররা 
নিজেরাই তথ্য চয়ন করবে। চতুর্থ পর্যায়ে শিক্ষকের উপস্থিতিতে আলোচনা 
সভাটি অনুষ্ঠিত হবে এবং সব ছাত্রই স্বাধীনভাবে অংশ নেবে। পরিশেষে শিক্ষক 
করবেন মূল্যায়ন এবং বিষয়টির একটি সামগ্রিক আলোচনা। এই প্রণালীতে 
হান আত্মপ্রচেষ্টা জাগানো, তথ্য ও অভিমতের তারতম্য করবার ক্ষমতা সৃষ্টি করা 
এবং যুক্তিনলতা বাড়ানো সম্ভব । বস্তুতঃ প্রচুর সীমাবদ্ধত। সত্বেও প্রচলিত শ্রেণী 


8 ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


পাঠের যে অনেক উন্নতি সম্ভব একথাটি আমাদের দেশের শিক্ষককে বিশেষ ভাবে 
মনে রাখতে হবে। 

শ্রেণী পাঠের বেলায় প্রশ্নোত্তর ব্যবহারের আলোচন! স্থত্রে প্রাসঙ্গিক সমস্ত 
হিসেবে সক্রেটিক পদ্ধতির কথাও বলা দরকার। এই পদ্ধতিকে ‘Catechetical’ 
পদ্ধতিও বলা হয়। মনের গৌড়ামি কিংবা আত্মপ্রবঞ্চনা দূর করাই এই পদ্ধতির 
লক্ষ্য। সন্রেটিক পদ্ধতির তিনটি ক [£07১-_এই স্তরে অপরকে তার নিজস্ব 
অভিমত ব্যক্ত করতে বাধ্য করা হয় (২) Torpedo-Shock—এই স্তরে 
রন পানি কে কির নি ভু বীকার করতে বায করা হ। 
(৩) তৃতীয় স্তরে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সত্যজ্ঞান আহরণের জন্য অনুসন্ধিংস। টি 
করা হর । সুতরাং ভুল ভেঙ্গে যুক্তিশীল সিদ্ধান্তে পৌছানো! সক্রেটিক পদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য । 

এই পদ্ধতিতে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং অহমিকা! ভাঙ্গা যায় এবং ছাত্রদের জ্ঞানের 
সীমাবদ্ধত1 সম্পর্কে তাদের সচেতন কর] যায়। কিন্ত প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে ক্লাসের 

পড়ায় এই পদ্ধতির ব্যবহারে খুবই সাবধানত৷ দরকার। এলোপাথাড়ি প্রশ্নবাণের 
সাহায্যে শিশুদের বোক। বানানে! শিক্ষকের উদ্দেশ্য নয়, তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা 
নিয়ে হাস্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করাও উদ্দেশ্য নয়, অসাফল্যের জন্য হীনমন্তা। স্থষ্টিও 
শিক্ষকের উদ্দেশ্য নয়। এই সাবধান বাণী মনে রেখে সক্রেটিক পদ্ধতির নমনীয় 


ব্যবহার ক্লাস ঘরেও সম্ভব। 


হিউরিন্টিক পদ্ধতি 

তত্ব ও তথ্যে বিশ্বাস স্থাপন করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি অতীত 
সম্পর্কেও এই বিশ্বাসের প্রবণতা! মানুষের আছে। কিন্তু যেহেতু অতীত আমাদের কাছে 
চাক্ষুষ নয়; সেই হেতু বহু বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ ও মতদৈধও আছে। এই সন্দেহ 
ও জিজ্ঞাসা চাপা দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় নিলে ইতিহাস হয়ে দাড়াবে নিজস্ব 
মনগড়া জিনিস-_719০০:5” | বিনা প্রশ্নে এতিহাসিক তথ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার 
অভ্যাসটি উত্তর জীবনেও অন্ধ বিশ্বাসের স্থষ্টি করতে পারে। তেমনি বইতে ছাপানো 
তথ্যকে গ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা উত্তর জীবনে আত্মনির্ভরতার 
বদলে পরনির্ভরতার স্থ্টি করতে পারে । ইতিহাসের বহু তথ্যের সম্ভাব্যত। অধস্ভাব্যতাঃ 
সত্য মিথ্য। সম্বন্ধে সন্দেহ মোচন করবার জন্য ছাত্রদের মধ্যেও তথ্য বিশ্লেষণের 
দক্ষত| স্থ্টি কর! একাত্তই কাম্য । এই শিক্ষানীতি থেকেই হিউরিষ্টিক পদ্ধতির 
উদ্ভব) 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি ৫ 


হিউরিষ্টিক শব্দটির উদ্ভব ইউরেকী (Eureka ) শব্দ থেকে | বৈজ্ঞানিক যেমন 
আবিষ্কারের আনন্দে “পেয়েছি পেয়েছি বলে চীৎকার করেছিলেন, ইতিহাসের 
অন্ুসন্ধিৎস্থ ছাত্রও যেন তেমনি এতিহাসিক তথ্য ও সত্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রত্যয় স্থষ্টি করতে পারে। উপস্থাপিত কিংবা সংগৃহীত তথ্য থেকে নিজের চেষ্টায় 
সিদ্ধান্তে পৌছানোর নীতিই হিউরিস্টিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য । অভিজ্ঞতা এবং অনুসন্ধিংসার 
সাহায্যেই মানব জাতি সত্য আবিষ্কার করেছে এবং শিক্ষা গ্রহণ করেছে । ব্যক্তিগত 
জীবনেও যেন এই কথা সত্য হয়| “কালচার ইপক” তাত্বিকরা এই পদ্ধতি স্বীকার 
করেছেন। ডারউইন এবং স্ট্যানলি হলও এই পদ্ধতির যৌক্তিকতা মেনেছেন। 

হিউরিষ্টিক পদ্ধতিতে শিক্ষক ও ছাত্রকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হয় | নিজের 
চেষ্টায় পাওয়া! জ্ঞান হয় খাঁটি এবং বাস্তব । শিক্ষকের কাছ থেকে নিক্ষিয় গ্রহণের 
বদলে ছাত্রদের স্বাধীন ও সক্রিয় মৌলিকত্বের শিক্ষা দেয়; ইতিহাস অনুশীলনে 
বৈজ্ঞানিক মনোভাব স্থ্টি করে। বস্তুতঃ সক্রিয়তাই এই পদ্ধতির মৌলিকত্ব। জন 
ডিউই বলেছেন, “‘Passivity is the opposite of thought ; it is not only a 
failure to call our judgment and personal understanding but ic 
also dulls curiosity, generates mind’s wandering, causes learning to 
be a task instead of delight.” বস্ততঃ thought, judgment, curiosity 
এবং 0111 সবষ্টই হিউরিট্টিক পদ্ধতির মূল শক্তি । 

কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে হিউরিটিক পদ্ধতি কোন আলাদা! পদ্ধতি নয়। ছাত্রকে চিন্তা- 
শীল আবিষ্কারকের ভূমিকা নিতে উদ্ধ.দ্ধ করবার জন্য যে কোন পাঠ পদ্ধতিই হিউরি- 
টিক পদ্ধতি বলে গ্রহণযোগ্য | স্ৃতরাং হিউরিষ্টিক পদ্ধতিটি প্রকৃত পক্ষে একটি 
“নীতি” কিংবা প্রণালী”। এই প্রণালীটি প্রয়োগ করে পড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি 
প্রচলিত হয়েছে। তারই দু'একটি এই স্থত্রে আলোচ্য । 

(১ লেবরেটরী পদ্ধতি তথা উৎস পদ্ধতি (500০০ method) £ বিজ্ঞানসম্মত 
ইতিহাস পড়ার চেতনাই এই পদ্ধতির উৎস । তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবহার 
করেন লেবরেটরী। এঁতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য এতিহাসিকেরও চাই 

,লবরেটরী। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের লেবরেটরী এবং এঁতিহাসিকের লেবরেটরীর মধ্যে 
গক্লতিগত পার্থক্য আছে। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে চলে ভাঙ্গা গড়া এবং নৃতন 
আবিষ্কারের জন্য ‘Experiment ’,_ওঁতিহাসিকের গবেষণাগারে চলেউপাদানের বীক্ষণ, 
বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন । সুতরাং তার গবেষণাগারকে ‘Test House’ বলাই ভাল। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার যেমন যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত, এতিহাসিকের গবেষণাগার 
তেমনি ইতিহাসের বাস্তব উপাদান, সহায়ক উপকরণ এবং পুধিপুস্তকে সুসজ্জিত 


৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


কিন্ত একথ| মনে রাখা দরকার যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যেমন বাড়ীঘর 
দরকার, এঁতিহাসিক গবেষণার জন্য তেমন নয়। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের উৎস ও 
উপাদানের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটানোই বড় কথা। এই পরিচয় কখনো ক্লাস ঘরে, 
কখনো ইতিহাস ঘরে, কখনো! গ্রন্থাগারে, কখনো যাদুঘরে, কিন্বা কখনো। কখনো 
এতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের মধ্য দিয়েও সম্ভব । 

উত্স পদ্ধতিটি বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ইউরোপে বেশ জনপ্রিয় হয় । 
স্কুলের ছেলের! উৎস সন্ধানে যেন ইতত্ততঃ চেষ্টা না করে, এই উদ্দেশে বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে বহু 43০৪৮০০-৪০০%, প্রকাশিত হয় । সম্পূর্ণ আলাদ। পদ্ধতি 
হিসেবে আজ আর উৎস পদ্ধতিটি তেমন প্রচলিত নয়। এবং এর মূল সুরটি অন্যান্য 
পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে । এমন কি শ্রেণীপাঠ পদ্ধতিতেও আজ নানা উপাদান 
এবং উপকরণের অবতারণ! করা হয়। 

উৎস পদ্ধতির একটি সংগঠিত বরূপই এঁতিহাসিক পদ্ধতি ( Historical 
Method )| এতিহাসিক পদ্ধতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচন! কর! হয়েছে প্রথম 
অংশের প্রথম অধ্যায়ে । সুতরাং এখানে এ পদ্ধতির মূল কথ! এবং স্কুলে প্রয়োগ 
করবার কথাই বিশেষ ভাবে আলোচ্য । 

তথ্যের অন্ুসন্ধান, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং সমন্বয় সাধনই 
এতিহামিক পদ্ধতির যূল ধারা । এই ধারাটিকে স্কুলের স্তরেও প্রয়োগ করা যায়। 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম স্তরে এতিহাসিক বস্তুর সাথে পরিচয়, পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন 
মানুষ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির সাথে পরিচয়, তারও পরে রেফারেন্স আলোচনা 
করার ক্ষমতা, চতুর্থ পর্যায়ে সহজ এঁতিহাসিক সমস্যার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ 
এবং সর্বোচ্চ স্তরে এতিহাসিক পদ্ধতি পুরোপুরি প্রয়োগ করবার পথে এই নীতিটি 
কার্যকর করা সম্ভব বলেই প্রবক্তাদের অভিমত। 

স্কুলের স্তরেও মৌলিক উৎস (primary 50UrCes ) অনুসন্ধানের উপর কেউ 
কেউ বেশী জোর দিয়েছেন | ১৮৮৫ সনে প্রকাশিতMary Sheldon রচিত“5090155 
in General History’ বইতে এই অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। এই অভিমতকে 
তিনি আরও বিস্তারিত ব্যাখ্য|। করেন ১৮৯১সনে প্রকাশিত ‘Studies in American 
History’ গ্রন্থে | মূল উৎস থেকে উদ্ধৃতি, আন্্যদ্িক ছবি এবং সহায়ক প্রশ্নের 
মধ্য দিয়ে পুরে! পড়া সম্ভব_একথাই তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। পরবর্তীকালে 
এ অভিমতটি সংশোধিত রূপে উপস্থিত করেছেন Morrow Fling এবং H. W. 
Coldwell. ‘ 

মেরী সেলডনের অভিমতে অতিশয়োক্তি আছে। এই মতামতকে আজ হয়তো 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি - ৭ 


কেউই পুরোপুরি সমর্থন করেন না। স্কুলের ছাত্রদের কাছে “রেডিমেড” ইতিহাস 
পরিবেশনের: কথাও অনেকে বলেন। কিন্তু এতিহাসিক ‘পদ্ধতির’ সাথে পরিচয়ের 
মূল্য অসীম | কোন সমস্তার উত্তরটি ‘আবিষ্কার করার’ দাম অনেক। প্রাথমিক 
ও অপ্রাথমিক তথ্যের তারতম্য বিচার করার মধ্যে আনন্দ রয়েছে অনেক। 

এই পদ্ধতি অন্তুসরণ করলে ইতিহাস চেতনা স্থষ্টি হয়, বিষয়বস্ততে দখল হয়, 
বাস্তব মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়, যুক্তিশীল বিশ্লেষণের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও 
বাড়ে। স্কুলের উচু ক্লাসে এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের উপাদানকে শ্রেণীবদ্ধ 
করা এবং সময়াঙ্গক্রমে সেগুলিকে সাজানোর দক্ষতা সৃষ্টি করা সম্ভব। ইতিহাসের 
অন্ততঃ কিছু উপাদানের সাথেও প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলে পরোক্ষ জ্ঞানের রাহুগ্রাস 
থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব | বন্তাপচা বিকৃত তথ্য ও প্রোপাগাণ্ডার অত্যাচার থেকেও 
ছাত্রকে রক্ষা কর! সম্ভব । 

তবে এই পদ্ধতির বিপদও আছে। ছাত্র যদি ভুল তথ্যকে আকড়ে ধরে তবে 
সমস্ত ইতিহাস চেতনাই বিরুত হয়ে যাবে ॥ উৎস সন্ধানের অত্যুতৎ্সাহিতার ফলে 
পাঠ্য বই সম্বন্ধে অবহেলার মনোভাবও স্থষ্টি হতে পারে। স্কুল স্তরে এই ধরনের 
পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক | স্বলপমেধ! কিন্বা সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে আত্মনিভ'রতা 
নিয়ে ওঁতিহাসিক হওয়ার বাসন! হয়তে সম্পূর্ণই নিক্ষল হবে। ফলে তারা দেবে 
পড়াশুনোয় ফীকি। তা ছাড়া বাস্তব অন্থুবিধের অস্ত নেই_বিশেষতঃ আমাদের 
বর্তমান অবস্থায়। স্কুলের শিক্ষার জন্য এঁতিহাসিক উপাদানের সমাবেশ, সুসঙ্জিত 
রস্থাগার এবং সহজলভ্য রেফারেন্স বই ছাড়া এই পদ্ধতির প্রয়োগ অসম্ভব | 

সুতরাং শুধুমাত্র উৎস পদ্ধতিতে ইতিহাস পড়ানো যায় না, ফাক থেকে যায় 
অনেক | কিন্তু এই পদ্ধতির আসল শক্তিটির সম্বহার করা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যেও 
উচিত। অপেক্ষারুত মেধাবী ছাত্ররা এ থেকে লাভবান হতে পারে। কে জানে 
আজকের শিশুর মধ্যে ভবিস্ততের গিবন, মেকলে, ষছুনাথ, ট্রেভেলিয়ান লুকিয়ে নেই? 


সুতরাং শ্রেণীপাঠের পরিপূরক হিসেবে ব্যক্তিবৈষম্য নীতি অইসারে Individual 
Assignment’ এর ভিত্তিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব, বিশেষতঃ উঁচু ক্লাসের | 
এসাইনমেন্ট চারটে থাকবে £ 
ঘর নাম বিষয়ের নাম 
নি তারিখ কাজটি শেষ করার তারিখ__ 
ঘণ্ট| হিসেবে কাজটির জন্য ব্যয়িত সময়_ যে যে বই পড়তে হয়েছে 
রেফারেন্স_উৎস—_ 


অপ্রাথমিক উপাদান 
উপাদান সম্পর্কে ছাত্রের অভিমত-_- 


৮ 2 ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


ডলটন ( Dalt০n ) পদ্ধতি 

উত্স প্রণালীরই আর একটি সংস্করণ হলে| ডলটন পদ্ধতি। ব্যক্তিবৈষম্য এবং 
স্বাধীনতার নীতি, নীরব কাজ এবং সহযোগিতার নীতির উপরই এই পদ্ধতিটি 
প্রতিষ্ঠিত । সিকাগে| বিশ্ববিদ্যালয়ে লেবরেটরী স্কুলের গবেষণা এবং মন্তেসরি পদ্ধতির 
অভিজ্ঞত!| দিয়ে ডলটন পদ্ধতিটি পরিপুষ্ট। হিউরিষ্টিক নীতিকে কাজে লাগানোর 
উদ্দেস্তে ১৯১৫ সনে শ্রীমতী হেলেন পার্বহাষ্ট এই পদ্ধতি প্রস্তাব করেন, এবং ১৯২০ 
সন থেকে পদ্ধতিটি চালু করা হয়। 

ডলটন পদ্ধতিতে স্কুলে ক্লাস-বিভাগ থাকে, কিন্ত শ্রেণীপাঠ বাতিল কর! হয়। 
প্রতি শিশুকেই ইউনিট হিসাবে গ্রহণ কর। হয় বলে ক্লাসের জন্য সময় নির্ঘণ্ট থাকে 
নাঃ বিভিন্ন বিষয়ের দিকে বিভিন্ন শিশুর আগ্রহের ভিত্তিতেই সময় নির্ঘণ্টটি হয় 
ব্যক্তিভিত্তিক | বৎসরের জন্য নির্ধারিত কোর্স এই পদ্ধতিতেও শেষ করা হয়। 
কিন্তু প্রতিটি শিশু নিজ গতিতে চলে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও অবাধ 
উচ্ছঙ্খলতার অবকাশ থাকে না, কারণ সার! বছরের পড়াকে মাসিক এসাইনমেণ্টে 
ভাগ করে এসাইনমেণ্ট পুরে! করবার জন্য শিক্ষক ও প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে চুক্তি হয়। 
শিক্ষক গ্রহণ করেন নির্দেশ দেওয়ার অঙ্গীকার, ছাত্র প্রতিজ্ঞা নেয় এসাইনমেণ্ট 
পুরনের। এসাইনমেন্ট কাডে'র মধ্যে রেফারেন্স উল্লেখ কর! হয়। ইতিহাস শিক্ষকের 
নির্দেশে সুসজ্জিত ইতিহাস কক্ষে নিজ গতিতে ছাত্র এসাইনমেন্ট পূর্ণ করে। তার 
অগ্রগতির বিবরণ রাখ! হয় লেখচিত্রে (গ্রাফ )। 

এই পদ্ধতির অন্তনিহিত শক্তি অস্বীকার কর! যায় না। এখানে মুক্তি আছে, 
ব্যক্িবৈষম্যের স্বীকৃতি আছে, শিশুর নিজস্ব বুদ্ধি ও রুচিপছন্দের স্বীকৃতি আছে, 
অন্তর্জাত শৃঙ্খলার সুযোগ আছে, সক্রিয়ত। এবং আত্মপ্রত্যয়ের সম্ভাবন। আছে এবং 
মাঝে মাঝে ক্লাস ঘরে মিলিত হয়ে যৌথ আলোচনার সুযোগও আছে। 

কিন্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছাপানে। জিনিসের উপর অতিনির্ভরতা এই পদ্ধতির 
অন্যতম বিপদ । সম্পূর্ণ নূতন বিষয় অবতারণার জন্য শ্রেণী পাঠের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করা যায় না। পাঠ্যক্রমের সব বিষয়ে এসাইনমেণ্ট পূরণ করা অনেক সময় 
সম্ভব হয় না, অথচ শ্রেণীপাঠ পদ্ধতিতে সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে 
অন্যের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে মনের যে প্রসারতা ঘটে, এই পদ্ধতিতে তাও 
সম্ভব নয়। শিশুদের উপযুক্ত প্রেরণা ও অভিপ্রায়ের (25০6607) অভাব হলে 
এসাইনমেন্টের মর্মকথাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তা ছাড়া অপরিণত শিশুদের ক্ষেত্রে এই 
পদ্ধতির বাস্তব অস্তৃবিধেও আছে । এই পদ্ধতিতে সব ছাত্রকে পড়াশুনায় সম আগ্রহী 
মনে কর! হয়। সুতরাং ফাকিবাজ ছাত্রদের পক্ষে স্বাধীনতার অপব্যবহার করাও সম্ভব। 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি ৯ 


সর্বোপরি এই পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রতি অতিনির্ভরতা আরোপ করা 
হয়েছে। ু | 

তা সত্বেও উৎস পদ্ধতির জনপ্রিয়তার ফলে ডলটন পদ্ধতিও ইংলণ্ড ও আমেরিকায় 
ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্ত অভিজ্ঞতার ফলে আজ আর এককভাবে 
এই পদ্ধতির প্রয়োগ তেমন প্রচলিত নেই। আমাদের দেশের পক্ষে নীতিগত 
প্রশ্ন ছাড়াও ব্যবহারিক সমস্তার অন্ত নেই। এই পদ্ধতির জন্য যে সুসজ্জিত 
গ্রন্থাগার, ওঁতিহাসিক উপকরণ, ইতিহাস কক্ষ, শিক্ষান্রমণের সুযোগ এবং শিক্ষক 
যোগানোর সমস্ত রয়েছে, তার যথাযথ সমাধান আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব। 
সুতরাং শ্রেণী পাঠের পরিপূরক হিসেবে এই পদ্ধতির আংশিক প্রয়োগই ভাল। 

ডেক্ৰুলি, উইনেটক।, বাটাভিয়! পরিকল্পন। 

১৯০৭ সনে 795 0513০ 0০০15 র উদ্ভাবিত ডেব্রুলি পদ্ধভিতেও শ্রেণীপাঠ 
এবং ব্যক্তি পাঠের সমন্বয় করবার চেষ্টা হয়েছে। এখানে ক্লাস ঘরকেই গবেষণাগৃহ 
চিসাবে কল্পন। কর! হয় | সমগ্র পাঁঠাক্রমটিকে আগ্রহকেন্দ্রের (Centres of interest) 
সমাবেশ হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়। ক্লাসের ছাত্রদের কয়েকটি দলে ভাগ করে 
গ্রত্যেক দলের উপর একটি নির্দিষ্ট বিষয় অনুশীলনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিটি 
দল নিজ গতিতে এবং নিজ চেষ্টায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপকরণের সাহায্য নেয়, তথ্য 
সংগ্রহ করে এবং রিপোর্ট তৈরি করে | তথ্যবীক্ষণ ( Observation ), তথ্য 
বিশ্লেষণ ( Comparison ), তথ্য সংযোজন ( Association ) এবং ভাব প্রকাশনার 
( Expression ) সমন্বয়ে এই পদ্ধতিটি গঠিত | নিদিষ্ট সময় পরে ছাত্রদের বিভিন্ন 
দল পুরো ক্লাসের সামনে নিজ নিজ রিপোর্ট দাখিল করে। তখন হয় শিক্ষকের 
পরিচালনায় স্বাধীন অথচ গঠনাত্মক আলোচনা ও সমালোচনা । এইভাঁবে আংশিক ও 
দলগত প্রচেষ্টার সমন্বয়ে পুরো বিষয়টির পাঠ তৈরি হয়। 

একথা উল্লেখ না৷ করলেও চলে যে অন্নবয়স্ক শিশুদের জন্য অপেক্ষাকৃত সরল ও 
সহজ বিষষবস্তর ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ক্রিয়াভিত্তিক পাঠের ( Activi€y ) পরিবেশে এই 
পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত ফলপ্রস্থ, কিন্তু পরিণত ছাত্রদের ক্ষেত্রে ডলটন পদ্ধতির শক্তি ও 
দু্বলত| সম্বন্ধে সমালোচনা এখানেও খাটে। স্থতরাং এই পদ্ধতিরও আংশিক 
ব্যবহারের বেশী কিছু সম্ভব নয়। 

উইনেটক। পদ্ধতির প্রস্তাব করেন ০ W. Washburne, ১৯১৯ সনে। 
এই পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রমকে দুইটি অংশে ভাগ করা হয়। (ক) ব্যক্তিগত দায়িত্বে 
করণীয় অংশ এবং (খ) সহযোগিতার মধ্য দিয়ে করণীয় অংশ। পাঠ্যক্রমের বৌদ্ধিক 
অংশ ( theoretical and intellectual) মূলতঃ ব্যক্তিগত দায়িত্বে করতে হয়। 


১০ ইতিহাস ২ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


এক্ষেত্রে প্রতিটি ছাত্রের জন্য থাকে “3০৪1 02:০৮ লক্ষ্যের পূর্ণতা এবং শিক্ষার্থীর 
যোগ্যত সম্বন্ধে শিক্ষকই চূড়ান্ত বিচারক । 

ইতিহাস পড়ানোতে এই পদ্ধতিও প্রয়োগ কর! হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি 
বৈষম্য স্বীকৃত । সকলের সমহারে এগোবার জন্য এখানে চাপ দেওয়া হয় না| পরিবেশ 
এবং লক্ষ্যর সাথে ছাত্র ক্রমে সামঞ্চস্ত করে নিতে পারে। কিন্তু এসব সত্বেও এই 
পদ্ধতির ভূমিকাও যূলতঃ আংশিক। 

বাটাভিয়া পদ্ধতির প্রস্তাব করেন জন কেনেডি, ১৮৯৮ সনে। এ ক্ষেত্রেও 
ব্যক্তিগত এবং দলগত পড়ার সমস্থর করবার চেষ্টা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া শিশুদের 
ছুর্বলত1 আবিষ্কার করাই এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য । অতিরিক্ত শিক্ষকের সাহায্যে 
সেই সব শিশুদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়াই রীতি । আদর্শ হিসেবে এই 
প্রণালীটি নিঃসন্দেহে অন্ছনরণযোগ্য । কিন্ত বাস্তব পরিবেশ এবং শিক্ষোপকরণের 
উপরই ইতিহাস পড়ানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ নির্ভরশীল | 

ইউনিট পদ্ধতি 

ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতির অন্যতম সংস্করণ হিসেবে ইউনিট পদ্ধতির কথাও উল্লেখ কর। 
দরকার । ১৯২৬ সনে প্রকাশিত “The Practice of Teaching in Secondary 
S০h০০]$’” গ্রন্থে মরিসন এই পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। হার্বাটীর প্রণালীর ভিত্তিতে 
Topical, Developmental প্রভৃতি পদ্ধতি সম্বন্ধে যে ব্যাপক গবেষণ| চলেছিল, 
ইউনিট পদ্ধতিও তারই অন্যতম অভিব্যক্তি । এই পদ্ধতিও পঞ্চসোপান প্রণালীতে 
গঠিত Exploration ( অনুসন্ধান ), Presentation ( উপস্থাপন ), Assimilation 
(প্রত্যয়করণ ), Organisation (বিন্যাস), এবং Recitation (অভিজ্ঞতার 
বিবরণ ) । 

এই পদ্ধতিতে কয়েকটি মূল সিদ্ধান্তকে তথ্যচয়নের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ কর! হয়। 
এই মৌল সিদ্ধান্তই এক একটি ইউনিট । উদ্দাহরণ রূপে বলা চলে যে “শৈৈরতান্ত্রিক 
শাসন দীর্ঘস্থায়ী” ‘ধর্মীয় উন্মাদনার চেয়ে ধর্মীয় সহনশীলতাই বড়’, ‘জাতীয়তা 
এবং আন্তর্জাতিকত| পরস্পর বিরোধী নয়’, “মানবমুক্তির সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য" 
প্রভৃতি 4152,কে এক একটি মুল 01299 রূপে গ্রহণ করে ইউনিট রচনা করা যায়। 
ছাত্রদের কাজ হয় এই ₹॥e%e অথবা আলোচ্য সমস্তার সমর্থনে কিম্বা বিপক্ষে 
ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন তথ্য চয়ন করা এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্তে 
পৌছা। 

ইউনিট পদ্ধতি ব্যবহারের কয়েকটি পর্যায় আছে। প্রথমতঃ ₹॥e০৷eটি নিব্ণাচন 
করতে হবে এবং সেই অনুসারে একটি নির্দিষ্ট ধারনা (০০০৪০) গড়তে হবে। 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি ১১ 


দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে সমস্তাটিকে ছাত্রদের কাছে 
উপস্থাপন করতে হবে এবং ছাত্রদের করণীয় কাজের নির্দেশ দিতে হবে 50105 
sheet” | শিক্ষকদের দায়িত্ব থাকবে রেফারেন্স নির্বাচন এবং ছাত্রদের কর্মধারা 
এবং ফলশ্রুতির সমন্বয় সাধন করা । ইউনিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে 
রাখতে হবে যে বিষয়বস্তু তথা সমস্তার প্রকৃতি, ব্যাপকতা এবং গভীরতা যেন 
ছাত্রদের বয়স, বুদ্ধি এবং মানসিক স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। প্রতিটি ইউনিট হবে 
্বয়ংসম্পূর্ণ। ইউনিটগুলির মধ্যে পূর্বাপর সংযোগ থাকা চাই। নীচের ক্লাসে এক 
একটি ইউনিটের পড়া ছুই সপ্তাহের বেশী, কিংবা উপরের ক্লাসে এক মাসের বেশী সময় 
ধরে চলা ঠিক নয়। ইউনিট থেকে ইউনিটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে যেন ছাত্রদের আগ্রহ 
উত্তরোত্তর বাড়ে । 

ইউনিট পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রথম দায়িত্ব হলো কয়েকটি অভীক্ষার 
সাহায্যে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা (exploration) এবং সেই ভিত্তিতে ইউনিট 
নির্বাচন করা । দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো! ইউনিটের যূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি ( theme ) 
সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ভাবে মুখে মুখে বলা (552062007)। এই সাধারণ পাঠটি 
ছাত্ররা কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছে তা বুঝবার জন্য শিক্ষক কয়েকটি বন্তধমী 
এবং নৈর্ব্যক্তিক (০৫1০০৮৮৩ ) অভীক্ষার সাহায্য নিতে পারেন। তৃতীয় পর্যায়ের 
কাজ হলো! মূলতঃ ছাত্রদের । “5:5৫$ 31০০০ অবলম্বন করে উপাদান সংগ্রহ, 
শিক্ষাভ্রমণ কিংবা! রেফারেন্স বই থেকে তারা theme সম্পর্কে তথ্যচয়ন করবে 
(assimilation )| এই কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিংবা প্রোজেক্ট প্রভৃতি যৌথ 
প্রচেষ্টার়ও করা সম্ভব। চতুর্থ স্তরে সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও সমন্বয় 
(০2881585100) করা সভ্ভব। পরিশেষে বিভিন্ন ছাত্র কিম্বা ছাত্রদল অভিজ্ঞতা ও. 
অভিমত জানাবে ( Recitation ) | 

শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, আত্মপ্রত্যয়, উপাদান সংগ্রহ কিংবা! রেফারেন্স অন্গুশীলনের 
মধ্যেই এই পদ্ধতির মূল শক্তি। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত ‘₹॥e০৷৫'এর প্রাধান্তই প্রধান 
দুর্বলতা । তথ্যচয়নের ভিত্তিতে ছাত্ররা নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌছেনা, ₹৮ৎ০৷৪!এর সমর্থনে 
তথ্যসংগ্রহই প্রাধান্য পায়। ত! ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি 
ইউনিটের মধ্য দিয়ে পুরে। ইতিহাসের সময়ামুক্রমিক পাঠও প্রার অসম্ভব । সব্ণোপরি 
গাইড সীট, স্টাডি সীট প্রভৃতি তৈরি এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রাধান্যই 
বড় হয়ে উঠতে পারে। বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। 
সুতরাং হিউরিটিক প্রণালীর অন্যান্য পদ্ধতির মত ইউনিট পদ্ধতিও স্ববিবেচিত 


এবং আংশিক ব্যবহারই স্কুলের স্তরে বাঞ্ছনীয় 


১ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


সমবায় ও যৌথ পদ্ধতি 

মনোবিজ্ঞানের ব্যক্তিবৈষম্য তত্বের প্রভাবে ব্যক্তিভিত্তিক পাঠ পদ্ধতি নিয়ে 
যেমন বহু গবেবণ। হয়েছে, তেমনি সমসাময়িক কালেই সমাজবাদী চেতনার প্রভাবে 
যৌথ উদ্ভমের ভিত্তিতে শিক্ষা সন্বদ্ধেও অনেক গবেষণা হয়েছে। 

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায় সমস্ত! পদ্ধতি ( Problem Method )। ছাত্রের 
উপর সমস্ত| সমাধানের দায়িত্ব দেওয়াই এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য । সমস্যাটি বোঝ], 
সমাধানের সম্ভাব্য পথ ঠিক করা, সেই অনুযারী তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তে 
পৌছাই এই পদ্ধতির অন্তর্গত প্রক্রির1। কিন্ত সমস্তাটি প্রকৃতই ‘সমস্ত? হওয়া 
চাই। প্রয়োজন মত শিক্ষকের সাহায্যও দরকার । ছাত্রদের কাছে বেশী কিছ 
আশ! করাও যুক্তিসঙ্গত নয় । 

সমস্তা পদ্ধতিতে মূলতঃ ইতিহাস ‘পড়ার' পদ্ধতির উপরই গুরুত্ব দেওয়া! হয় । 
কিভাবে এতিহাসিক তার তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যার সমাধান করেন এবং সিদ্ধান্তে 
পৌছেন, এই শিক্ষাই ছাত্ররা পার । কিন্তু সমস্যাটি যে ছাত্রের বয়স ও মানসিক 
সুরাহুপাতে নির্বাচিত হওয়| দরকার একথা৷ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 

প্রোজেক্ট পদ্ধতি 

সমস্ত। পদ্ধতির উন্নত সংগঠিত রূপই প্রোজেক্ট পদ্ধতি। ১৯১৮ সনে কলম্বিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতির তত্ব ও ব্যবহারের কথ! বলেন । 
শিশুর আবেগ এবং অঙ্গভূত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই শেখানো হবে, জন ডিউইর 
শিক্ষাতত্রের এই মৌলিক বক্তব্যই প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে রূপ পেয়েছে । মানুষের বিস্তৃত 
জ্ঞানক্ষেত্রের মধ্যে সীমানা বিভাগের নীতি শিশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! যায় না, 
শিশুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটি অবিভক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ__এই স্বীকৃতিই প্রোজেক্ট পদ্ধতির 
মূল কথা । তাই পাঠ্যক্রম তৈরিতে integration তথ] fusion নীতির ভিত্তি; হই 
প্রোজেক্ট পদ্ধতি মূলতঃ গড়ে উঠেছে । 

কিন্তু কেবল integrated syllabus-এর ক্ষেত্রেই প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রয়োগ কর। 
চলবে; এমনও নয়। পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা পড়ানোর ক্ষেত্রেও এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। 355277507এর সংজ্ঞা অনুসারে প্রোজেক্টের এ Ne 

—“A problematic act carried to completion in ০০০ টনি 
'কিলপ্যার্টিকের মতে, “2 whole hearted purposeful activity proceeding 
in a social environment.” এই সংজ্ঞা অন্থদারে বলা চলে যে উদ্দেগ্যযুলক 
ভাবে কোন কা করা, কিন্বা সমদ্যা সমাধান প্রকল্পের পরিপূর্ণ সম্পাদনই প্রোজেট 


পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য | 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি ১৩, 


এই পদ্ধতিতে ছাত্রই হয় শিক্ষণের কেন্দ্রস্থল এবং ক্রিয়া সম্পাদনই হয় শিক্ষার মূল 
পন্থা । শিশুর মুক্তি যেমন এ ক্ষেত্রে স্বীকৃত, তেমনি উদ্দেশ্যযুলক কাজ এবং সমাপ্তির 
দাবীটি শৃজ্ঘল। বিধায়ক । অন্থবন্ধ প্রণালীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ 
যোগ্যতা রয়েছে। ছাত্রদের যৌথ পরিকল্পনা, উদ্যম, কাজ করবার জন্য নিরদিষ্টভাবে 
দলগত ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব বণ্টন এবং সহযোগিতার পথে কাজটি শেষ করবার; 
উপরই এই পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। 

প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে রয়েছে পরস্পর গ্রথিত চারটি প্রক্রিয়া। প্রোজেক্ট নিবর্ণচন 
এবং উদ্দেশ্য নিরূপনই প্রথম স্তর। গৃহীত প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুসারে বিস্তারিত কাজের 
পরিকল্পনাই দ্বিতীয় স্তর। কাজটি করা হলো তৃতীয় প্রক্রিয়া ৷ পরিশেষে মূল্যায়নই 
চতুর্থ স্তর। সবগুলি পর্যায়ের সাফল্যই মূলতঃ ছাত্রদের উপর নির্ভরশীল স্থতরাং 
এই পদ্ধতিতে শিশুর! সক্রিয় চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় অভিজ্ঞতা 
অর্জন করে। প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত এই অভিজ্ঞতা প্রত্যয়ের স্তরে উন্নীত হয়। কিন্ত 
মনে রাখ! দরকার যে প্রোজেক্ট যে কেবল দলগত কাজের ভিত্তিতেই তৈরি হবে 
এমন নয়। প্রোজেক্টের যূল নীতিটি ব্যক্তিগত অনুশীলনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা 
চলে । 

ইতিহাস পড়ানোর বেলায় প্রোজেক্ট পদ্ধতিটি বেশ ভাল ভাবেই কাজে লাগানো 
যায়। স্কুলের নীচু ক্লাসে ইতিহাসের মডেল, চার্ট, ছবি আঁকা প্রভৃতি প্রজেক্টের 
সাহায্যে কর! চলে। দলগত এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব দেওয়াই এখানে মূল কথা। 
স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি নীচু এবং উচু ক্লাসেও প্রয়োগ 
কর! চলে ; অবশ্য দুইটি ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যাপকতা, গভীরতা এবং জটিলতা বিভিন্ন 
হবেই। ইতিহাসের নাট্যরূপ দেওয়ার বেলাতেও এই পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব। 
মিউজিয়াম দেখা কিছ্ব। এতিহাসিক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্যও এই 
পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রস্থ। এমনকি শুধুমাত্র বই পড়ে তথ্যচয়নের কাজও প্রোজেক্ট 
পদ্ধতিতে সম্ভব। সব্পরি নির্বাচিত এতিহাসিক সমস্তা সমাধানের জন্য এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব | তবে মনে রাখতে হবে যে স্কুলের বিভিন্ন স্তরের জন্য ঠিক 
ঠিক সমস্তা বিশ্ব প্রকল্প বাছাইয়ের উপরই সাফল্য নির্ভরশীল। তা ছাড়া শ্রেণীপাঠকে 
বাদ দিয়ে শুধু এই গদ্ধতি গ্রহণও ঠিক নয়। স্কুলের উচু স্তরে এককভাবে এই 
পদ্ধতির প্রয়োগ তো অসস্তব| শ্রেণীপাঠের সহায়ক হিসেবে 'এতিহাসিক পদ্ধতি” 
শেখানোর জন্য এবং ইতিহাস সম্পর্কে বাস্তব চেতনা সৃষ্টির জন্যই এই পদ্ধতি ব্যবহার 


করা ভাল। 


ইতিহাস £ তত, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


ওর়ার্কসপ পদ্ধতি 

গরার্কনপ পদ্ধতিতে আধুনিক শিল্প সভ্যতার অবদান, যদিও মূল তাঁৎপর্বে এটি 
প্রোজেক্ট পদ্ধতির নমগোত্রীর। আধুনিক শিল্প কারখান। পরিচালিত হয় শ্রম 
বিভাজনের নীতিতে । এই বস্তুর বিভিন্ন অংশ কারখানার বিভিন্ন সপ'এ তৈরি 
নয় এবং পরিশেষে বিভিন্ন অংশ যোগ দিয়ে পুরো জিনিসটি তৈরি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে . 
আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্ররোগই ওয়ার্কসপ পদ্ধতির মর্মকথ|। দলগত কিছ 
ব্যক্তিগত ভাবে কাজ ভাঁগ করার নীতিতেই ওয়ার্কসপ পরিচালিত হয়। শিক্ষক 
হবেন পরিচালক তথা সংযোজক । প্রোব্রেম কিন্ব। প্রজেক্ট পদ্ধতির শক্তি ও 
ছুর্বলত। সন্বন্ধে আঁলোচনাটি এ ক্ষেত্রেও খাটে । তা ছাড়। ওয়ার্কসপ পদ্ধতির সার্থক 
প্রয়োগ স্কুলের উচু ক্লাসেই সম্ভব । 

সক্রিয়ত! পদ্ধতি ( Activity ) 

শিক্ষার্থীর জানবার সমস্ত বিষয়কে কাজের মধ্যে রূপ দেওয়াই কর্মকেন্স্রিক 
পদ্ধতির মূল কথা । নির্দিষ্ট কাজ করবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। থেকে জানবার মত 
তথ্য শিশুর আত্মস্থ হবে । এ ক্ষেত্রে তত্ব ও ব্যবহারের পার্থক্য থাকে না, জ্ঞান € 
অভিজ্ঞতার পার্থক্য থাকে না, শিক্ষা ও জীবন হয় সমার্থক। প্রোজেক্ট কিংবা 
প্রোব্লেম পদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম সংস্করণ । তেমনি ওয়ার্দা পরিকল্পনাও 
, $ পদ্ধতির ভিন্নতর সংস্করণ ৷ শিক্ষোপকরণ তৈরি, নাটক রচনা ও মধ করা, 
ছ্ানীয় ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতির বেলায় কর্মকেন্দ্রিক নীতি মোটামুটি কাজে 
লাগানো চলে| কিন্ত উচু স্তরে কর্মকেন্্িক পদ্ধতির ঢালাও ব্যবহার যেমন চলে ন! 
তেমনি ইতিহাস পড়ানোর বেলাতেও উপরের ক্লাসে জটিলতর বিষয় চর্চার সময় 
কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রয়োগও তেমন কর! যায় না। 

ত ছাড়! কর্মকেন্দ্রিকতার ভাবার্থও আজ অনেকটা বদলেছে । কর্মকেন্দ্রিকতাকে 
কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি মনে না করে একটি নীতি হিসেবেই আজকাল বিচার 
করাহয়। যেকোন পদ্ধতিতেই হোক, শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপরেই বর্তমানে 
বেশী গুরুত্ব দেওরা হয়। এই হিসেবে প্রোর্রেম, প্রোজেক্ট, ইউনিট, ওয়ার্কসপ 
প্রমুখ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিরতাই প্রাধান্য পেয়েছে। এমনকি ক্লাস পড়ানোর 
পদ্ধতিতেও আজ সক্রির়তা নীতির প্রভাব পড়েছে। 

জীবনী পদ্ধতি ( Biographical Method ) 

ভীবনীর ভিত্তিতে ইতিহাস পড়ানো সন্ধে আগেই বিস্তৃত আলোচনা কর! 

হয়েছে। এ প্রসর্দে আমরা এই পদ্ধতির শক্তি ও দুর্বলতা আলোচনা করেছি। 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি এ 


পূনরুক্তি না করে এ কথ বলাই যথেষ্ট যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে একে 
গ্রহণ করা যায় না। তবে একে সম্পূর্ণ বর্জনও করা যায় না । ইতিহাসের বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা! কিছ্বা ব্যক্তি, সামাজিক উখানপতনের অন্তনিহিত ভাবজোত 
প্রভৃতিকে রূপ দেওয়ার জন্য জীবনী পদ্ধতির স্থবিবেচিত ব্যবহার দরকার । নীচ 
ক্লাসের শিশুর কল্পনা ও মানসিকতা! সৃষ্টির জন্য, ইতিহাসের সত্যতা ও বাস্তবতা 
সম্বন্ধে ধারণ! সৃষ্টির জন্য পদ্ধতিটি যথেষ্ট ফলপ্রস্থ। কিন্তু উচু ক্লাসে এই পদ্ধতিকে 
কেবল সাহায্যকারী হিসেবেই নেওয়া! যায়, বিশেষতঃ ছাত্রদের সক্রিয় করবার উদ্দেস্টে। 
নাট্য পদ্ধতি ( Dramatic Method ) 

যে যুগে আমরা বাস করিনি, কেবল ছাপানে। বইয়ের সাহায্যে সে যুগের ধারন! 
পাঁওয়া প্রায় অসম্ভব | Morse Stephens তাই মন্তব্য করেছেন, “It is difficult 
to convey to a reader an information of a time in which one has not 
lived ; it is more—it is impossible.” কিন্ত এতিহাসিককে এই অসভবই' 
সম্ভব করে তুলতে হয়। শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই দায়িত্রটি আরও কষ্টসাধ্য। অল্প 
বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে অতীতের রূপটি তুলে ধরাই তীর কাজ। জনসন তাই 
বলেছেন, “The teacher must, nonetheless, like the historian attempt 


the almost impossible.” 

কিন্ত অতীতকে বর্তমানে হাজির করা এবং চাক্ষুষ করাই ইতিহাসের সার্থক পড়া। 
জনসন বলেছেন “Ihe fundamental condition of making history effective 
in the class room is to invest the past with an air of reality—History 


should be made vivid and alive.” ইতিহাসকে চাক্ষুষ ও জীবন্ত করার অন্যতম 


উপায় হলো ইতিহাসের নাট্যরূপ । 
শিশুর জীবন আবেগপ্রধান; নাটকের আবেদনও আবেগের কাছে। ইন্দ্রিয় 


শক্তিই জ্ঞানের প্রবেশ পথ। শিশুর ইন্জিয়শক্তি প্রবল । চোখ ও কানের সাহায্যে 
নাটকের আবেদন পৌছে চিন্তা ও আবেগের কোঠায়। নাটকের মধ্য দিয়ে 
অভীতকাল এবং সে কালের মানুষের মনের সাথে পরিচয় হয়। অতীতের রূপটি 
চাক্ষুষ হওয়ায় ইতিহাস সন্ধে বাস্তবতা বোধ সৃষ্টি হয়। শিশু স্বভাবতঃই করনা- 
প্রবণ । নাটকের সাহায্যে বান্তবকে অবলম্বন করে কল্পনা দানা বাধে । অভিনীত 
বিষয়ের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা এসে পড়ে। সভ্যতার ছোট ছোট অংশের 
নাট্যাভিনয় থেকেই মানব সভ্যতার ইহ নাটক সম্বন্ধে ধারনা স্থষ্টি হয়। ঘাটের 


ই মন্তব্যটি গ্রহণ করা চলে, “Jt is the emotional, experience, the wider 
hies, a ক vision and a deeper and more accurate 
Sympathies, 


appreciation of the past which are the real values of this device. 
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কিন্ত নাটকের মধ্য দিয়ে লাগামহীন অবাস্তব কল্পনা যেন আকাশে না ওড়ে। 
তেমনটি হলে নাট্যুপদ্ধতিতে উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশী । মনে রাখা দরকার, 
০০ There 15 plenty of scope for imagination, both reproductive as 
well as productive in historical dramatisation. But imagination 
must be realistic in accordance with the roles.” সুতরাং সত্যাশ্রয়ীতাই 
এঁতিহাসিক নাটকের প্রকৃত মূল্য | কল্পনা মেশানো না থাকলে হয়তো অতীত সম্পর্কে 
নাট্য রচনাই প্রায় অসম্ভব । কিন্ত কল্পনাটিও হওয়া চাই বস্তভিত্তিক। তা ছাড়া 
নাটকের মূল ঘটন! কিংবা চরিত্রের বেলায় কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। : 

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রচলিত বহু ্রতিহাসিক নাটক কিংব। চলচ্চিত্রের কাহিনীই 
'প্রতিহাসিক? নয়। নাট্যসাহিত্য বৃহত্তর সাহিত্যেরই অংশ । স্ুতরা* নাট্য সাহিত্য 
তথা উপন্যাস সম্বন্ধে স্তার যদুনাথের বক্তব্যটি সংক্ষেপে উপস্থিত করা চলে। উপন্যাস 
সম্পর্কে বক্তব্যটি নাটকের ক্ষেত্রেও খাটে। লগুনের “টাইমস লিটারারি সাপলিমেণ্ট” 
থেকে এই সারগর্ত আলোচনার মর্মার্থ তিনি উপস্থাপন করেছেন, “ইতিহাস এবং 
উপন্যাস এক বস্তু নহে। এঁতিহাসিক উপন্যাসের স্থান সাহিত্যের শ্রেণীতে, ইতিহাসের 
শ্রেণীতে নহে।...রযাল হিষ্টরিকাল সোসাইটির সম্মুখে বন্তৃতা করবার সময় অধ্যাপক 
গুচ বলেছেন, “যাহ! হইলেও হইতে পারিত, তাহা এবং সত্যই সংঘটিত ব্যাপার 
এক নহে।” অতএব “ওঁতিহাসিক উপন্যাস যতই যত্বে লিখিত এবং পণ্ডিতোচিত 
তথ্যপূৰ্ণ হউক না কেন, তাহা আসল ইতিহাস পাঠের স্থান কখনই লইতে পারে 
না। তথাপি এঁতিহাসিক উপন্যাসের একটা সার্থকতা আছে, তাহার কারণ, সত্য 
ইতিহাসের মধ্যে কি যেন একটা অভাব বোধ হয়; অর্থাৎ অতীত যুগের মৃত নায়ক- 
নায়িকাগণ তাহাদের প্রায় সব গোপনীয় ব্যাপারগুলি সঙ্গে লইয়া তিরোধান 
করিয়াছেন, এবং আধুনিকেরা অতীত যুগকে চিরদিনই শুধু ভাঙা ভাঙ্গা রকমে চিনতে 
পারে। পাঠক হৃদয়ের এই শূন্যস্থান এতিহাসিক উপন্যাস পূর্ণ করে।” 

আচার্য যদুনাথ লিখেছেন, “বন্ধিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে সত্য ইতিহাস কতটুকু 
আছে? মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুতলুখা» খাজা ইসা, উসমান ই'হার। সকলেই 
এতিহাসিক পুরুষ এবং সে যুগে বঙ্গের ঠিক সেই স্থলে বাস করিতেন। ইহাও সত্য 
ইতিহাস যে জগৎসিংহ অগণিত পাঠানদের নিকট পরাজিত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় 
লন এবং তাঁহার কিছুদিন পরেই কুত্লুখার মৃত্যু হওয়ায় তাহার দেওয়ান খাজা ইসা 
কুতলুর বালক পুত্রদের বাচাইবার জন্য মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া বহুমূল্য 
উপঢৌকন দিয় সন্ধি করেন । ইহা ভিন্ন ছুর্গেশনন্দিনীর আর সব কথা কাল্পনিক | 
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বস্তুতঃ এতিহাসিক কাঠামোর উপর কল্পনার প্রলেপ দিয়ে উপন্যাস তথা নাটক 
রচিত হয়। সুতরাং এতিহাসিক নাটক পুরোপুরি সত্যাশ্রয়ী নয়, কিন্তু এতিহাসিক 
পরিবেশ রচনায় এর মূল্য অনেক। “রাজসিংহের* চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র 
নিজেই লিখেছেন, “ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সিদ্ধ হইতে পারে। 
উপন্যাস-লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য 
কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে, সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে 
বসিতে পারে না ।” রাজসিংহ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, “স্থল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির 
ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনি রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল 
কল্পনাপ্রস্থত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে 
হইয়াছে। ওরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদ্দিপুরী, ইহার! সকলে এতিহাসিক 
ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে 
তাহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটন। লিখিত হইয়াছে, সকলই এতিহাসিক নহে | উপন্যাসে 
সকল কথ] এতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই |” 

এতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, এতিহাসিক নাটক সম্পর্কেও 
সেই কথা বল চলে। তা ছাড়া উদ্দেস্ঠমূলক নাটকের উদ্বাহরণও কম নয়। জাতীয় 
চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
পর্যন্ত বাংলায় যে সমস্ত নাটক স্থষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে ইতিহাস বিকৃতির অস্ত নেই। 
এইসব নাটকের সাহায্যেই যদি ইতিহাস শেখার কথা ভাবা হয়, তবে আসল ইতিহাস 
শেখা সম্ভব নয়। কুৃতরাং নাট্য পদ্ধতিতে খাঁটি এতিহাসিক নাটক রচনার গুরুত্ব 
খুবই বেশী। 

শিশুর মনোজগতে নাট্যপ্রবণতা খুবই বেশী। প্রাক-কৈশোর শিশুদের ক্ষেত্রে 
একথা আরও বেশী সত্য। তাই এদের নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। 
অভিজ্ঞতায়ও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে স্কুলের উচু ক্লাসের পক্ষে শুধু নাট্য 
পদ্ধতিতে ইতিহাস পড়ানো প্রায় অসম্ভব । এই পদ্ধতিতে ইতিহাসের ধারাবাহিক 
বিবর্তনের ধারণা স্থষ্টি করা যায় না। যুক্তিবাদী মননশীলতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
বস্তুতঃ শিক্ষা পাওয়ার চেষ্টা হল তপস্তার সামিল। আনন্দের মধ্যে শিক্ষাদানের যুক্তি 
আছে। কিন্তু আয়াসহীন শিক্ষার পক্ষে যুক্তি নেই। বইপত্র না পড়ে শুধু নাটক 
দেখেই ইতিহাস শেখা যায় না। তবে নাটকের অভিজ্ঞতা বই থেকে পাওয়া জ্ঞানকে 
শক্তিশালী করতে পারে। 

নাট্য মূল্যের অনেক ঘটনা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস থেকে চয়ন করা চলে, 
যেমন-_যোড়শ লুইয়ের মৃত্যুদণ্ড ভিয়েনা বৈঠক, বিসমার্ক, ওয়াশিংটন ও আমেরিকার 
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স্বাধীনতা, লিঙ্কন ও দাসপ্রথার অবসান, লেলিন ও রুশবিপ্লব, কামাল আতাতুর্ক, 
আতলাস্তিক-তেহরান-পটসভাম সম্মেলন, লীগ অফ নেশন্স'-এর অপমৃত্যু, জাঁতিপুঞ্জের 
উদ্বোধনী বৈঠক ইত্যাদি । 

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে গ্রহণ কর! যায় বৈদিক আশ্রমের জীবনযাত্রা, 
লাত্রাজ্যিক যুগের স্মারক রূপে রাজস্থয় যজ্ঞ, গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভ, কলিঙ্গ যুদ্ধের 
শেষে অশোক, আলেকভাগার ও পুরু, চন্দ্রগুণ্ত ও কৌটিল্য, দ্বিতীয় চন্দ্গুপ্চের 
নবরত্ব, প্রয়াগ মেলায় হ্ষবর্ধন ইত্যাদি । মধ্যযুগ থেকেও গ্রহণ কর। চলে অনেক 
বিষয়। জুলতান মামুদের অভিযান, পৃীরাজ ও ঘোরি, বখতিয়ার ও লক্ষ্মণ সেন, 
বলবন এবং চল্লিশ ক্রীতদাস, আলাউদ্দিন ও দক্ষিণ ভারত, মহম্মদ তুঘলকের 
‘পাগলামি’, পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে বাবর, প্রতাপ ও মানসিংহ, আকবরের 
ইবাদৎখানা, নূরজাহান এবং উত্তরাধিকার সংঘর্ষ, শাহজাহান এবং ওুর্রজেব, 
গুরদজেব ও শিবাজীর কাহিনী নিয়ে সুন্দর নাটক রচনা কর! সম্ভব। 

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসও বহু নাটকীয় সংঘাতে পূর্ণ। ক্লাইভ ও দুপ্নে' 
ক্লাইভ ও সিরাজ, ওয়ারেন হেকটিংশ ও নন্দকুমার, হেন্টিংসের ইমপীচমেণ্ট, রামমোহন 
ও সমাজ সংস্কার, ডেভিড হেয়ার, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, সিপাহী বিদ্রোহের ঘটন! 
বঙ্গভদ্ব, খিলাফৎ-হিন্দ স্বরাজের যুগে হিন্দু-মুসলীম এক্য, সাইমন কমিশন, ভারত 
ছাড় আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে সার্থক নাটক রচনা সম্ভব | ধর্মসংস্কারকদের জীবন, 
কৃষকের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় প্রভৃতি নানা ধরনের সমস্তাও নাটকে স্থান 
পেতে পারে, যেমন পেয়েছে নীল চাষী আর সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। 

শিক্ষণীয় এরতিহাসিক নাটক রচনার বেলায় কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। 
নির্বাচিত বিষয়টি সংঘাতপূৰ্ণ হলে ভাল হয়। একটি নির্দিষ্ট ঘটন| অথবা পরস্পরসংযুক্ত 
কয়েকটি ঘটনাকে অবলম্বন করেই নাটক রচনা করা ভাল। নাটকের মূল চরিত্রগুলি 
ভালভাবে নির্বাচন কর! দরকার বহু চরিত্রের সমাবেশ কর! হলে শিশুর পক্ষে খেই 
হারিয়ে ফেলাই স্বাভাবিক । অর সময়ের ঘটন| নিয়েই নাটক রচনা করা উচিত, 
কারণ দীর্ঘ সময়ের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে শিশুদর্শকের খেই হারিয়ে ফেলাই 
স্বাভাবিক। তা ছাড়। নাটক রচনার সময় কয়েকটি সাবধানতাও দরকার । নাটকের 
মধ্যে কোন 9০৫০০209 যেন রূপ ন! পায়, বীরপৃজার মাত্রাধিক্য যেন ন! হয়, 
‘subjectivism তথা কল্পনাশ্রয্নিতাও যেন সীমায়িত থাকে, ভাব ও ভাষা যেন শিশুর 
কাছে সহজবোধ্য হয়। 

কিন্ত এতিহাসিক নাটকের এত সম্ভাবনা সত্বেত্ত ইতিহাসের জায়গা সে কিছুতেই 
‘নিতে পারে না৷: ইতিহাসে নাটকীয় পরিস্থিতির অভাব নেই, কিন্তু কয়টি নাটকই 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি রা 


বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচনা ও মঞ্চস্থ করা সম্ভব? তাই নাট্যপদ্ধতি গ্রহণ করলে 
ইতিহাস চেতনায় থাকবে বিরাট ফাক । তবুও এই পদ্ধতিতে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে 
শিক্ষা দেওয়া! সম্ভব । সমস্ত ক্লাসটিকেই সক্রিয় করে তোল! যায়। ছাত্ররাই যদি 
নাটক রচনা করে, সংগঠন করে, তবে তার মূল্য অসীম । নাট্যপদ্ধতিতে ইতিহাসের 
সাথে সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলার অন্ুবন্ধ রচনা করা মম্তব। পোশাক ও নাট্যোপকরণ 
তৈরির মধ্য দিয়ে হস্তশিল্পের দক্ষতা বাড়ে । নাটকের মধ্য দিয়ে গ্রপ, প্রোজেক্ট কিন্বা 
ওয়ার্কসপ পদ্ধতির ব্যবহার সম্ভব | দায়িত্ব বন্টনের সাহায্যে সমস্ত ক্লাসেই একটা 
সহযোগিতার পরিবেশ রচনা করা চলে। তা ছাড়া অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ছাত্রকেও 
এই পদ্ধতিতে কাজের মধ্যে আনা যায়। সর্বোপরি বলা দরকার যে এঁতিহাসিক 
নাটকের মধ্য দিয়ে এঁতিহাসিক ঘটনা! ও ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি জাগে, শিক্ষার্থীর 
অন্তদূ্টি বাড়ে এবং ইতিহাস হয়ে ওঠে বাস্তব। 

সুতরাং উপসংহারে বল! চলে যে প্রত এঁতিহাদিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত 
নাটক এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ কর! সম্ভব না হলেও একটি 
মূল্যবান সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে এর স্থান রয়েছে। 


সামাজিক গোষ্ঠীর ইতিহাস 


বইতে লেখা বিশ্ব ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি স্থির করা যেমন 
সমস্ত, তেমনি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি বাছাইও সমস্তায় 


মিন বিবর্তনের ধার! রূপায়িত করাই মুখ্য কাজ। একথাও স্বীকৃত হয়েছে 
যে জনমানস বুঝলেই জাতির পরিচয় পাওয়! যায়। তাই ইতিহাস আলোচনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ সময়ে বিশেষ জনতার “জীবনযাক্রার' উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়| হয়| 
গণতান্ত্রিক চেতনার প্রভাবে জনভীবনের কথা আরও বেশী, গুরুত্ব পেয়েছে। শিল্প- 
বিপ্লবের পরে সমাজ জীবনে অর্থনীতির প্রভাব এবং তার ফলে সামাজিক চেতনাই 
ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পেয়েছে | 

কিন্তু কোন নির্দিষ্ট জাতির চরিত্র এবং মানস বিচার করবার উপায় কি? 
“জাতীয় বৈশিষ্ট্য” কিংবা “জাতীয় চরিত্র” কথাগুলি বড়ই অনির্দিষ্ট কারণ একই 

এ চারিত্রিক বিভিন্নতার অস্ত নেই। তা ছাড়া কোন একটি দৌষ 
জাতির মধ্যে চাও ভি 


তর এ 
যা হোন পর কান হন কাউকেই চিহ্নিত করা 


বায় না। 


২০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


জাতীয় জীবনের পরিচয় পাওয়ার চেষ্টাটি সুরু করতে হবে পারিবারিক সংগঠন 
এবং জীবনযাত্রা থেকে। ক্রমে ক্ষেত্রটি প্রসারিত হবে স্কুল অথবা! অন্যান্য অপ্রাথমিক 
(5০০d ) সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে । পরিশেবে শিক্ষার্থী গিয়ে পৌছকে 
বৃহত্তর গোষ্ঠী জীবনের ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতিতে অন্শীলনের বেলায় কেবল যে 
বর্তমানের পরিচয়ই পাওয়া যাবে এমন নয়, অতীত সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করতে হবে 
বৈকি ! বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও কাজকে অবলম্বন করে এই অনুসন্ধান চলতে পারে, 
যেমন ঘ্রবাড়ী, খাদ্য, জীবিকা, খেলাধুলে!, অস্তরস্ত্র, অলঙ্কার পোশাক-পরিচ্ছদ 
প্রভৃতি। এই ধারায় অগ্রসর হয়ে স্কুলের উচু স্তরে জাতিসত্তার অনুশীলন সম্ভব । 
জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ধারাকে অবলম্বন করেই জাতির জীবন ও মানসের একটি 
সাধারণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব। 

আলোচিত সমস্ত পদ্ধতিটিকে স্কুলের স্তর অনুযায়ী ভাগ করে নেওয়া চলে। এক 
বৎসর পরিবার সংগঠন, আর এক বৎসর যান্রিক উদ্ভাবন এবং উৎপাদন প্রণালী” 
তৃতীয় বছরে সাংস্কৃতিক জীবন__এমনিভাবে অগ্রগতির ছক কেটে নেওয়া শিক্ষকের 
পক্ষে সম্ভব। সাধারণভাবে বলা চলে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৃতাত্বিক উৎস, 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন, আশা-আকাজ্ষার উপরই 
বেশী জোর দেওয়া উচিত। 


স্থানীর ইতিহাস ( Loca] History ) 

ইতিহাসের প্রকারভেদ আলোচনার সময় স্থানীয় ইতিহাসের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। কিন্ত পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকলেও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে 
এই বিষয়ের অবতারণ। না করে পারা যায় না। - 

নিকট-থেকে দূরে যাওয়ার যে শিক্ষামনোবৈজ্ঞানিক নীতি আজ সর্ববাদীসম্মত, 
তারই প্রভাবে স্থানীয় ইতিহাসের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্ব ইতিহাসের মধ্যে 
যদি জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়, জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে যদি আঞ্চলিক 
ইতিহাস নিজের স্থান দাবি করতে পারে, তবে স্থানীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত 
হবে না কেন? অবশ্য স্থানীয় ইতিহাস বলতে কেবল নিজস্ব গ্রাম বা শহরের কথাই 
বুঝায় না। বয়স বাড়বার সাথে সাথে পরিচয়ের পরিধিও বাড়ে, এবং সেই অনুসারে 
স্থানীয় ইতিহাসের পরিধিও বাড়ে। 

স্থানীয় ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে ছুটি মতবাদ প্রচলিত আছে, অর্থাৎ 
(১) জাতীয় ইতিহাস পড়ানোর সময় প্রস্ক্রমে স্থানীয় ইতিহাসের অবতারণা 
করা, এবং (২) স্থানীয় ইতিহাসের উপর আলাদ! পাঠ্যক্রম তৈরি কর] । 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি ২১ 


প্রাসঙ্গিক পদ্ধতির শক্তি ও ছূর্বলতা৷ ছুইই আছে। বৃহত্তর ইতিহাস পড়ানোর 
সময় প্রসঙ্গ ক্রমে স্থানীয় ইতিহাসের উল্লেখ করে শিক্ষক পড়াটিকে মূর্ত এবং প্রাণবস্ত 
করে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আলাদা ‘পিরিয়ড’ কিংবা বইও দরকার হয় না। 
জাতীয় ইতিহাস থেকে স্থানীয় ইতিহাস বেশী গুরুত্ব দাবি করতে পারে না। 
আন্ুযদ্দিক পড়া হিসেবেই তার ভূমিকা । এই গেল স্থবিধের দিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
“প্রসঙ্গক্রমে' স্থানীয় ইতিহাসের ব্যবহার সম্পূর্ণই শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। তাঁর 
দক্ষতা এবং মজির উপরই স্থানীয় ইতিহাসের ভাগ্য নির্ভর করে। তা ছাড়া 
প্রাস্দিক পদ্ধতিতে স্থানীয় ইতিহাসের কোন ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি হয় 
ন]। সমগ্রাজুক্রমও থাকে না। স্থতরাং স্থানীয় ইতিহাসের সাথে পুরো! পরিচয় হয় না । 

আলাদা পাঠ্যক্রমের পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু যুক্তি রয়েছে। আলাদা পাঠ্যক্রম 
হলে স্থানীয় ইতিহাস প্রয়োজনের বেশী গুরুত্ব পেতে পারে। প্রতিটি অঞ্চলের 
পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় ইতিহাস রচনার মত উপাদান অনেক সময়ই দুশ্রাপ্য। স্কুল 
জীবনের সংক্ষিপ্ত সময় এবং স্ব্লপরিসর দৈনিক সময়নির্ঘন্টের মধ্যে স্থানীয় ইতিহাসের 
জন্য আলাদা সময় দেওয়াও প্রায় অসম্ভব | 

স্থানীয় ইতিহাস পড়া সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু গবেষণামূলক চেষ্টাও 
হয়েছে। এই চেষ্টা চলেছে দুই ভাগে কে) ১৩১৪ বছরের ছাত্রদের জন্য বছরে 
একমাস সময় স্থানীয় ইতিহাস পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ৫) স্কুলের পাঠ্য 
বহিতূত সহপাঠ্যক্রমিক ভ্ৰমণ ও তথ্যাহরণ হিসেবে চেষ্টা হয়েছে। স্কুলের ‘ইতিহাস 
সমিতি” গড়ে এই কাজে অগ্রসর হওয়া গেছে । এই সুত্রে Bedale এর পরীক্ষা- 
নিরীক্ষাই বেশী উল্লেখ্য । কিন্ত স্কুলে স্থানীয় ইতিহাস পড়া আজও পর্যন্ত তেমন 


সফল হয়নি। t 
বস্তুতঃ স্থানীয় ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ এবং বিজ্ঞানসম্মত পাঠ বয়স্কদের পক্ষেই 


উপযোগী । স্কুল ছাত্রদের উপযোগী তেমন সাবলীল এবং আকর্ষণীয় বইও আমাদের 
দেশে বেশী নেই। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার ইতিহাস সম্পর্কে যে কয়খানি বই 
আছে, সেগুলিতে অনেক তথ্য থাকলেও সেগুলি নীরস। শিক্ষকরা অবশ্য এ ব্যাপারে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষকরা যৌথভাবে স্কুল পাঠ্য 
স্থানীয় ইতিহাস রচনা! করতে পারেন। উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক হলে সিলেবাসেও তার 
স্থান হতে পারে । বস্তুতঃ এ বিষয়ে গবেষণারও প্রচুর সুযোগ রয়েছে । 

কিন্ত পাঠ্যক্রম স্থান হওয়ার চেয়েও স্থানীয় ইতর অন্যরকম দাম এবং 
প্রয়োজন রয়েছে । “Start history at your ০০৮,” এই কথাটির যুল্য খুবই 
বেশী । কাছের জিনিসকে চিনতে পারলে সেই পদ্ধতিতে দূরের জিনিস জানাও শিশুর 


২২ ইতিহাস £ তত্ব বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


পক্ষে সহজ । স্থতরাং প্রতিটি অঞ্চলের এতিহাসিক উপাদান-_পুরাতন মন্দির, 
মসজিদ, অট্রালিকা, জনশূন্য ভিটে, স্থানীয় উৎসব ও মেলা প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করা 
দরকার | এসব জায়গায় শিশুদের নিয়ে যাওয়া দরকার। বৃদ্ধদের কাছ থেকে 
পুরানো! কাহিনী ও স্বতিকথ! শোনা দরকার। বিভিন্ন শহর জনপদের স্ুি ও 
ক্ৰমৰৃৃদ্ধি কিস্বা ক্ষয়িষ্ুতার বিবরণ ও কারণ জান! দরকার। বিভিন্ন স্থান, সরোবর, 
পথ ঘাটের নামের উৎপত্তি খোজা দরকার। (গুসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে হরিহর শেঠ 
প্রণীত “প্রাচীন কলিকাতা” গ্রন্থে বিচ্ছিন্ন তথ্য আছে অনেক, কিন্ত কলকাতার 
‘ইতিহাস’ নেই )। 

অপেক্ষাকৃত নীচু ক্লাসে এই দায়িত্ব প্রধানতঃ শিক্ষকের । স্থানীয় এতিহের সাথে 
শিশুদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতে পারলে তাদের মধ্যে ইতিহাস-চেতন। এবং বান্তবতা- 
বোধ আসবে । প্রয়োজনবোধে ক্লাসের পড়ার সময় প্রসঙ্গক্রমে স্থানীয় ইতিহাসের 
অবতারণা করাও শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব। উপরের ক্লাসের ছাত্ররা নিজেরাই তথ্য 
সংগ্রহ করবে | এ জন্য প্রোজেক্ট পদ্ধতির সদ্যবহার করা সম্ভব । 

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের সিলেবাসে যষ্ঠ শ্রেণীতে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস নেওয়। 
ইয়েছিল। এ ক্ষেত্রে “স্থানীয়” কথাটি হয়েছে অনেক বড়_-অর্থা২ৎ একটি গোটা 
রাজ্য । এই ব্যবস্থার শক্তি ও দুর্বলতার কথা আলোচন! কর! হবে পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে. 
বিশেষ অধ্যায়ে । 

পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচন! শেষ করবার আগে কয়েকটি মন্তব্য কর! দরকার । 
আলোচনার মধ্যে একথাটি পরিচ্ছন্ন হয়েছে যে কোন পাঠ পদ্ধতিই একেবারে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ নয়, তা ছাড়া পরস্পর থেকে বিছিন্নও নর। বরং বিভিন্ন পদ্ধতি পরস্পর গ্রথিত'। 
ইতিহাস পড়ানোর সময় প্রয়োজন মত যে কোন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া শিক্ষকের 
পক্ষে সম্ভব এবং প্রয়োজন । পড়ানোর পদ্ধতি নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, শিক্ষার্থীর 
বয়স ও মানসিকতা, শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষকের দক্ষতার উপর । মূল লক্ষ্য 
থাকবে সক্রিয় শিক্ষা প্রচেষ্টায় সহায়তা করা। 

আলোচনা থেকে একথাও পরিষ্কার যে নৃতন সব পদ্ধতি ব্যবহারের আগে শিক্ষার 
উপকরণ, ইতিহাস ঘর এবং ইতিহাসের সঞ্চিত উপাদান, ভাল গ্রন্থাগার, শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষকের দিক সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দরকার । আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষ।-ব্যবস্থায় 
এই নিশ্চয়তা প্রায় অসম্ভব। স্থতরাং এসব আধুনিক পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহারের 
_ সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ। বাস্তববাদী দৃষ্টিতে বলতেই হবে যে মাঝে মাঝে এই সব 
পদ্ধতির ব্যবহার প্রয়োজন এবং ভাল । কিন্ত এখনও আমাদের নির্ভর করতে হবে 
মুলতঃ শ্রেণীপাঠ পদ্ধতির উপর । এই পদ্ধতিরও যে সংস্কার এবং উন্নতি সম্ভব একথাও 


ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি ২৩ 


আলোচিত হয়েছে। শিক্ষকরা সচেতন চেষ্টা করলে বর্তমান অবস্থার মধ্যেও পাঠ 
পদ্ধতির অনেক উন্নতি সম্ভব । 
Questions 


1. What are the different types of history lesson and their 
distinctive characteristics ? ডে 

2. Discuss the efficacy of the oral class teac hing method in 
history and suggest improvements. 

3. Discuss the value of debate, discussion and symposium in 
the teaching of history. Should they be accepted as independent 
techniques ? 

4. What is Heurism in histor 
be adopted as aid to class teaching. 

5. What is historical method ? Discuss its app licability at the 
school stage. 

6. How far can the Dalton Method be successful in the 


teaching of history ? 
7. Write notes on Decroly, Winnetka and Batavia methods 


in regard to history lessons. 

8. Write an explanatory note on the Unit Method with 
special reference to its applicabilty in history teaching. 

9. Suggest a plan for the adoption of the Project Method in 
higher secondaty lessons in history. 

10. Write notes On the Activity, Workshop and Problem 
Methods in regard to the teaching of history. 

11. Do you consider that the Biographical Method is self 
sufficient ? Suggest a scheme for Biographical study of Indian 


history at the senior school stage. 
12. What is the value of the Dramatic . Method in history ? 
Show how Indian History can be presented in the dramatic form. 


13. What method would you suggest for the study of social 


y teaching ? Discuss how it ০৪] 


groups ? 
14. Discuss t 
teacher help to ma. 
. What metho 
be adopted in the exis 


he value of Local History. How far can the 
ke history real with the aid of local survey ? 

d of history teaching should, in your opinion, 
ting school conditions in our country ? 


For advanced study 
1. “The unit method forces the student to follow a pre-set 
? heme' and therefore, hampers the student's 


‘ 
track determined by the t টি 
personality organisation. 150055. 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
উপস্থাপনের সমস্ত৷ 


( Problems in Presentation ) 

ইতিহাস পড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচন! করা হয়েছে। একথ৷ আমরা 
বুঝেছি যে পদ্ধতির সদ্্যবহার কর] বহুলাংশে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ 
সাফল্য নির্ভর করবে বিযয়বস্তুটি ছাত্রদের সামনে উপস্থাপনের কায়দার উপর । বিভিন্ন 
প্রণালীতে বিষয়বস্ত উপস্থাপন কর! চলে যেমন প্রোজেক্ট, ডলটন প্রভৃতি। কিন্ত 
সর্বাধিক প্রচলিত শ্রেণীপাঠ পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপনের প্রশ্নটি 
আলোচনা করাই শ্রেয় । 

বিষয়বস্ত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যূল সমস্যাটি হলে! শিক্ষক, বিষয়বস্ত এবং শিক্ষার্থীর 
মধ্যে সাধিক এবং সার্থক সংযোগ স্থাপন করা। এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর জটিলতা, 
শিক্ষার্থীদের বয়স এবং মানসিক স্তরের বিভিন্নতার ফলে প্রণালীগত বৈষম্য হতে বাধ্য । 
কিন্তু কুলের স্ব স্তরের ক্ষেত্রেই কয়েকটি কথা খাটে । উপস্থাপনের মূল লক্ষ্য থাকবে 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ, উদ্যোগ এবং আত্মপ্রচেষ্টা সুষ্টি করা । সুতরাং বাচনধর্মী পড়ানোর 
সাথে সক্রিয়ত| মেশানে! দরকার । ইতিহাসের বাস্তবতা সম্বন্ধে চেতনা স্থষ্টই হবে 
আর একটি লক্ষ্য । এ জন্য মানচিত্র, সময়রেখা, মডেল, চিত্র এবং অন্যান্য উপকরণ 
সব স্তরেই কমবেশী ব্যবহার করতে হবে । সাধ্যমত শিক্ষাভ্রমণ এবং বিভিন্ন জায়গা 
দেখাও খুবই দরকার | মনে রাখতে হবে, “The greatest aid to a sense of 
reality is reality itself.” এই সাধারণ বক্তব্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের জন্য 
বিশেষ আলোচন! কর! চলে । 

প্রাথমিক স্তরে উপস্থাপন 

এই স্তরের শিশুদের যুক্তিশীল বুদ্ধির বদলে ইন্দ্রিয় শক্তিই প্রবল । খেলা, কল্পনা, 
প্রবণতা, নিবিষ্ট মনে গল্প শোনার প্রবণতা, ছবি ও জিনিস দেখার আগ্রহই এই 
স্তরের শিশুদের মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যকে মনে রেখেই উপস্থাপনের 
প্রণালী ঠিক করা দরকার । এ সময়ে উদ্দেশ্য হবে ইতিহাস পড়ায় প্রবৃত্তি, আগ্রহ ও 
উদ্যোগ স্বষ্টি করা, ইতিহাসের পরিবেশ তৈরি করে বাস্তব চেতনা জাগানো এবং 
অতীতের সাথে বর্তমানের সংযোগ করা। প্রাথমিক স্তরে উপস্থাপন করতে হবে বাস্তব 
ঘটনা ও কাহিনী এবং আকর্ষণীয় গল্প | তবে বিভিন্ন গল্পকে গেঁথে দেওয়ার জন্য 
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দরকার হয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ । গন্নকে বাস্তব করে তুলবার জন্য মডেল চাঁট, ছবি এবং 
কাছাকাছি জায়গায় বেড়ানোও ভাল। মিউজিয়মে যাওয়া তো খুবই ভাল। 

গ্গুলি হওয়া চাই ঘটনাবহুল এবং “এ্যাকসন” প্রধান। গর বলাটি হওয়া চাই 
সুস্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী এবং সজীব ( graphic and vivid )| স্থতরাং প্রাথমিক 
স্তরের ইতিহাস শিক্ষককে হতে হবে ভাল গল্পবলিয়ে। কথার সঙ্গে কিছু অঙ্গভঙ্গি 
অর্থাৎ সামান্য নাটকীয়তা মেশালে গল্পটি আরও জীবস্ত হয়ে ওঠে। (অবশ্য অতি- 
নাটকীয়ত! সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার )। গন্পের এক একটি অংশ বলার পরে 
বোর্ডে সংক্ষিপ্তসার লিখে দেওয়া ভাল ( অবশ্য এই সময়ে ছাত্রদের আগ্রহ যেন স্তিমিত 
না হয়)। গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডে স্কেচ আঁকা, ঘটনা সম্বন্ধে ছবি কিন্বা৷ মডেল 
অথবা অন্যান্য নিদর্শন দেখাতে পারা খুবই ভাল । কিন্তু ছবি অথবা উপকরণ বাহুল্যও 
ভাল নয়। তা ছাড়া চোখের নিমেষে ছবিটি সরিয়ে নেওয়াও ভাল নয়; ছাত্রদের 
ভালভাবে দেখতে পাওয়ার সময় চাই। বিভিন্ন গল্প অবলম্বন করে ছাত্রদের দিয়ে 
উপস্থিত মত নাটক করানোও ভাল । 

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের কাছেও সময় চেতনার মুল্য আছে বৈকি। সুতরাং 
গল্পগুলি সময়ালুক্রমে সাজানো! এবং পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়| দরকার | বিভিন্ন 
গল্পের চিত্রবূপ = ‘running £01625? সাজালে আরও ভাল। 

গল্প বলাটি কিন্তু শিক্ষকের দিক থেকে একপাক্ষিকই হবে না । ছাত্রদেরও অংশ 
নেওয়াতে হবে। ছোট ছোট প্রশ্নের সাহায্যে শিশুদের চিন্তা করানো দরকার । 
নিজন্ব অভিজ্ঞতার সাথে বিষয়বস্তর সাঙ্গীকরণের জন্য শিশুর আত্মপ্রচেষ্টায় সহায়তা 
দরকার । নাটক ও বিভিন্ন হাতের কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সক্রিয় করা দরকার । 
সহজ ও সরল পাঠ্য বই তারা পড়বে, কিন্তু জীবনী ও অন্যান্য সহযোগী বই 
( collateral ) পড়ায় তাদের উৎসাহ দিতে হবে। 

উপসংহার হিসেবে সংক্ষেপে বলা চলে যে প্রাথমিক স্তরে বিষয়বস্তর উপস্থাপনটি 
হবে মূলতঃ মৌখিক. সংগ্ৰেষণাত্মক (55116016 ), বিবরণধর্মী, মূর্ত এবং চিত্রায়িত 
( pictorial ) | বিষয়বস্তুর সজীব পরিবেশনার মধ্য দিয়ে যে “কথার ছবিটি” ফুটে 
উঠবে, তাকে সাহায্য করতে হবে মডেল, ছবি ইত্যাদি দিয়ে । শিক্ষার্থীরা ফলাফলের 
পরিচয় দেবে আলোচনা, হাতের কাজ, নাটক এবং সহজ বাড়ীর কাজের ( home 
অগা) মধ্য দিয়ে | 

মধ্যম স্তরে উপস্থাপন 
স্তরে বিষয়বন্ত উপস্থাপনের সমস্তাঁটি আরও একটু জটিল । 


যষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী 
ঠে, “বড় হয়েছি” মনোভাব ক্ষ হয় ) যৌথ 


এই স্তরের শিশুরা দেহ ও মনে বেড়ে ও 


২৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


কাজের ক্ষমতা ভন্মে। বাইরের আর্কষণ, এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তা, মানুষের বাস্তব জীবন 
এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা, বীরপুজার 
মনোভাব প্রভৃতিই এই স্তরের মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য। ভাষাগত দক্ষতা, মনের ভাব 
আদানপ্রদানের দক্ষতাও এই সময়ে বাড়ে। সমর ও স্থান চেতনা দানা বাঁধতে থাকে । 
পাঠ্য বই ছাড়াও কিছু কিছু বই তার! ইতিমধ্যে পড়ে ফেলে। নাটক ও সিনেমার 
মধ্য দিয়েও নান! কাহিনীর সাথে তার! পরিচিত হয় | 

সুতরাং এই স্তরে বিষয়বস্ত উপস্থাপনের লক্ষ্য হবে ইতিহাসের একটি ব্যাপক 
রূপরেখা উপস্থাপিত করা, এই রূপরেখার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটন| ও ব্যক্তিদের সমাবেশ 
করা, সময় চেতনার রূপ দেওয়|, ঘটনার সাধারণ বিশ্লেষণ এবং বর্তমানের সাথে সংযোগ 
করা। ( এজন্য পেঙুলাম পদ্ধতি অবলম্বন কর! চলে )| মোটকথা ইতিহাসের উপর 
প্রীতি জাগানো, কল্পনার সাথে মননশীলতা মেশানো, সামাজিক-নৈতিক প্রশ্নের উপর 
এ স্তরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার | 

যে সময় শিশুর স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তি প্রখর, যখন সময় চেতনা দানা বাধছে, 
সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমত। ( generalisation ) = হচ্ছে, বর্তমানের বাস্তব 
জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ যখন তীব্র, তখন ইতিহাসের নামে রূপকথার অবতারণা সম্পূর্ণ 
অচল। স্তরাং কেবল জীবনী কিন্বা গল্পের আকারে এই স্তরে বিষয়বস্তর উপস্থাপন! 
আদৌ ঠিক নয়। ক্রমিক ধারায়, কিন্তু সজীব ও মানবিক স্পর্শ দিয়ে বিবরণধর্মী পড়াই 
এই স্তরের যোগ্য । অবশ্য এই স্তর পর্যন্তও বিষয়বস্তুটি হবে বস্তু ভিত্তিক। উপকরণের 
ব্যবহার, সক্রি্নতা, সহপাঠ্যক্রমের কাজ ও ভ্রমণের প্রয়োজন এই স্তরেও খুবই বেশী । 
কিন্তু প্রশ্নোত্তর অথব! অন্যান্য পস্থায় ইতিহাসের সহজ সমস্তাগুলি তাদের সামনে তুলে 
ধর! দরকার | বোর্ডের কাজ, মানচিত্র এবং সময়রেখার ব্যবহার হওয়া উচিত আরও 
ভালভাবে । আলোচনা ও বিতর্কসভ| খুবই ভাল। পাঠ্য বইয়ের উপর এ সময়ে আরও 
গুরুত্ব দিতে হবে $ তবে একাধিক বই পড়তে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। সহায়ক 
ৰই পড়ার মুল্য এসময়ে আরও বেশী। সর্বোপরি ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর, নোট কিনা 
সংক্ষিপ্ত রচনার পদ্ধতিতে লিখিত কাজের প্রতি এই স্তরে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার । 


উচ্চ স্তরে উপস্থাপন 
উচ্চ তথা উচ্চতর মধ্যমিক স্তরে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের কাজটি একাধারে জটিল 
ও সরল ৷ পূর্ণ কৈশোরে উপনীত ছাত্রছাত্রীরা এখন বাস্তব জীবনের সাথে অনেক 
ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, অনেক বাস্তব সমস্া তাদের মনে অহরহ দোল। দেয়। শিশুরা 
হয়ে ওঠে অনেক বিচারশীল ও মননশীল । বিজ্ঞান জগতের প্রভাবে দবকিছু থেকেই 
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অন্তনিহিত সত্য খু'ঁজবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ধর্ম, দর্শন ও মহৎ আদর্শের প্রশ্ন তাদের 
ভাবিয়ে তোলে । ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং সমাজ চেতনা অনেক শক্তিশালী হয়ে- 
ওঠে । আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজের ক্ষমতা এবং প্রবণতা বাড়ে । সবকিছুই বাজিয়ে 
নেওয়।, পরীক্ষা করে নেওয়ার মনোভাব তৈরি হয়। 

সুতরাং এই স্তরে বিষয়বন্ত উপস্থাপনের লক্ষ্য হবে ইতিহাস জ্ঞান এবং ইতিহাস 
চেতনার একটি শক্ত ভিত্তি রচনা করা, এঁতিহাসিক ঘটনা ও পরিণতির কার্যকারণ 
সম্বন্ধে চেতনা স্বষ্টি করা এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের রাষ্ট্রীয় ও পৌর- 
জীবন সম্বন্ধে কার্যকর ধারণা স্থষ্টি করা। এই স্তরের উপস্থাপনটি হবে অনেক বেশী 
সময়ানুক্রমিক এবং বিশ্লেষণধর্মী | বিভিন্ন ০০1০, এর মাধ্যমে এতিহাসিক আন্দোলন, 
আলোড়ন এবং ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটবে । কিন্তু ৫০০০ গুলি সময়ানগক্রমে 
সাজানো চাই । ইতিহাস বইতে প্রচলিত Bill, Act, Impeachment ইত্যাদি 
বিভিন্ন শব্দের পুরো অর্থ জানাতে হবে| সময় ও স্থান চেতনার সদ্যবহার করতে হবে। 
বিষয়বস্ত উপস্থাপনের সাথে সাথে চিন্তা স্থ্টি করার মত প্রশ্ন করবার দ্বায়িত্ব 
শিক্ষকের । সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে ছাত্রকে প্রশ্ন করতে উদ্ধ দ্ধ করাও শিক্ষকের 
দায়িত্ব । 

ক্লাসঘরে মৌখিক বিশ্লেষণের সাথে সাথে শিক্ষক কিছু নোট ( N০5 ) দিতে 
পারেন । কিন্ত নিজেদের নোট তৈরি করে নিতেই ছাত্রকে শেখাতে হবে। বস্তুতঃ 
শিশুর মত বিন্ুক দিয়ে খাওয়াবার পালা এই স্তরের জন্য নয়। শ্রেণী পাঠের পরিপূরক 
হবে পাঠ্য বই এবং সহায়ক পাঠ। জীবনী গ্রন্থ একেবারে বাতিল করবার প্রয়োজন 
নেই, কিন্ত একই ব্যক্তির একাধিক জীবনী, কিছ্বা সমসাময়িক বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনী 
পড়ায় উৎসাহ দেওয়া দরকার । স্বাধীনভাবে লাইব্রেরীর কাজ করবার শিক্ষা এই 
স্তরেই হবে । নির্দিষ্ট 8351601067-এর উপর এই সময় জোর দিতে হবে । 

স্কুলের উচু স্তরে স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করা, কিন্বা এতিহাসিক নাটক 
মঞ্চস্থ করার জন্য প্রোজেক্ট পদ্ধতির ফলপ্রস্থ সদ্যবহার সম্ভব । তবে নাটক মঞ্চস্থ করলে 
বিষয় ও তথ্য নির্বাচন, নাটক রচনা, উপকরণ সংগ্রহ এবং মঞ্চস্থ করবার সম্পূর্ণ 
দায়িত্বই ছাত্রদের উপর দেওয়া ভাল (অবশ্য শিক্ষকের তদারকিতে )। সর্বোপরি 
উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়ের উচ্চ স্তরে ‘উৎস পদ্ধতির স্থবিবেচিত ব্যবহার দরকার । 
সমন্তার সমাধান, উপাদান সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধ রচনা, আলোচনা, 
সজ্জিত কর! প্রভৃতি বিভিন্ন সরল ও সহজ প্রণালীতেই 


বিতর্ক কিম্বা ইতিহাস কক্ষটি জু 
উত্স পদ্ধতির প্রয়োগ স্ব । অবশ্য এইসব পদ্ধতির অপেক্ষাকৃত সার্থক ব্যবহার সম্ভব 


হবে নৃতন এগার-বারো ক্লাসে । বস্তুতঃ, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে 
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উপস্থাপনের প্রণালী সাধারণভাবে একই রকম হবে। তবে ছুটি স্তরে ‘ডিগ্রী’ গত 
তারতম্য রাখতেই হবে। 
স্থান চেতনার মূল্য (Space Sense ) 
বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্থান চেতনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার! 
“কোন এক দেশে এই ঘটনা ঘটেছিল”__এই কথা ইতিহাস সম্মত নয়। ঘটনাটি 
ঘটেছিল একটি নির্দিষ্ট দেশ, স্থান ও পরিবেশে । এই পরিবেশই তাকে বিশিষ্টত। 
“দিয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাকে বাস্তব ঘটনা হিসেবে এবং নিদিষ্ট জায়গার সাথে 
সম্পর্কের স্থত্রে বিশেষ তাৎপর্য দিয়ে বোঝাবার জন্য স্থান চেতনা দরকার । 
স্থান চেতনার তিনটি দিক- নির্দিষ্ট স্থান নির্ণর, ব্যাপকতা নির্ণর, এবং আঞ্চলিক 
পরিধি নির্ণয় (Localisation extent, area) | মানচিত্রই এই কাজের সহারক। 
মানচিত্রই পৃথিবীর অথবা. তার অংশের উপরিতলের (53:০6) প্রতীক । 
মানচিত্রই কোন স্থানের অবস্থিতি, দিক, দূরত্ব, পরিধি, উচ্চতা প্রভৃতি বলে দেয়। 
মানচিত্রেই দেখানে! হয় ভূমি এবং খনিজ সম্পদ | গিরিপথ, স্থলপথ, জলপথ এবং 


আকাশপথের নিশানাও থাকে মানচিত্রে । সুতরাং স্থান চেতন। স্ষ্টিতে মানচিত্রই 
শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ সহায়ক । 


মানচিত্র ব্যবহারের বেলায় কেবল স্থান ও অবস্থিতি বোঝানোই বড় কথা নয়, 
দিক ও দূরত্বের কথাও গুরুত্বপূর্ণ। কোন জায়গার অবস্থিতি যেমন আঙ্গুল কিন্ব। 
ছড়ির ডগা দিয়ে মানচিত্রে দেখানো সম্ভব (798 Pointin6 ), তেমনি লাইন টেনে 
দিক নির্ণর করা সম্ভব এবং স্কেল অনুসারে ম্যাপ তৈরি হলে দূরত্বের পরিমাপ এবং 
আয়তন স্থির করাও সম্ভব । এই ভাবেই বিভিন্ন দেশ অথবা রাজ্যের তুলনা কর! 
চলে। এঁতিহাসিক ঘটনার বিশেষ জায়গাটি ঠিক করতে পারলে সেখানকার মানুষের 
জীবনের উপর ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক প্রভাবও বোঝা! সম্ভব । 

মানচিত্র তো চিত্রেরই মত। সরল মানচিত্র অনেকটা ভায়গ্রামের মতই । 
স্ৃতরাং স্থান চেতনা সৃষ্টি করতে স্কুল এলাকার (08049) ডায়গ্রাম নিয়েই 
প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক কাজ সুরু করতে পারেন। আসল জায়গাটিকে ভায়গ্রামের 
সাথে মিলিয়ে দেখলে ছাত্রদের স্থান চেতন! সহজেই সৃষ্টি হয়। (তারপর ক্রমান্বয়ে 
জটিল মানচিত্র কিন্ব। গ্লেবের ব্যবহার করা চলে। এজন্য প্রতিটি স্কুলে প্রাকৃতিক, 
রাজনৈতিক এবং এঁতিহাসিক মানচিত্রের ভাল সঞ্চয় থাকা দরকার। এ জিনিস 
খুবই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। ত ছাড়া উদ্যোগী শিক্ষক নিজেও কয়েকটি মানচিত্র তৈরি 
করে নিতে পারেন। উচু ক্লাসের ছাত্রদের মানচিত্র তৈরির কাজে লাগানো শিক্ষাগত 
বিচারে আরও ভাল। সর্বোপরি শিক্ষক যদি পড়ানোর সাথে সাথে বোর্ডে মানচিত্র 


উপস্থাপনের সমস্যা ২৪ 


একে নিতে পারেন তবে সবচেয়ে ভাল। “ইতিহাসের কোন শিক্ষক মানচিত্র ছাড়া 
ইতিহাস পড়াবেন না” এই নীতি গ্রহণই সবচেয়ে বেশী দরকার । স্কুলের সঞ্চয়ের 
মধ্যে থাকা উচিত বিভিন্ন পর্যায়ের এতিহাসিক ম্যাপ, প্রারুতিক ম্যাপ, গ্লোব, রিলিফ 
ম্যাপ, কালো “আউট লাইন ম্যাপ » প্রভৃতি । (প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গের 
সিলেবাসে মানচিত্রের ব্যবহার এবং ম্যাপে স্থান নির্দেশ করায় গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে ।. মধ্যমিক পরীক্ষায় এ বিষয় প্রশ্নও থাকছে । তাই ম্যাপের ব্যবহার সম্বন্ধে 
এই অংশের শেষে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ।) 


সময় চেতনার মূল্য ( Time Sense ) 


ইতিহাসে স্থান চেতন! মূল্যবান, কিন্তু সময় চেতনা আরও মূল্যবান। মানব 
সভ্যতার ধারাবাহিকতা বুঝতে গেলেই সময় চেতনা দরকার, কারণ পূর্বাপর সম্পর্ক 
ছাড়া ইতিহাস নেই। ভুগোলকে ফ্ডোন বলা হয় স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের, 
পরিমাপ, ইতিহাসকে তেমনি বলা হয় সময়ের পটভূমিতে মাহুষের পরিমাপ | 
ইতিহাসের ঘটনাগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা । প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই রয়েছে স্থান এবং কাল 
সুতরাং ইতিহাসের বিষয়বন্ত উপস্থাপন করার সময় সময়-চেতনা জাগানোও শিক্ষকের 
অন্যতম কাজ। 

কিন্তু “সময়” কথাটির অর্থ, প্রতি, কিন্বা রূপ কী? “সময়” একটি' বিমূর্ত 
চেতনা ছাড়। আর কিছুই নয়। কোন কোন দার্শনিক তো সময়কে ‘মোহ’ বলেই 
উল্লেখ করেছেন । যাই হোক, সময়ের বিষূর্ততার জন্যই সময় চেতনাতে রয়েছে ব্যক্তি 
বৈষম্য। সময়ের ধারণা সকলের ক্ষেত্রে এক নয়। | 

শিশুদের সময় চেতনার সঙ্গে বয়স, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার প্রশ্ন জড়িত। সময় 
চেতনাটি মূলতঃ অন্তর্জাত। ‘অবশ্য অভিজ্ঞতার ফলে এই প্রক্ৃতিদত্ত চেতনা বাড়ে 
এবং জুগঠিত হয়। দু'বছরের শিশু অতীত ও ভবিষ্যতের সব ব্যবধান অস্বীকার 
করে সব কিছুকেই ‘কাল’ অথবা ‘সকালে’ কিম্বা ‘আজ’ বলে নিবিকারে চলতে 
পারে। তারপর খতুচক্রের বিবর্তন, দিবারাত্রির পরিক্রমা, জন্মদিন অনুষ্ঠান, বতসরে 
একবার করে নির্দিষ্ট পূজো, সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহ পরিক্রমা, মানুষের 
জীবনের নানা ঘটনা৷ প্রবাহকে অবলম্বন করেই সময় চেতনা দানা বাঁধতে থাকে। 
যে অনার্দি ও অনন্ত এই বোধ স্থষ্টি হওয়া শিশুর জীবনে এক বিস্ময়কর 


বস্তুতঃ সময় 
সাফল্যের মত। 
যে শিশুর সময় চেতনা গড়ে ওঠেনি তার কাছে ধারাবাহিক .ইতিহাস পড়ার 


৩০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


“সময় চেতনা স্থষ্টি করতে পারেন না। সুতরাং শিশুর উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত তাকে 
অপেক্ষা করতেই হবে। তবে সুখের বিষয় স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই সময় চেতনার 
সুচনা হয়। তা ছাড়া ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি পড়ার কলেও সময় বোধ এগিয়ে যায়। 

শিক্ষার্থীর মনে “ইতিহাসিক সময়ের” চেতনা স্থষ্টিই শিক্ষকের দারিত্ব। কিন্ত 
এতিহাঁসিক সময় কাকে বলে? কেউ বলেন কালের ধারাবাহিক স্রোতের মধ্যে 
মানুষের জীবন ও সভ্যতা দিয়ে যে অংশটুকু পূর্ণ, তাই এঁতিহাসিক সময় । অন্য কেউ 
বলেন কালশ্রোতের যে অংশটুকু সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে, তাই এঁতিহাসিক 
সময়। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের কাজ এখনও চলছে, চলবে। তাই সংগৃহীত 
তথ্যের পরিমাপে এতিহাসিক সময়টিকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া ঠিক নয়। 
সুতরাং প্রথম সংজ্ঞাটিই অপেক্ষারুত ভাল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিতর্কের এখানেই 
শেষ নয় | কেউ বলেছেন অতীত কালের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন তথ্যকেই এতিহাসিক 
তথ্য বলে মনে করা যায় না। এই অর্থে প্রাগৈতিহাসিক সময়টিকে ইতিহাস চেতনার 
এসময়” বলে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সবদিক বিচার করে আমর! সেই যুগটিকেই 
প্রকৃত এঁতিহাসিক যুগ বলে আখ্যা দিতে পারি, যে যুগের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে। 
এই অর্থে এতিহাসিক যুগের সীমানাটিও নমনীয়। 

সময়ের চেতনার মধ্যে নিহিত রয়েছে স্থানের চেতনা । একটি নির্দিষ্ট তারিখের 
অর্থ হলো সময় শ্রোতের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু। একটি বিন্দু থেকে আর একটি 
বিন্দুর রয়েছে দূরত্ব । বিন্দুর অবস্থান এবং পরস্পরের দূরত্বই সময় চেতনার মূল কথ] ৷ 
বস্তুতঃ, ইতিহাসের সময় চেতনায় রয়েছে তিনটি দিক-_(কে) কোন ঘটনা এখন থেকে 
অথবা অন্য কোন ঘটনা থেকে কত আগে ঘটেছিল, এই বোধ, অর্থাৎ_দূরত্বের বোধ 
(Distance ) 3 খে) ঘটনাটি কত সমর ধরে ঘটেছিল ( Duration ) ; এবং (গ) 
সময় স্রোতের মধ্যে ঘটনার কালটি কোথায় রয়েছে (1,০০০ )। ইতিহাসের 
গতিপথে উল্লেখযোগ্য চিহ্ন থেকে আমাদের দূরত্ব এবং বিভিন্ন যুগান্তকারী ঘটনা ও 
ব্যক্তির পারস্পরিক দূরত্বের চেতনাই ইতিহাসে সময় চেতনার মূল কথ|। 

কিভাবে এই সময় চেতনা স্থষ্টি করা সম্ভব ? ইতিহাসের তারিখগুলি কণঠস্ 
করলেই কি চেতনা স্থটি হয়? বস্তুতঃ একসমর এ সম্পর্কে বিশেষ প্রবণত| ছিল বলেই 
ইতিহাসকে তারিখ ও নামের পঞ্জী বলে বিদ্রুপ করা হতো। কিন্ত এই চেতনার 
বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে প্রতিবাদ উঠেছে। ক্রমে এই মনোভাবই হষ্টি হয়েছে 
যে নিয়তম সংখ্যায় একান্ত প্রয়োজনীয় সন তারিখ মনে রাখলেই চলে। কিন্তু তাই 
বলে সন তারিখের অজ্ঞতাও কোন রকমে সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ সন তারিখ ছাড়া 
ইতিহাস চেতনাই সম্ভব নয়। কুতরাং সর্বনিয্ন প্রয়োজনীয় “সময় জ্ঞান’ আবশ্তিক। 
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কোন যুগের স্থচন! ও সমাপ্তি, যুগান্তকারী ঘটনা, তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন, কিন্বা 
এতিহাসিক ব্যক্তিদের সময়কাল সম্পর্কে সার্থক ধারণ! একান্তই দরকার । 

আধুনিক ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে সময়ের ধারণা স্থষ্ট করা বেশী কষ্টসাধ্য নয়, কারণ এই 
সময়টি আমাদের অনেক কাছে এবং এ সম্বন্ধে অনেক নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের হাতে 
রয়েছে। কিন্ত যতই পিছন দিকে যওয়া যায়, ততোই বাড়ে অপরিচিতি এবং সময় 
চেতন! ততোই ঝাপসা হয়ে আসে | তখন অনুমানের ভূমিকা স্বীকার করতে হয়। 
স্থতরাং সময় চেতন স্থ্টতে কৌতুহল এবং আগ্রহ জাগানোই সবচেয়ে বড় কথা। 
এবং একবার নির্দিষ্টভাবে সময়টিকে জানলে তাকে মনে ধরে রাখবার জন্য অনুশীলনেরও 
দরকার আছে। 

অনুশীলনের কাজটি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ_ছু'ভাবেই করা সম্ভব । খেলার 
ছলে ‘De ০৫:৭'এ ঘটনার সঙ্গে তারিখ মেলানো, ‘জ্ঞানের আলো" ধরনের খেলা, 
‘Word Making’ খেলা প্রভৃতি খুবই কাজের । এমন আর একটি পদ্ধতি হলো! 
শিশুদের দিয়ে ‘Iime Roll: তৈরি করানো । বর্তমান থেকে অতীতের দিকে 
নি্দিট তারিখ ও ঘটনার কথা ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে লিখে, একের 
পর এক গেঁথে সিনেমার রীলের মত তৈরি করা যায়। রীলটি একটু একটু করে 
খুললে একটির পর একটি তারিখ চোখে পড়বে। এই ধরনেরই আর একটি পদ্ধতি 
দলা Running Frieze তৈরি করা। ছেলেদের দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার তারিখ ও 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( এবং সম্ভব হলে ছবি) পৃথক পৃথক কাগজে লিখিয়ে, সেই কাগজগুলি 
দেওয়ালের গায়ে বা দিক থেকে ডান দিকে এঁটে দেওয়া যায়। এভাবে ঘটনা 
পরম্পরতার চেতন। সষ্টি করা সভব। 

প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় সময়পন্জী তথা সময় তালিকার 
(Time Chart) কথা | কোন বংশের বিভিন্ন রাজার রাজত্বকাল কিম্বা একের পর এক 
বিভিন্ন ঘটনার তারিখগুলি নিয়ে সময়পন্ধী রচনা করা সহজ।  সময়পঞ্জীর 
সাহায্যে ছাত্রদের একটি সামগ্রিক ধারণা সৃষ্টি করা যায়। উদাহরণ হিসেবে 


বলা চলে 
(১ গুপ্ত বংশ £ (২) খলজি বংশ 
্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচ গুপ্ত জালালউদ্দিন খলজি (১২৯০-৯৬ খ্রীঃ) 
১ম চন্দ্ৰগুপ্ত (৩২০-৩৩০ খ্ৰীঃ) রুকনুদ্দিন (১২০৬ খীঃ ) 
পয (৩৩০-৩৭৫ খ্রীঃ) আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ 
টি সিহাবুদ্দিন ওমর 


হয় চন্দপগুপ্ত (৩৭৫-৪১৩ খ্রীঃ) তি { (১৩১৬-১৩২০ খ্রীঃ) 


৩২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


কুমার গুপ্ত (৪১৩-৪৫৫ খ্রীঃ ) 
স্কন্দগ্রপ্ত (৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ) নাসিরুদ্দিন খসরু খাঁন (১৩২০ খ্রীঃ) 
প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য হলে পারিবারিক বৃক্ষ ( Family 
Tree) উদাহরণ হিসাবে বলা চলে মুঘল বাদশাহী পরিবার £_ 
বাবর (১৫২৬-১৫৩৭ খ্ৰীঃ ) 


কামরান থক ( ১৫৩০-১৫৫৬ ) আসকারী, হিন্দাল 
আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ ) মির্জ৷ হাকিম 


মুরাদ বিলী (১৬০৫-১৬২৭ ) দানিয়াল 


খসরু সাহরিয়ার শাহজাহান ( ১৬২৭-১৬৫৯ ) পার্ভেজ 
সুজা আগুরহ্গজেব ( ১৬৫৪-১৭০৭ ) 


ৰ ইসরা উমরা নি) 

আরও একটা পন্থার কথা বলাযায়। ঘড়ির কাঁটার বিবর্তনকে সময়ের 
বিবর্তনের উপম| হিসেবে গ্রহণ করে এক একটি ঘণ্টার অতিক্রমণকে এক একটি যুগ 
বিবর্তনের প্রতীক হিসেবেও অনুমান করা চলে । 

ক্লাসে পড়ানোর সাথে সাথে ব্যবহার করবার মত প্রত্যক্ষ পদ্ধতিগুলির মধ্যে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সময়রেখা । সময়রেখা যূলতঃ ছুটি রকমের-_-(ক) উপর থেকে 
নীচে লম্বমান রেখ। (ড5:৮০৫1)। এক্ষেত্রে উপরের দিকটিকে ধরা হয় অতীত 
এবং নীচের মাথাটিকে ধর! হয়, বর্তমান। অল্পদিন কিন্বা কয়েকশ” বছরের একটি 
যুগকে ল্মান সময়রেখায় দেখানো সোজা। (ভারতে ইংরেজ যুগ সম্পর্কে 
একটি সময়রেথার নমুনা এই অংশের শেষে ১নং চিত্রে দেওয়া হয়েছে। ) 
(খ) বাদিক থেকে ভান দিকে মাটির সাথে সমান্তরাল রেখা ( horizontal ) | 
এক্ষেত্রে বীদিককে ধর! হয় অতীত এবং ক্রমান্বয়ে ডানদিকে অগ্রগতিকে ধরা হয় 
বর্তমানের দিকে অগ্রগতি। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য এই ধরণের রেখা বেশী 
উপযোগী। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তিন হাজার 
বছরকে একটি রেখায় উপস্থাপনের নমুনা এই অংশের শেষে সময় রেখার ব্যবহার 
অধ্যায়ে দেওয়। হয়েছে__(২ নং চিত্র ) | 

ল্বমান রেখার সাহায্যে সমসাময়িক দুইটি ঘটনা কিন্বা দুইটি দেশের কাহিনীকে 
রূপ দেওয়। যায় সমান্তরাল রেখার মধ্য দিয়ে। (ইউরোপ ও ভারতবর্ষে 
সমসাময়িক হণ আক্রমণ স্বন্ধে দুইটি সমান্তরাল রেখার নমুনা দেওয়া হয়েছে 
_ ৩ন্ং চিত্রে )। তেমনি horizontal রেখার সাহায্যে সমসাময়িক ঘটনাসমূহ 
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হনে ধরা চলে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের পল্পব, চালুক্য, রাষ্ট্রক্ট, 
চোল এবং পরবর্তীকালে হোয়সল, বরঙ্ল প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মী, পতনের 
কাহিনী সাধারণভাবে জটিল। এই উত্থানপতনের রাজনৈতিক জৌতধারাকে, 


সমান্তরাল পদ্ধতিতে রূপায়িত করা সম্ভব। (এই অংশের শেষে ৪নং ছবিতে 
তার একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে )। 


সমসাময়িকতার চেতনা স্থির পদ্ধতি হিসেবে আর একটি সহজ পন্থা হলো 
[71519875011 অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশগুলির সমসাময়িক রাজাদের 
রাজত্বকাল কিংবা এ রকম কিছু হিন্টোগ্রাফে সহজেই দেখান চলে । (৪ নং ছবি৷) 

সময়রেখা ছাড়া লেখচিত্রের ( &:০%) সাহায্যেও সময় চেতনা সৃষ্টি করা 
সম্ভব। কোন সাত্রাজ্য কিংবা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে উত্থানপতনের কথা৷ সময়লেখের 
সাহায্যে চাক্ষুষভাবে দেখানো সম্ভব | “2, ৪15-কে ধরা হয় সময়ের রেখা এবং “৮ 
৪%15-কে ধরা হয় রাজ্যের আয়তন কিংবা ঘটনার উত্থান পতনের রেখা । এক্ষেত্রে 
সময়লেখের রূপটিই ঘটনার রূপক। (প্রাচীন ভারত, সুলতানী যুগ এবং মুঘল 
সাত্রাজ্যের উত্থানপতন সম্পর্কে তিনটি সময়লেখের নমুনা দেওয়া হয়েছে (এই অংশের 
৫_৭নং চিত্রে)। ভুলনামূলক সময়লেখের সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনার সমসাময়িকতা! 
রূপায়িত করা সম্ভব । (৮ এবং ৯নং চিত্র। ) 

স্থানীয় ইতিহাস পড়ানোয় ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট সময় রেখাই শ্রেয়, নমূনা 
এই অংশের ১০১২ নং চিত্র ) 

উচ্চতর মাধ্যমিক ক্লাসের ছাত্ররা বিশ্ব ইতিহাস পড়বে । কিন্তু বিভিন্ন সভ্যতার 
সমসাময়িকতা৷ কিংবা পারস্পরিকতা সম্বন্ধে সার্থক ধারনা না| হলে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন 
দেশের কথা তারা কিছু কিছু জানতে পারবে মাত্র। বস্তুতঃ সভ্যতার আোতটি 
যে ক্রমপ্রবহমান, এই চেতন৷ স্বষ্টি করা দরকার। পরীক্ষামূলক ভাবে সভ্যতার 
রাজপথ শীর্ষক সময়চিত্র দেওয়া হল। (১৩নং চিত্র )। 

ঠিক তেমনি এ 81. 
স্থান নির্দেশ করে “সভ্যতার চক্রগতি” শীর্ষক আর একটি সময়চিত্রও উপস্থিত কর! 
হয়েছে ( ১৪নং চিত্র )। 

প্রয়োজন মত সময়রেখা তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনার দূরকার। সময়- 
রেখার জন্য নির্বাচিত যুগটি খুব ছোট হলে সন তারিখ ও ঘটনার বাড়াবাড়ি হয়ে 
রেখাটি হবে অপরিচ্ছন্ন। আবার সময়টি বেশী দীর্ঘ হলে বিভিন্ন তারিখ ও ঘটনার মধ্যে 
যোগাযোগ হারিয়ে ফেলবার ভয় আছে। স্ৃতরাং নির্বাচিত সময়টি বেশী লম্বা কিংবা 
ছোট হওয়াও ঠিক নয়। সময়ের দৈর্ঘ অনুসারে রেখাটি হওয়া! উচিত Vertical 
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৩৪ ইতিহাস ঃ তনু, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


অথবা, 17571506থ1]; নির্বাচিত সময়ের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও তারিখগুলিই 
মাত্র সময়াঙগক্রমে রেখাটিতে বসানো৷ দরকার । বস্তুতঃ বিমূর্ত সন তারিখের হিসেবে 
ময়,_ঘটনা, আন্দোলন এবং ব্যক্তির নামোল্লেখের ভিত্তিতেই সময়চেতনা৷ স্থষ্টি হবে । 
পদ্ধতিগত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে সময়রেখার মধ্যে বিভিন্ন অংশ 
(অর্থাৎ প্রতি সহস্র, শত কিংবা! দশ বৎসরের নির্দেশক চিহ্ন ) যেন সমান ভাবে ভাগ 
করা হয়। ছোট বড় অংশে ভাগ করলে সময় চেতনাই ব্যাহত হয় । রেখ! ও লেখায় 
বিভিন্ন রঙের ব্যবহার করাই ভাঁল। আকটি যেন পরিচ্ছন্ন এবং আকর্ষণীয় হয় । ক্লাসে 
'পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিক্ষক বোর্ডে সময়রেখ| একে দেখাতে পারেন, তবে সবচেয়ে 
ভাল । নিতান্ত অসুবিধে হলে তৈরী জিনিস দেখানোও অন্যায় নয় । রেখাটির বা 
দিকে উপর থেকে নীচে তারিথগুলি এবং প্রত্যেকটির পাশে রেখার ডানদিকে ঘটনার 
উল্লেখ করতে হয়। 
সময়রেখা তৈরির বেলায় ছাত্রদের কাজে লাগানে| সম্ভব । বোর্ডে আক! একটি 
রেখায় গিক্ষক লিখে দিতে পারেন ঘটনাগুলির নাম, এবং ছাত্রদের দিয়ে তারিখগুলি 
লেখানে| চলে, কিংব। শিক্ষক শুধু তারিখগুলি উল্লেখ করলে ছাত্র! ঘটনাগুলি লিখতে 
পারে। “এমনকি তথ্য নির্বাচন করে পূর্ণাঙ্গ সময়রেখা কিংবা লেখচিত্র তৈরীর দায়িত 
বাড়ীর কাজ (10706 ০1] ) হিসেবেও দেওয়া চলে। 
নোট দেওয়। ও নেওয়া ( Making & Taking Notes ) 
ক্লাসে পড়ানোর সাথে সাথে নোট দেওয়ার রীতি আজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত । 
পড়ানোর সহায়ক হিসেবে নোটের ইতিবাচক ভূমিকাও আছে। আবার মারাত্মক 
ক্ষতির দিকও আছে । এ ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচা__(ক) নোট দেওয়া হয় কেন, 
(খ) কোন পদ্ধতিতে দেওয়। হয়, (গ) নোটের ফলপ্রস্থতা কতখানি । 
একথা স্বীকার করতে হবে যে পাঠ্য বই দুর্বোধ্য হলে, অল্প লেখায় অনেক তথ্য 
থাকলে কিংব| বিষয়বস্ত খুব জটিল হলে শিক্ষকের পক্ষে নোট দেওয়ার যুক্তি থাকে। 
আলোচিত বিষয়ের মূল কথাগুলি নোটের আকারে থাকলে বই পড়ার স্থবিধে হয়। 
বিষয়টিকে মনে রাখবার জন্যও নোটের ভূমিকা আছে । তা ছাড়া ছাত্রের পক্ষে ভাব- 
প্রকাশের দুর্বলতা কিংবা অক্ষমতা থাকলেও নোটের সাহায্য দরকার হতে পারে | 
কিন্ত বর্তমানে প্রচলিত রীতিতে এই উদ্দেশ্য নেই, উদ্দেশ্যের ফলঞ্তিও নেই । 
তাঁর বদলে পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ‘রেডিমেড’ 
বিশ্লেষণ হিসেবেই নোট প্রচলিত | 
এই'অবস্থাটি বদলানো দরকার | শিক্ষকের নোট দেওয়ার বদলে ছাত্রদের নোট 
তৈরী করাই বেনী দরকারণ। বোর্ডে লিখে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ “পয়েন্টের ভিত্তিতে বই 


উপস্থাপনের সমস্তা। ৩৫ 


থেকে তথ্য নিয়ে তারা৷ নিজেদের নোট নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে। পাঠ্যবই 
কিম্বা অন্যান্য বই পড়বার সময় তারা এক একটি অনুচ্ছেদের সারমর্ম তৈরি. করতে 
পারে! বই থেকে তথ্য নিয়ে বাড়ীর কাজ হিসেবে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা, সম্ভব । 
এই ভাবেই ইতিহাস চেতনা স্থ্ট হতে পারে । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্কুলের 
উচু ক্লাসে ঝিনুক দ্বিয়ে খাওয়ানোর পদ্ধতি ছাড়তে হবে। নোট দেওয়ার বদলে 
ছাত্রদের নোট তৈরি করতে শেখানোই শিক্ষকের দায়িত্ব । 
সমসাময়িক ঘটনা ও ইতিহাস 

অতীতের সাথে বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপনই ইতিহাস পড়ার অন্যতম উদ্দেশ্য । কিন্তু 
এ সম্পর্কে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে সমসাময়িক বর্তমানকে কোন দৃষ্টিতে বিচার করবো । 

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই ‘সমসাময়িকতার' অর্থ বুঝতে হবে। ঠিক আজ যে ঘটনা 
ঘটেছে সেটিই সমসাময়িক এমন নর সম্প্রতিকালের অথব। নিকট অতীতের ঘটনাকে 
সমসাময়িক বলে বিচার করতে হবে । যে ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাব এখন আর নেই 
তাকেই এরতিহাসিক বলে ধরা চলে । কিন্ত অতীত ও বর্তমানের এই সীমানা টানবার 
উপায় কি? যে ঘটন। প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করা ( direct observation ) অসম্ভব 
তাই হয়ে পড়ে অতীত, এবং প্রত্যক্ষ ভাবে যাকে নিরীক্ষণ কর! যায় তাই সমসাময়িক । 

চলতি কালের তথ্যাদির মধ্যে সত্য মিথ্য, ঘটনা ও রটনা, কাহিনী এবং প্রচার 
সত্যাশ্ররী জিজ্ঞাস! এবং উদ্দেশ্যমূলক দলীয় 'প্রোপীগাণ্ড। পুরোপুরি মিশে থাকে। 
সুতরাং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেই সত্য নিরূপণ ও বিশ্লেষণের মূল্য সবচেয়ে বেশী । 
ক্লাসে পড়ানোর সময় দৈনিক সংবাদের উল্লেখ করে নীচু ক্লাস থেকেই চলতি ঘটনা- 
প্রবাহ সম্পর্কে সচেতনতার ভিত্তি রচনা কর] যায়। 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তথ্যের মূল উৎস হলো৷ সংবাদপত্র । কিন্তু সংবাদপত্রের 
'ত্যাশ্ররীতি সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহের কারণ আছে বলেইযুক্তিশীলতার দরকার । সংবাদ 
জগটি রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় সমস্তাটি আরও জটিল। 
এমনকি সম্পাদকীয় রচনাও নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়, উদ্দেশ্তমুলক তো! হামেশাই। তা ছাড়! 
অনেক সময় সরকারী বিধিনিষেধের ফলে ‘Free Press’ কথাটিও অর্থহীন হয়ে পড়ে 

এই পরিবেশের মধ্যে ছাত্রদের স্বাধীন মনোভাব তৈরি করতে হলে কয়েকটি পন্থা 
গ্রহণ করা সম্ভব | (ক) ছাত্রদের সংবাদপত্র কার্যালয়ে নিয়ে সংবাদ গ্রহণ পদ্ধতির 
সঙ্গে পরিচিত করানো সম্ভব, (খ) সংবাদের উৎস সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া সম্ভব, 
(গ) দু’ একটি জনসভায় যোগদান করিয়ে নিজেদের কানে শোনা বক্তৃতা এবং পরের 
দিন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণের মধ্যে তারতম্য নির্ণয় করতে শোখীনো চলে, 
(৭) একই সংবাদ বিভিন্ন কাগজে কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা হয় সে 
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সম্বন্ধে অবহিত করা চলে । তা ছাড়া চলতি ঘটনার উপর ছাত্ররা নিবন্ধ লিখতে 
পারে এবং স্কুলে দেওয়াল পত্র প্রকাশ করতে পারে। বস্তুতঃ সমসাময়িক ঘটনাবলী 
সম্বন্ধে সমালোচনাধর্মী দৃষ্টিভ্দির মধ্য দিয়েই অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক নির্ধারণের 
জন্য ছাত্রদের উদ্দ্ধ কর] সম্ভব। কিন্তু চলতি ঘটনাকে কোন অবস্থাতেই ইতিহাসের 
পর্যায়ে ফেলা উচিত নয়। সেদিক থেকে বাংলাদেশের জন্ম কথাকে কিছুদিন আগে 
স্কুল সিলেবাসে স্থান দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনেক সমালোচন। হয়েছে. 


ইতিহাসের পাঠ্য বই 

ক্লাসে পড়ানোর পদ্ধতিতে বিষয়বস্ত উপস্থাপনের সাথে বই ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে। বস্তুতঃ কি পড়ানো হবে এবং কিভাবে পড়ানে। হবে-__এই প্রশ্নের উপরে 
পাঠ্য বইয়ের প্রভাব খুবই বেশী । আমাদের দেশে বেশীর ভাগ স্কুলেই পাঠ্যবইয়ের 
তথ্য এবং আলোচনার ধারাটি অনুসরণ করা হয়। এই অবস্থা থেকে অন্যান্য দেশও 
মুক্ত নয়। আমেরিকাতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের পড়া তৈরি.করাকেই ইতিহাস 
পড়া, এবং পাঠ্যবইতে দেওয়া বিষয় নিয়ে আলোচন! করাকেই ইতিহাস পড়ানো 
বলে মনে করা হতো৷। ইউরোপের কয়েকটি দেশ অবশ্য অনেকদিন থেকেই এ বিষয়ে 
অনেকটা উন্নত। বস্তুতঃ পাঠ্যবইয়ের মূল্য, প্রকৃতি এবং ব্যবহার পদ্ধতি স্থির 
করবার আগে দুইটি বিষয়ে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন,_(ক) পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন 
কি ছাত্রের না শিক্ষকের? (খ) পাঠ্য বই কি সিলেবাস-অন্ুযারী হবে, না সিলেবাস 
পাঠ্য বইকে অস্থসরণ করবে? : 

বলা! বাহুল্য যে পঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন যূলতঃ ছাত্রের কাছে। তাই যদি হয় 
তবে পাঠ্যপুস্তকটি বহু তথ্যের “ভিকসনারী" হবে না। শিক্ষার্থীর বয়স এবং ক্লাস 
অনুসারে বাছাই করা তথ্যই থাকবে । একই তথ্য বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যে থাকলেও 
প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্লেষণে পার্থক্য থাকবে । কয়েকটি সুবিবেচিত, নিদিষ্ট অথচ প্রয়োজনীয় 
বিষয় (০০1০) নির্বাচন করে সেগুলির উপর পাঠ্য বইতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনাই পাঠ্য- 
পুস্তক রচনার মূল নীতি হওয়া উচিত। পূর্ণাঙ্গ আলোচনার এই 'নীতিটিই” 
“Doctrine of fullness” নামে পরিচিত। 

পরিপূর্ণতার পরিমাণ বিচারে বিদেশের এবং এদেশের পাঠ্যবইকে মূলতঃ তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ কর| যায়__(১) সিলেবাসের সাধারণ রূপরেখাটি উপস্থাপন করে, এমন 
বই। (২) অপেক্ষাকৃত পূর্ণার্দ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু আরও 
আলোচনার প্রয়োজন থাকে; এমন বই । এই শ্রেণীকেই বলা হয়ে থাকে [180৪] 
অর্থাৎ সারগ্রন্থ তথ! সহায়ক গ্রস্থ। (৩) বিষয়বস্তর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ বই। 


উপস্থাপনের সমস্তা ৩৭ 


ইংলণ্ডে সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত পাঠ্য বই প্রচলিত। স্ৃতরাং সেখানে শিক্ষকের দায়িত্ব 
অনেক। ফ্রান্সে প্রধানতঃ পুরো বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ (0০555) বই প্রচলিত । আমেরিকায় 
অনেকদিন পর্যন্ত ম্যান্থয়ালই প্রচলিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গ বইয়ের দিকেই 
মনোযোগ গিয়েছে। 

আমাদের দেশে পাঠ্যবইয়ের সমস্তাটি আরও জটিল। কয়েক বছর আগে পাঠ্য- 
বইয়ের মান, ব্যবহার এবং উন্নতির সুপারিশ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা এবং আলোচনা 
চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল । দেখা গেছে যে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকই পাঠ্যপুস্তকের 
উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল এবং তারাও নিবিবাদে শুধু পাঠ্যবইটিই অনুসরণ করেন। 

এই দুর্বলতা ভিত্তিহীন নয়। প্রথমতঃ ইতিহাস পড়ার জন্য সময় নির্ঘণ্টে সময় 
দেওয়া হয় কম এবং কোর্স শেষ করবার তাগিদ থাকে। পরীক্ষার সময় পাঠ্যবইয়ের 
বাইরে কোন প্রশ্নও আশা করা হয় না| তৃতীয়ত: ‘যে কোন শিক্ষককে দিয়েই 
ইতিহাস পড়ানো চলে, বলে অনেক কতৃপক্ষের ধারণা । এই শ্রেণীর শিক্ষক 
ক্লাসে ঢুকে একের পর এক ছাত্রকে দিয়ে একটি অধ্যায় পড়িয়ে পরবর্তী দিনের ‘পড়া’ 
ঘোষণ| করেই ‘পড়া’ শেষ করেন। সবচেয়ে লজ্জার কথা ইতিহাসের অনেক শিক্ষক 
রেফারেন্স বই স্পর্শও করেন না। 

পাঠ্যপুস্তক লেখকের পক্ষে তাই সমস্তার অন্ত নেই। একই বইয়ের সাহায্যে 
তারা শিক্ষক ও ছাত্রের প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করেন। ছাত্রদের পক্ষে আলোচনা 
কতটা বিস্তৃত কিন্বা সংক্ষিপ্ত কর! দরকার এ সম্পর্কে লেখক যথোচিত স্থবিবেচনার 
পরিচয় দিতে পারেন না। তাই অনেক বইতে অযাচিত তথ্য সমাবেশের প্রবণতা 
দেখা দেয়। তা ছাড়া বইয়ের ব্যবসায়িক দিকও আছে। অনুপযুক্ত কিন্তু চটকদার 
বই জনপ্রিয়তা লাভ করে। সহজ পাঠ্য কিন্তু অপাঙ্ক্রেত্ব বিষয়ে এইসব বই ভতি 
থাকে। সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠাসংখ্যায় ব্যাপক পাঠ্যবন্ত পরিবেশনের দীয়িত্ গ্রন্থকীরকে নিতে 
হয়। অনেক সময়ই ‘doctrine 06 fullness’ প্রয়োগ করা! চলে না| এবং ফলভোগ 
করেন শিক্ষক। শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন সংক্রান্ত অন্ধগলিতে ঢুকতে অনেক গ্রন্থ 
কারই ভরসা পান না। 

এইসব বাস্তব দুর্বলতার দিক উল্লেখ করবার সাথে সাথে ভাল পাঠ্যপুস্তকের 
গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন । প্রথমেই বলা দরকার যে ভাল পাঠ্যবইয়ের 
বিষয়বস্তু হবে নির্দিষ্ট এবং মূর্ত (definite and concrete ), যেন ছাত্ররা নিজের 
চেষ্টাতেই বুঝে নিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তুর যথার্থতা প্রয়োজন। স্বনামধন্য 
লেখকও যে সব বিষয় কিছ্বা ইতিহাসের সকল অধ্যায় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এমন নয়। 
নিজস্ব পরিধির বাইরে গেলে তদের পক্ষেও তুল হওয়া সম্ভব। তৃতীরতঃ বিষয়বস্তুর 


৩৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


গুরুত্ব এবং শিক্ষার্থীর বয়স অঙ্গসারে আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত করা! 
দরকার। চতুর্থতঃ বইখানির ভাষা হওয়া চাই সরল। পঞ্চমতঃ ছবি, চার্ট, মানচিত্র 
এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণ দিয়ে বইখানি সুসজ্জিত হওয়া উচিত। এঁতিহাসিক 
অট্টালিকা, দুর্গ, গির্জা ও আশ্রম, মন্দির-মসভিদ-স্ূুপ, আসবাব ইত্যাদির ছবি 
থাকলে ভাল। এই সব উপকরণের যথার্থতা, মানচিত্রের স্কেল, সৌন্দর্য এবং হৃদয়- 
গ্রাহিতা৷ একান্ত দরকার । 

ভাল পাঠ্যবইতে থাকবে বিস্তারিত স্থচীপত্র, যেন ছাত্ররা নিজেই প্রয়োজনীয় 
স্থান ও বিষয়টি খুঁজে পায়। পরিশেষে থাকবে ভাল Index, প্রশ্ন, রূপরেখা! এবং 

, সারসংক্ষেপের মাধ্যমে ছাত্রদের জন্য সাহায্য | সর্বোপরি বইখানি হওয়া উচিত 

আকর্ষণীয়, এবং সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন। 

কিন্ত বই ভাল হলেই চলে না, প্রণালীসম্মত ব্যবহার দরকার এক্ষেত্রে শিক্ষকের 
দায়িত্ব সর্বাধিক। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা পাঠ্যবই থাকা ভাল। ছাত্রদের 
দিয়ে সারি বেঁধে জোরগলায় পড়িয়েই দায়িত্ব শেষ করার বিরুত প্রথাটি ছাড়া দরকার । 
শিক্ষকের পড়ানোটি হবে পাঠ্যবইয়ের সম্পূরক । শিক্ষক যা পড়াবেন পাঠ্যপুস্তকে 
ছাত্ররা খুঁজে নেবে তারই সংক্ষিপ্তসার কিংবা বিস্তৃততর আলোচন। | এই ভাবে বই 
ব্যবহার করলে পড়ার বিষয়টি ছাত্রের স্মৃতিতে গেঁথে যায় এবং ক্লাসে শোনা বিষয়টি 
আত্মস্থ হয়ে ওঠে। 

বস্তুতঃ বইয়ের গুণের উপরই তার ব্যবহার নির্ভর করে । শিক্ষক বই থেকে পড়েও 
শোনাতে পারেন, পড়ানোর পরে সারসংক্ষেপ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন, কিনব! 
বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তি হিসেবেও বইটিকে ব্যবহার করতে পারেন। সংক্ষিপ্ত 
বইয়ের সুবিধে এই যে শিক্ষক ইচ্ছেমত বিয়বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। বিস্তৃত 
পাঠ্যপুস্তকের সুবিধে এই যে শিক্ষার্থী নিজেই বিষয়বস্ত বুঝে নিতে পারে । 

স্বাধীনভাবে বই ব্যবহারের কথাই ছাত্রকে বলা উচিত। ক্লাসে পড়ানে| বিষয়টি 
বই পড়ে নিজস্ব বিশ্লেষণসহ সংক্ষিপ্তাকারে লিখতে বলা চলে । বইটি কিভাবে পড়বে 
এবং কোন কোন জিনিস খুঁজে নেবে এই সম্পর্কে ছাত্রকে নির্দেশ দেওয়া কিবা মূল 
বিষয়গুলি উল্লেখ করে ছাত্রদের সাহায্য করা ভাল! ছাত্ররা বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সার- 
সংক্ষেপ লিখতে পারে । পাঠ্যবই থেকে ছাত্রদের তিন ধরণের প্রশ্ন দেওয়া চলে__ 


(ক) তথ্য সংগ্রহের ভন্ত প্রশ্ন, (খ) তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন, গে) সমস্তামুলক 
্রশ্ন। 


সবশেষে বল। দরকার যে উপরের ক্লাসে একাধিক পাঠ্যবইও স্থপারিশ করা চলে। 
আমেরিকার ম্যাডিসন সম্মেলনে এইরকম স্ুপারিশই করা৷ হয়েছিল। পাঠ্যবইয়ের 
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সংখ্য। যাই হোক, অমধর্মী সহায়ক বই (Gollateral ) পড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীকে 
প্রতিনিয়ত উৎসাহ দেওয়া দরকার । 


সমধর্মী সহায়ক পাঠ ( Collateral Reading ) 


একথা নিঃসন্দেহ যে ভাল একখানি পাঠ্যবই বুদ্ধিমত্তার সাথে ভালভাবে পড়লে 
ভাল ফলই পাওয়া সম্ভব । কিন্তু বেশীর ভাগ পাঠ্যবই তেমন ভাল না হওয়ায় আরও 
কিছু পড়া দরকার হয়। 

পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তকে ভালভাবে বুঝবার জন্যই অতিরিক্ত পড়া দরকার । সহায়ক 
বই থেকে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা চলে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্লেষণের সাথে 
পরিচিত হওয়! চলে । অতিরিক্ত পড়ার মধ্য দিয়েই পড়ার অভ্যাস হয়, অন্তর ষ্টি এবং 
উৎসাহ বাড়ে। স্থতরাং যে কোন ধরনের সমান্তরাল পড়ার সাহায্যে পাঠ্যবইয়ের 
জ্ঞানকে পূর্ণত। দেওয়া দরকার | সমধর্মী ইতিহাস বইয়ের পক্ষে এই ভূমিকা পালন 
করা সম্ভব। স্কুলের উচু ক্লাসে সচেতন ভাবে রেফারেন্স বইয়ের ব্যবহার হওয়া 
উচিত। পূর্বোলিখিত ম্যাডিসন সম্মেলন ১৮৯২ সনেই মন্তব্য করেছিল“ 15 


impossible to teach history without reference books, as it is to 


teach chemistry without glass and rubber tubing.” 

কিন্তু ক্লাসের "পড়া" তৈরির জন্য কিন্বা মুখস্থ করবার জন্য সহায়ক বইয়ের 
ব্যবহার ঠিক নয়। বাড়তি তথ্যের জন্য, বিশ্লেষণ বুঝবার জন্যই দরকার । সহায়ক 
বইয়ের সাহায্যে ইতিহাসের নাট্যরূপ দেওয়া চলে। ছাত্ররা নিজেরা এতিহাসিক 
নিবন্ধ, কাল্পনিক চিঠি, কথোপকথন রচনা করতে পারে । শিক্ষার্থীর কাছে একটি 
এতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির বেলাতেও সহায়ক পড়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 
ছাত্ররা সহায়ক গ্রন্থকে পাঠ্যপুস্তকের মতই পড়বে এবং নোট করবে; এ ব্যাপারে 
তাদের দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা । সারসংক্ষেপ করবার, সমস্তা সমাধান করবার 
কিন্বা। বিশ্লেষণ করবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। “এঁতিহাসিক পদ্ধতিটি 
বুঝবার জন্য সহায়ক বইয়ের ভিত্তিতে শিক্ষক-ছাত্রের মৌখিক আলোচনা দরকার । 
ইঁতিহাসিক ‘সাহিত্য’ সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টির জন্য ছাত্র-স্বাধীনতার পরিপূরক হিসেবে 
শিক্ষকের আলোচন। প্রয়োজন । 

সহায়ক বই পড়ার সাধারণ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও বিভিন্ন ক্লাসে ও 
পরিবেশে এর উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন। সকলের জন্য যেমন কয়েকখানি বই ‘Common’ 
হিসেবে থাকা উচিত, তেমনি ব্যক্তিবৈষম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে পৃথক 
পড়াশুনার ব্যবস্থা প্রয়োজন । আইনগতভাবে যদিও সহায়ক পড়া এচ্ছিক থাকাই 
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রীতি, কিন্ত কাজের বেলায় একে আবশ্যিক করাই বাঞ্ছনীয় । সহায়ক পড়ার জন্য 
বিভিন্ন ধরনের বই সমাবেশ করা দরকার । ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ৪53180- 
[85০7৮ থাকা উচিত। বই পড়ার পরে ছাত্ররা শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট করলে খুবই 
ভাল । শিক্ষার স্তর অনুযায়ী পড়বার জন্য বইয়ের সংখ্যা স্থির করা এবং বই বাছাই 
করা শিক্ষকের দায়িত্ব। 

যে সব বই পড়ার ফলে ইতিহাসের বাস্তবতা সম্বন্ধেবারণাস্থ্ট হবে এবং ইতিহাসে 
আগ্রহ বাড়বে, এমন বইই নীচের ক্লাসের জন্য দরকার। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য উদ্দেশ্য 
পুরণ করবার কথাও ভাবা উচিত । জীবনী, স্মৃতিকথা, বিশেষ যুগের ইতিহাস, 
স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতির ব্যবহার সম্ভব । নীচের ক্লাসে শিক্ষক নিজেও পড়ে 
শোনাতে পারেন, কিন্তু উপরের ক্লাসে ছাত্রদের ৭55600 দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আলোচন! করা ভাল। এজন্য সাপ্তাহিক সময় নির্ঘণ্টে সময় নির্দিষ্ট থাকা উচিত। 
নিজেদের পড়। সম্বন্ধেও রেকর্ড রাখতে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া দরকার । 

সহায়ক পড়ার ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্য এতিহাসিক ভূগোল, ওঁতিহাসিক 
চিত্রের সঙ্গলন, Source Book, Bibliography, কিব] Guide to History 
Literature জাতীয় বই ছাত্রদের কাছে পৌছানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্কুল 
লাইব্রেরীর ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 


ইতিহাস গ্রন্থাগার 

একটি স্থগঠিত গ্রন্থাগার যে পড়ার রুচি স্ষ্টি করে এবং অহুসন্ধিৎসা জাগায় একথ। 
্রশ্নাতীত। ইতিহাস পড়ার বেলায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার 
কাজটিকে সম্ভব করে তোলাই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব। গ্রন্থাগার কেবল প্রাণহীন বইয়ের 
সমাবেশ নয়, শিক্ষার্থীকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে 
গ্রন্থাগারের প্রাণের পরিচয় | 

লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ঠিকমত পূরণ করতে গেলে সবচেয়ে বেশী দরকার ক্লাস 
লাইব্রেরী কিছ্া সেমিনার লাইভ্রেরী। এক্ষেত্রে বেশী কোন আড়দরের দরকার 
নেই। নির্দিষ্ট ক্লাসের উপযোগী বই দিয়ে গ্রস্থাগারটি (একটি ছোট আলমারীই 
যথেষ্ট ) সমৃদ্ধ করা সব । এখান থেকে ছাত্রদের ক্ষমতা, প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী 
বই দেওয়া চলে। সপ্তাহে লাইব্রেরী কাজের জন্ত নির্দিষ্ট ঘ্টা ঠিক করে নিলে ক্লাস 
ঘরটিকে ‘রিডিংরুম’ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। নির্দিষ্ট শিক্ষকের তত্বাবধানে 
‘supervised study’ ব্যবস্থা। এভাবে প্রয়োগ করা খুবই সহজ। 

ভিন্নতর প্থা হিসেবে ‘ইতিহাস গএন্থাগার' তৈরির পরিকল্পনাও করা সম্ভব 
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কোন বিশেষ ঘরে কিন্বা ‘ইতিহাস ঘরে’ এই গ্রন্থাগার স্থাপন করা যেতে পারে। 
এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বইকে বিষয়বস্তর প্রক্কৃতি অনুসারে, এবং একই ধরনের বইকে 
জটিলতা ও ব্যাপকতা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা দরকার । অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রের 
বৌদ্ধিক পরিপুষ্টিও এই ব্যবস্থায় সহভতর। তাছাড়া ইতিহাস গ্রন্থাগারে যে 
'ইতিহাস-আবহাওয়া” স্থষ্টি হয়, তার মূল্যই সবচেয়ে বেশী। ইতিহাস গ্রন্থাগার 
পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া উচিত স্কুলের ইতিহাস শিক্ষকদের কমিটির হাতে 
কিস্বা কোন সিনিয়র শিক্ষককে | সংগ্রহযোগ্য বইয়ের তালিকা! তৈরি, বই সংগ্রহের * 
ব্যবস্থা, বইয়ের ক্যাটালগ তৈরী করা এবং বই ব্যবহারেরভন্য ছাত্রদের সাধারণ নির্দেশ 
দেওয়ার দায়িত্ব ইতিহাস শিক্ষকের কিস্কা শিক্ষক মণ্ডলীর । আলাদাভাবে ইতিহাস 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে বইয়ের সাথে সাথে মানচিত্র, ভূচিত্রীবলী 
(atlas ), গ্লোব ইত্যাদিও রাখতে হয়| 

আলাদা গ্রন্থাগার সম্ভব ন! হলে স্কুলের সাধারণ গ্রন্থাগারের উপরই নির্ভর 
করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারেরও নিজস্ব মুল্য আছে । এখানে সব ছাত্রের 
জন্য সব ধরনের বই থাকে । এক সাথে বহু বইয়ের দৃশ্যটিই ছাত্রদের বিস্ময় জাগাতে 
পারে, আগ্রহ স্থ্টি করতে পারে এবং পড়াশুনার প্রবৃত্তি বাড়াতে পারে। কিন্তু 
সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে ইতিহাসের যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠা দরকার ৷ বিভিন্ন ধরনের 
ইতিহাস বইয়ের সার্থক তালিকা! থাকা চাই। সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক যেন ছাত্রদের পড়ায় 
নির্দেশ দিতে পারেন। এজন্য ইতিহাস শিক্ষকের সাথে গ্রস্থাগারিকের ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতা দরকার | তাছাড়া বৃহত্তর গ্রন্থাগারের মধ্যে ইতিহাসের জন্য একটি 
নির্দিষ্ট স্থান (history corner) করে নিতে পারলেই ভাল। 

ব্যবস্থাপনা! যাই হোক, গ্রন্থাগারে রাখা উচিত বিভিন্ন ক্লাসের জন্য একাধিক 
পাঠ্য বই, জীবনী, স্মৃতিকথা, এতিহাসিক নাটক, বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
বিশেষ বই, এতিহাসিক গল্প ও কাহিনী, অতিরিক্ত পড়ার (Advanced study) জন্য 
বিশেষ বই, এঁতিহাসিক ছবির বই, উৎস পুস্তক (50006 ০০1), এবং বিভিন্ন 
রেফারেন্স বই। রেফারেন্স বইয়ের মধ্যেও স্তরভেদ থাকা| সম্ভব । শিক্ষকের জন্য 
উপযুক্ত রেফারেন্স গ্রন্থও অবশ্য প্রয়োজনীয় । 

এই সুত্রেই লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ স্কুলের বেদনাদায়ক 
দূর্বলতা এবং কার্পণ্যের কথা উল্লেখ করা দূরকার। ভাল লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তার 
কথাই বোধ হয় অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ বোঝেন না। শহ্রাঞ্চলে সাধারণ পাঠাগার 
থেকে সাহায্য নিয়ে তবু কাজ চলে। কিন্ত গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতিটি ন্যক্কারজনক । 
শিক্ষার মান সম্পকিত প্রশ্নে যদি কোন শিক্ষা আন্দোলনের প্রয়োজন থেকে থাকে, 
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তরে গ্রন্থাগার ও খিক্ষোপকরণ সম্বন্ধে অন্দোলন স্থ্টি করাই শিক্ষকদের সর্বাধিক 
দায়িত্ব বলে মনে হয়। 


শিক্ষকের ভূমিকা 


আমরা শিক্ষকের উপর অনেক দায়িত্ব দিয়েছি। শিক্ষকই ইতিহাস পড়ার 
আদর্শ ও উদ্দেন্ঠ নির্ণয় করতে পারেন এমন নয়, কিন্ত উদ্দেশ্যটিকে তিনি প্রভাবিত 
করতে পারেন। ইতিহাসের সিলেবাস তৈরিতেও শিক্ষকের অভিমতের মুল্য আছে। 
পাঠ্যবই নির্বাচন ও সহায়ক পড়ার জন্য বই নির্বাচনও শিক্ষকের দায়িত্ব। পড়ানোর 
পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ ই শিক্ষকের হাতে । সক্রিয়তাধর্মী পড় কিম্বা উৎস পদ্ধতিতে পড়া, 
ডলটন পদ্ধতির প্রয়োগ কিন্ব 567%756৭ 9005 সংগঠনের দায়িত্ব শিক্ষকের । 
বিষয়বস্ত উপস্থাপনের প্রণালী ঠিক করবার অধিকারও শিক্ষকের । পাঠোপকরণ 
ব্যবহারের বিষয়টি সম্পূর্ণ ই শিক্ষকের ইচ্ছাধীন। শিঙ্ষাভ্রমণে উদ্যোগ নেওয়ার জুযোগও 
শিক্ষকের। এমনি আরও কত দায়িত্বের কথাই আমর! আগে উল্লেখ করেছি। 

এই দায়িত্ব সার্থকভাবে পালনের জন্য ইতিহাস শিক্ষকের যোগ্যতা থাকা চাই। 
ইতিহাসে তার গভীর দখল প্রয়োজন | কিন্তু শুধু তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবেই তার 
ভূমিকা নয় । এতিহাসিক ঘটনাবলীর যথাযথ মূল্যায়ন, তাৎপর্য এবং গঁতিহাসিক 
আন্দোলনের প্রকৃতি ও প্রভাব সম্বন্ধেও চেতনা থাক! দরকার। সাধারণত ইতিহাসের 
ব্যাপক জ্ঞানের সাথে কোন একটি বিশেষ যুগ সম্বন্ধে বিশেবজ্ঞস্লভ জ্ঞান থাকা উচিত। 
ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে কোথায় কোথায় ফাঁক রয়েছে, সেই সম্বন্ধে তাকে 
ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং সেই যুগ সম্বন্ধে নৃতন কোন তথ্যের জন্য তাঁকে 
উদগ্রীব থাকতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে মানবসভ্যতার অগ্রগতি, মানুষের অবদান, 
এবং আদিম মানব থেকে এতিহাসিক মানবে রূপান্তরের কাহিনী তাকে জানতে হবে। 
বিশ্ব ইতিহাসের একট! সাধারণ জ্ঞানও একান্ত দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, 
তিনি নিজেই হবেন ইতিহাসের উৎসাহী পাঠক। ইতিহাসের ভাণ্ডারে নিত্য নৃতন 
তথ্য সংযোজিত হচ্ছে, নিত্য নৃতন অভিমত এৰং মতবৈধম্য সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বশেষ তত্র 
তথ্যের সাথে পরিচয় ছাড়া সার্থক শিক্ষক হওয়া অসম্ভব । ‘Back ated’ জ্ঞান 
নিয়ে শিক্ষকতা করা ধৃষ্টত| ছাড়া আর কিছুই নয়। 

পুথিগত বিদ্যা ছাড়াও ইতিহাস শিক্ষকের আরও অনেক গুণ থাকা দরকার | 
তিনি কোন ধর্মীয়, জাতীয় কিন্ব। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় ভূগবেন না। বিজ্ঞানস্থলভ 
বিচারশক্তি নিয়ে তিনি প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে চেষ্টা করবেন। 
বিষয়বস্ততে মতবৈষম্যের বেলায় তিনি দুইটি মতই ছাত্রদের কাছে পেশ করবেন। অন্ধ 
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বিশ্বাস যেন ইতিহাসশিক্ষককে কোন রকমেই কাবু করতে না পারে। অত্যাশরয়ীতাই 
হবে শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ গুণ । 

পড়ানোর পদ্ধতি নির্বাচন এবং প্রয়োগের দায়িত্ব মূলতঃ শিক্ষকেরই ॥ তাই; 
বিভিন্ন পদ্ধতির শক্তি, দুর্বলতা এবং কার্ধকারিতার সাথে ইতিহাস শিক্ষকের সার্থক 
পরিচয় দরকার । বিষয়বন্ত উপস্থাপনের সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার 
সম্বন্ধে শিক্ষকের পুরে! জ্ঞান দরকার। মিউজিয়াম কিন্বা অন্যান্য জায়গায় শিক্ষা 
ভ্রমণ সংগঠন করার দক্ষতাও চাই । সর্বোপরি বলা দরকার ইতিহাস বিষয়টির প্রতি 
ধার শ্রদ্ধা আছে, এই বিষয় পড়িয়ে যিনি আনন্দ পান, ছাত্রদের মধ্যে উত্সাহ কষ্ট 
করতে পারাকেই যিনি সাফল্য মনে করেন, তার পক্ষেই ইতিহাস শিক্ষক হওয়া সম্ভব ৷৷ 


ইতিহাস ও কর্মশিক্ষা 

মাধ্যমিক শিক্ষান্তমে ককর্মশিক্ষা অন্ততুক্তি হয়েছে।  কর্মশিক্ষার বর্তমান, 
রূপের কথা আলোচনা না করেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে মৌলিক বিচারে 
কর্মশিক্ষার তাৎপর্য খুবই বেশী। প্রতিটি নাগরিকের জ্ঞান যেমন দরকার, সামাজিক 
আচার আচরণ অভ্যাস যেমন দরকার, তেমনি দরকার উৎপাদন কর্মক্ষমতা। সম্পন্ন 
মান্য হয়ে ওঠা ॥ পুঁথিগত বিদ্যা যখন বাস্তব কর্মধারায় প্রতিফলিত হয়, এবং বাস্তব: 
অভিজ্ঞতা যখন পাঠ্য বিষয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন আর কথ! ও কাজের মধ্যে, জ্ঞান: 
ও দক্ষতার মধ্যে, বিন্ধা ও অনুভূতির মধ্যে তফাৎ থাকেনা । বইয়ের জ্ঞান, বাস্তব 
অভিজ্ঞতা এবং হাতে কলমে কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহতি প্রতিষ্ঠা করাই অভিজ্ঞতার: 
মর্মকথা। 

বিভিন্ন উন্নত দেশে বিভিন্নভাবে লেখা পড়ার সাথে বাস্তব কাজকে সংযুক্ত করা; 
হয়েছে। অবশ্য সমাজ ব্যবস্থা! এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশেষ প্রকৃতির উপর 
স্কুল স্তরে কাজের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি এবং ধরণ নির্ভর করে। সমাভতান্ত্রিক দেশ- 
গুলিতে 'পলিটেকনাইজেসন? নামেই এই প্রক্রিয়া পরিচিত । আমাদের দেশে কোঠারি 
কমিশন প্রস্তাব করেছেন “কর্মঅভিজ্ঞতা"। পশ্চিমবন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে “কর্মশিক্ষা” 
হিসেবেই স্থানীয় সংস্করণ প্রচলিত হয়েছে। 

কর্মঅভিজ্ঞতা বলতে কিন্তু কেবল উৎপাদনী কাজের অভিজ্ঞতাই বোবায়না। 
যে সব কাজের মধ্য দিয়ে পাঠ্যবিষয়টি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে আসা যায়, যেসব' 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে পাঠ্যবিষয়ের বিষূর্ত তত্ব নিজের কাছে মূর্ত হয়ে দেখা দেয় এবং 
হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়ে পাঠ্য বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়, তাই কর্মশিক্ষার 
অন্তর্গত। 
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ইতিহাসের ক্ষেত্রে কর্মশিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ কিন্তু খুবই সোজা এবং খুবই 
-ফলপ্রদ» কারণ কাজের মধ্য দিয়ে পাওয়া ব্যক্তিনিরপেক্ষ জ্ঞানও নিজস্ব সম্পদ 
হয়ে দাড়ায়। অবশ্য এ জন্য উপযুক্ত পরিকল্পন! ও পরিচালন! দরকার | 

পরিকল্পন| এবং পরিচালনার জন্য প্রোজেক্ট পদ্ধতি গ্রহণ করাই ভাল । শিক্ষক 
-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীকে একট] কাজ করতে বলবেন এবং ছাত্রছাত্রীরা সেই নির্দেশ পালন 
করবে_এই যদি কাজের পদ্ধতি হয়, তবে কখনই কর্মশিক্ষা নামে এই কাজকে 
নামাঙ্কিত কর। যায় না । কাজটির প্রয়োজনীয়তা ছাত্রছাত্রীর বোঝা দরকার, 
পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় তাদেরই উদ্যোগ দরকার, ত! হলেই কাঁজটি তাঁদের নিজস্ব 
হয়ে উঠবে । এজন্য প্রোজেক্ট তৈরির বিজ্ঞানসম্মত পন্থ গ্রহণ কর! দরকার । 

একটি প্রোজেক্ট সম্পাদনকে পাচটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (১) প্রথম 
স্বর হল প্রস্তাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পড়ানোর সাথে শিক্ষকই হয়তো একটি 
কাজের প্রস্তাব আনতে পারেন। তিনি কাজটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন। কিন্ত 
‘সেই সম্পর্কে আলোচন| করবে ছাত্ররা। কাজটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত 
অধিকার ছাত্রদের । শিক্ষক অবশ্য তাদের উদ্ধ,দ্ধ করবেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁদের 
উপর চাপিয়ে দেবেন না। (২) দ্বিতীয় স্তর হল পরিকল্পন!। শিক্ষকের 
সাহায্যে কাজটির সবদিকে খুঁটিয়ে কাজের পরিকল্পনাও করবে ছাত্ররাই। (৩) তৃতীয় 
স্তর হল কর্মবিভাগ। ছাত্ররাই বিভিন্ন দলের মধ্যে কাজ ভাগ করবে। প্রতিটি দল 
আবার নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করবে। (৪) চতুর্থ স্তর হল কর্ম সম্পাদন । 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ কর! চাই। বিভিন্ন দল শিক্ষকের সাথে কাজের 
অগ্রগতি ও সমস্ত সম্বন্ধে যোগাযোগ রাখবে। শিক্ষকই নেবেন সংযোজকের ভূমিকা। 
<(৫) পঞ্চম স্তর হল কাজের শেষে আলোচনা, সমালোচনা এবং সাফল্যের পরিমাপ | 

ইতিহাসকে অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রোজেক্টের মাধ্যমে কর্মশিক্ষার অংশ হিসেবে 
অনেক ধরনের কাজ ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে করানে| যায় | নীচের তালিকায় কয়েক 
ধরনের কাজের সুপারিশ করা হল। সুযোগ সুবিধে অন্তসারে এমনি অনেক কাজের 
প্রস্তাব শিক্ষক-শিক্ষিকাই দিতে পারেন। (১) চার্ট তৈরি-মৌর্য শাসন ব্যবস্থা, 
মুঘল শাসন ব্যবস্থা, গুপ্ত শাসন ব্যবস্থ।, বিভিন্ন বড়লাটের আমলে ইংরেজদের শাসন 
সংস্কার, স্বাধীন ভারতের সংবিধানে শাসন ব্যবস্থার ছক নিয়ে ডায়গ্রাম আকারে চাট 
তৈরী করানে। সম্ভব। 

বিভিন্ন যুদ্ধ ও সন্ধির স্থান, কাল ও পাত্র নিয়ে চার্ট তৈরী করা চলে । বিশেষ 
বিশেষ সংস্কারের তালিকা! তৈরী করা চলে। গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং মৌলিক অধিকার 
ও দায়িত্বের তালিকা তৈরী করা চলে। স্বাধীনতা চেতনার স্থচনা থেকে স্বাধীনতা 
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পাওয়া পর্যন্ত অনেক সংবাদপত্র সৃষ্টি হয়েছিল, বন্ধ হয়েছিল, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল । 
এইসব কাগজের নাম এবং প্রথম প্রকাশের তারিখ সংগ্রহ করে সময়ানুক্রমে একটি: 
পুরো চার্ট তৈরী করলে খুবই শিক্ষনীয় হতে পারে । 

(২) ম্যাপ তৈরী করা । এই বইতে অনেকগুলি মানচিত্র দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন 
ঘটনা, এমন কি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপরও মানচিত্র আকা যায়। যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর 
গতি দেখিয়ে ম্যাপ তৈরী করলে খুবই ভাল। তা হলে সমস্ত ঘটনাগুলি মনের চোখে. 
ভেসে উঠবে । কিন্তু স্কেল অনুসারে ম্যাপ আকতে শেখানোই বাঞ্ছনীয় । 

(৩) সময়রেখার অনেকগুলি নমূনাও আগে দেখানে। হয়েছে। কিন্তু কয়টিই 
শেষ কথা নয়! আরও বহু ঘটনার উপর সময়রেখা তৈরী করা চলে । গ্রাফও হতে 
পারে নানা বিষয়ের, যেমন__ইংরেজ সাম্রাজ্যের ক্রমপ্রসার, কিংবা স্বাধীনতা. 
আন্দোলনের উত্থান-পতন । নানা ধরনের বংশপঞ্জী, এঁতিহাসিক ব্যক্তিদের জন্মপন্ী, 
বানানোর কাজ খুবই আকর্ষণীয় হতে পারে। 

(৪) নাটক লেখা, তৈরি করা, মঞ্চস্থ করা। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ব সভা, 
মিনান্নারের রাজসভায় কথোপকথন, বুদ্ধের জীবনী, বৌদ্ধ সঙ্গীতি, আলেকজাণ্ডারের' 
সাথে পুকুর সাক্ষাৎ, সোমনাথ মন্দিরের সামনে স্থলতান মামুদ, পলাশী যুদ্ধের পূর্বরাত্রে 
সিরাজ ও ক্লাইভের শিবির, লক্ষ্মী বাঈয়ের যুদ্ধ-_এমনি অনেক বিষয়ের উপর ছোট, 
ছোট নাটিকা ক্লাসঘরেই অভিনয় করা চলে । তবে বিষয়বস্ত আহরণ এবং পরিবেশনের, 
বেলায় শিক্ষকের দায়িত্ব থাকবেই । 

(৫) আলোচনা কিন্বা বিতর্ক। মুহম্মদ তুঘলকের ব্যর্থতা, ইবাদৎখানায় বিভিন্ন 
পণ্ডিতের আলোচনার কাল্পনিক রূপ, ফিরোজ তুঘলকের ধর্মনীতির দূর্বলতা, সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের অবশ্তস্তাবীতা, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের যুক্তি, দেশ বিভাগ 
মেনে নেওয়ার যুক্তি, মৌলিক অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করবার যুক্তি__ইত্যাদি বহু ধরনের, 
বিষয়েই ছাত্রছাত্রীর বিতর্ক কিন্বা আলোচনা সভা হতে পারে অবশ্য শিক্ষক 
শিক্ষিকার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে। { 

(৬) নকল আদালত, পার্লামেন্ট সভায় অধিবেশন । আলীপুর মামলা, বিপ্লবীদের 
গোপন সভা, বুড়ি বালামের যুদ্ধ, গোল টেবিল বৈঠক, পার্লামেন্টের অধিবেশনে মৌলিক 
অধিকার প্রসঙ্গে বক্তৃতা ইত্যাদিকে ক্পনায় সাজিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব । 

(৭) রানিং ফীজ। ক্লাসঘরে কিন্বা স্কুলের হলে বাঁদিক থেকে ডানদিকে নির্বাচিত 
ছবি টাঙ্গিয়ে অতীত কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ধারণা 
দেওয়া চলে। প্রাচীনকালের আশ্রমিক জীবন, গুপ্তযুগের সংস্কৃতির অবদান, 
মধ্যযুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, আধুনিক কালে জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন 


৪৬ ইতিহাস £ তন্তু, বিষয় ও পদ্ধতি 


পর্যায় রানিং ফ্রাজের সাহায্যে বেশ ভালভাবে উপস্থিত করা সম্ভব । তেমনি ছবি ও 
ফটে। সংগ্রহ করে প্রদর্শনী করা চলে । টুরিষ্ট বিভাগ, রেলবিভাগ প্রভৃতির সাহায্য 
পেলে এই কাজটি খুবই ফলপ্রস্থ হর। তবে মনে রাখ! দরকার যে যদি মন্দির 
মসজিদের ছবি প্রদর্শন করা হয় তবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ও পশ্চিম 
ভারতের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়| উচিত। 

(৮) সর্বশেষে বলা দরকার ছোটখাট এতিহাসিক ভ্রমণের উপকারিতা | কলকাত 
মহানগরীতেই রামমোহন, বিবেকানন্দ, স্ুভাষচন্দ্রের বাড়ী এবং ঠাকুরবাড়ীতে ছেলে 
মেয়েদের নিয়ে গেলে খুবই ভাল কল হবে । কলকাতায়ই রয়েছে ভিক্টোরির 
মেমোরিয়াল, কোর্ট উইলিয়াম কেল্লা, জবচার্ণকের সমাধি ইত্যাদি । থিদিরপুর নামের 
স্বষ্টি কি করে হল কিন্বা ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্টীট নাম কেন হল, শীখারীপাড়া, তাতি- 
মহানগরীর বিবর্তনকে সহজেই বোঝান চলে । এখনে! কলকাতার বহু পথ ঘাট বিভিন্ন 
ব্যক্তির নামে নামান্বিত। এই নামগুলোর স্ব্টকাহিনীও আবিষ্কার করা সম্ভব। 
আর কলকাতার বাইরে কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, শান্তিনিকেতন, বিষ্ণুপুর, 
‘গৌড়, পাওুরা এবং পলাশীতে শিক্ষাভ্রমণ সংগঠন কর! সম্ভব । 


ঘটন। পঞ্জীর ব্যবহার 


সময় ও ঘটনার পঞ্জী তৈরী করার প্রশ্ন হল সময়রেখ! অথব। গ্রাফে এগুলোর 
ন্যবহার। কয়েকটি পন্থার কথা আলোচিন। করা হচ্ছে । 

১। সহজতম পন্থা হল উপর থেকে নীচে লঙ্বমান সময়রেখা! | এক্ষেত্রে 
তু’তিনশ বছরের বেশী সময়কাল হলে অঙ্থবিধা হয়। সময়টি ঘটনাবহুল হলেও অস্থ্বিধ। 
. হয়। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকেই মাত্র বেছে নিতে হয়। ঘটনার সংখ্যা 
অনুপাতে সময়ের দৈর্ঘটিকেও নিয়ন্ত্রণ করে নিতে হয় বেটনাগুলিকে ঠাসাঠাসি করে 
সাজালে ফলশ্রুতি নষ্ট হয় )। এই ধরনের সময়রেখার একটি নমুনা! হল এই অংশেরই 

শেষে ১নং চিত্র। 

২। দীর্ঘ সময় কি্ব। কয়েকটি যুগকে ক্রমিকভাবে চাক্ষুমকরে তুলতে হলে দূরকার 
মাটির সাথে সমান্তরাল রেখা। বাঁদিকে অতীত কাল হিসেব করে ক্রমে ডানদিকে 
রেখাটি এগোবে। ভারতের ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত রাষ্ট 
বিবর্তনকে একটি সময় রেখাতেই দেখানে| চলে। নমুনা হল ২নং চিত্র | 

৩। একই সময়কালে ছুটি ঘটনা দু’জায়গায় ঘটে থাকলে এমন কি ছুই দেখে 
ঘটে থাকলেও তাদের সমসাময়িকতাকে সময় রেখায় রূপ দেওয়া সম্ভব | এ ক্ষেত্রে 
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একই রেখার দুইপাশে ঘটনাগুলিকে সাজাতে হয়। নমুনা হল ৩নং চিত্র। এ 
ক্ষেত্রে একটি ঘটন। ভারতের, অপরটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের । 

৪। ছুটি অঞ্চলের রাষ্ট্র বিবর্তনকে পাশাপাশি তুলনা করা চলে। ভারতের 
ইতিহাসে উত্তর ভারতের ঘটনাবলী সব সময় দক্ষিণ ভারতের ঘটনাবলীর সাথে সংযুক্ত 
ছিল না। কিন্তু ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে পুরো ধারণা করতে হলে বিচ্ছিন্ন চিন্তার 
বদলে দুটি অঞ্চলের ঘটনাবলীকে পাশাপাশি এনে তুলনা করে নিতে: পারলে ভাল। 
দুটি সময় রেখার সাবিক প্রভাবে একট! পুরো ধারণা হওয়া সম্ভব । উদাহরণ হিসেবে 
দেওয়৷ হল ৪মং চিত্র । 

৫। সাত্রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া এবং উত্থান পতনের ধারাকে মনে রাখবার সহজতম 
পন্থা হল গ্রাফের ব্যবহার। উত্থান পতনের ঢেউগুলিকে লেখচিত্রে রূপ দেওয়া সম্ভব 
এই'ধরনের তিনটি গ্রাফ দেওয়া হয়েছে প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া, 
স্থলতানী যুগে উথ্থান পতন এবং মুঘল সাত্রাজ্যের উখান পতন সম্বন্ধে | (৫, ৬, নং 
চিত্র) 

৬। গ্রাফে যে ভাবে সাম্রাজ্যের ক্ষ ও বৃদ্ধিকে রূপ দেওয়া হয়েছে, তেমনি 
আবার লম্বমান সময় রেখার সাহায্যেও পার! যায়। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ও ক্ষয়কে 
পাশাপাশি দেখাতে হয়। রেখা দুটি আলাদা হলেও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ৷ 
উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল ৮নং চিত্র । ও 

৭! অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের ঘটনাবলী কিন্বা রাজ বংশধারাও ছুটি রেখার 
সাহায্যে পাশাপাশি উপস্থিত করে তুলনামূলক ভাবে বোবা! সম্ভব | উদাহরণ হল 
৯নং চিত্ৰ ৷ এ 

৮। স্থানীয় ইতিহাস রূপায়নের জন্য ছোট ছোট সময়রেখা যথেষ্ট কার্যকর ৷ 
এখানে বাংলাদেশের প্রাচীন যুগ সন্ধে শশাঙ্ক থেকে লক্ষণ সেন পর্যন্ত একটি (১০ং 
চিত্র), মধ্যযুগ সম্বন্ধে ইলিয়াস শাহ থেকে নসরৎ শাহ পর্যন্ত জুলতানদের সমযক্রম 
€১১নং চিত্র), এবং আধুনিক যুগে উনবিংশ শতাব্দীর মাত্র পঞ্চাশ বছর সময়ে 
বাঙ্ধালী মণীযার জন্মক্রম সঙ্বন্ধে একটি নমুনা দেওয়া, হল (১২নং চিত্র )। 


৯। সভ্যতার পুরো ইতিহাসকে সময়রেখায় রূপ দেওয়া অবশ্ঠখুবই কষ্টকর, কারণ 
সভ্যতার গতিপথে বিভিন্ন দেশ ও জাতি বিভিন্ন সময়-প্রধান ভূমিকা নিয়েছে । 5তরাং 
সমস্ত এঁতিহাসিক কাল এবং সারা বিশ্বকেই চিত্রে আনতে হবে । সাথে সাথে অবশ্ঠ 
সভ্যতার অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণা স্থষ্টর দিকেও নজর দিতে হবে। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা- 
মূলকভাবে ছুটি 'সময়চিত্র দেওয়া হল। (১৩ এবং ১৪নং চিত্র.)'। র্‌ 


৪৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 

শিক্ষক শিক্ষিকারা আরও অনেক সময়রেখার জন্য ঘটন! বাছাই করে নিতে 
পারেন এবং ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সময়রেখা আকাতে পারেন। তেমন কয়েকটি কাজের 
সুপারিশ করা হচ্ছে ৪ { 

১। অশোকের রাজ্যকাল সম্পর্কে ছোট একটি সমররেখা। নির্দেশ করা 
থাকবে খ্রীঃ পৃঃ ২৭৩ (বিন্দুসারের মৃত্যু এবং অশোকের সিংহাসনারোহণ ), ২৬৯ 
রাজ্যাভিষেক, ২৬১ কলিগ যুদ্ধ, ২৫৯ তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি, ২৩২ মৃত্যু । 

২। আলাউদ্দিন খিলজীসন্দ্ধে। শ্রী: ১২৯৬সিংহাসনারোহণ ; ১২৯৭ গুজরাট 
জয়, ১৩০১ চিতোর জয়, ৯৩০৫ মালব জয়, ১৩০৭ দেবগিরিতে দ্বিতীয় অভিযান, ১৩০৮ 
ব্রদ্গল অভিযান, ১৩১০ দ্বোরসমুদ্র, ১৩১৩ পাণ্ড রাজ্যে অভিযান, ১৩১৬ মৃত্যু । +‘ 


আকবরের রাজ্যকাল- ১৫৫৬ সিংহাসন প্রাপ্তি, ১৫৬, বৈরামধ্ট্ের 


অভিভাবকত্ব শেষ, ১৫৬৪ জিজিয়া কর বাতিল, ১৫৭১ ফতেপুরসিক্রি প্রতিষ্ঠা, ১৫৭৬. 


বঙ্গবিজয়, হলদ্রিঘাট, ১৫৭৯ অভ্রান্তি ঘোষণা, ১৫৮২ দীন ইলাহী, ১৫৮৬ কাশ্মীর : 


অধিকার, ১৬০১ অসিরগড় জয়, ১৬০৫ মৃত্যু 

৪। স্বাধীনত। আন্দোলনের ক্রমবিকাশ - ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৬৭ 
হিন্দু মেলা, ১৮৭৮ প্রেস আইন, ১৮৮২ ইলবার্ট বিল, ১৮৮৫ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা । 
১৮৯২ কাউন্সিল আইন, ১৯০৫ বন্দভঙ্দ বিরোধী আন্দোলন, ১৯০৬ মুসলীম লীগ 
প্রতিষ্ঠা, ১৯০৮ অগ্নিষুগের স্থচনা, ১৯০৯ মলি-মিন্টো সংস্কার, ১৯১৬ কংগ্রেস-লীগ' 
চুক্তি, ১৯১৯ মণ্টেখ্-চেমস্কোর্ড সংস্কার ১৯২১ হিন্দ স্বরাজ-খিলাফৎ, ১৯২৩ দ্বরাজ্য, 
১৯২৮ সাইমন কমিশন, ১৯৩০ আইন অমান্য, ১৯৩৭ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন, ১৯৪২ 
আগষ্ট আন্দোলন, ১৯৪৪ আজাদ হিন্দ অভিযান, ১৯৪৭ স্বাধীনতা। 


মানচিত্র পাঠ ( Map study ) 

ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি মানচিত্রকে ব্যাখ্যা করেও প্রাচীন কাল থেকে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস আলোচনা! করা চলে, যদিও মাঝে মাঝে 
কিছু ফাক থেকে যায়। এই বৃহত্তর তৃত্বকে বাদ দিয়েও সংকীর্ণ স্বার্থের খাতিরে বলা 
চলে যে নৃতন সিলেবাসে মানচিত্র অন্থসরণ করবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া! হয়েছে 
এবং মাধ্যমিক পরীক্ষাতে মানচিত্রে স্থান নির্দেশ করতে বলা হয়। শিক্ষক শিক্ষিকার 
এ বিষয়টি রপ্ত হওয়া দরকার । ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে অন্থশীলন করানো দরকার । কিছু 
ব্যাখ্যা সহ কয়েকটি মানচিত্র পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে। : 
= এই মানচিত্রগুলি একটির পর একটি ব্যাখ্যা করে গেলেও ভারতের রাজনৈতিক 


ইতিহাসই পড়ানো। হবে। 
/ 
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উপস্থাপনের সমস্তা ৪৯ 


Questions 


1. Discuss the importance of the ‘technique of presentation’ 
of the subject matter in the teaching of history. Why should the 
nature and form of presentation vary at the different stages ? 


2. How would you present history at the junior secondary 
school stage ? Suggest a concrete scheme for any particular topic. 

3. Whatis the importance of ‘space’ in history ? What 
devices would you adopt to help the development of space sense 


in children? In this context discuss the importance of using 
different types of maps. 


4. What isthe value of time sense in history? What is the 


natural process of the growth of time sense in childhood? How 
can the teacher help the process ? 


5. “What is historical time? Discuss the indirect measures 
adoptable for the development of time sense. 

6. What are the different devices directly adoptable for helping 
the develoment of time sense in history? Discuss the values of 
time line and time graph and the methods of preparing them. 

7. What 15 more valuable—dictated note or note prepared by 
the student ? How can the teacher help the pupil’s note making 
endeavour ? 

8. What practial measures can the teacher adopt to make the 
pupils acquainted with current events? What is the value of 
such acquaintance ? 


9. Make a critical appraisal of the present types of text books, 
and suggest measures for improvement. 

10. What is the value of text book in the teaching scheme ? 
How can the text book be best utilised ? 


11. Discuss the concept and value of collateral reading in 
history. How can the teacher organise it ? 


172. Discuss the values of a good library with particular 
reference to the teaching of history. Offer a scheme for organisation 
and utilisation of history library in school. 


13. Discuss the essential qualities and the role of the history 
teacher. 


For advanced study 
1. “The two dimensional concept of time and space is a 
prerequisite for a scientific concept of history.” Discuss. 


2. Suggest a list of books for collateral reading in relation to 
any topic of your choice in history) at the secondary stage. 

3. Why should a teacher have close acquaintance with refe- 
rence books? Make a list of reference books in relation to any 
topic from Indian history at secondary stage. 


ইতিহাস তত্ব (২য় )_৪ 


তৃতীয় অধ্যায় 


ইতিহাসের বাস্তবায়ন 
( Making History Real ) 

পড়ানোর যে পদ্ধতিই নেওয়া হোক, কিন্বা বিষয়বন্ পরিবেশনের যে প্রণালীই 
নেওয় হোক, স্কুলে ইতিহাস শিক্ষার মূল লক্ষ্য থাকবে ইতিহাসকে অতীতের বাস্তব 
সত্য হিসেবে ছাত্রদের কাছে প্রতিভাত কর1। কিন্তু কাজটি বড়ই কষ্টসাধ্য, কারণ 
যে ঘটন| একবার সুদূর অতীতে ঘটে গেছে, এবং আর ঘটবে না, তেমন ঘটনার সাথে 
সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটানোই এক্ষেত্রে কাজ। এই কষ্টসাধ্যতার দিকটি Morse Stephens’ 
এর মন্তব্যে ফুটে উঠেছে, “Nothing is more difficult than to realize exis- 
tence in a bygone era... it is difficult to convey to a reader an 
impression of time in which one has not lived ; it is more—it is 
almost impossible” কিন্তু এ সম্পর্কে আলোচনার স্থরুতেই বলতে পারি 
জনসনের কথা, “The teacher must, nonetheless, like the historian, 
attempt the almost impossible”. 

এ সম্পর্কে পন্থার নির্দেশও রয়েছে এ মন্তব্যে, “The fundamental condition 
of making history effective in the classroom is to invest the past 
With an air of reality---""- History should be made vivid and alive.” 
ক্লাস ঘরে ইতিহাসের পরিবেশ স্থষ্টি করা কিভাবে সম্ভব? বস্ত-অবলব্বী পড়ানোর মধ্য 
দিয়েই বাস্তব চেতনা স্থাট কর] সম্ভব । জনসনই বলেছেন, “The most effective 
appeal to the sense of reality is of course, through reality itself.” 


মনোবৈজ্ঞানিক তত্ব থেকে আমরা এই মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে পারি। 


বাস্তব শিক্ষণের মনস্তাত্বিক ভিত্তি 
পরিবেশের অন্ধ প্রতিনিয়ত সঙ্গতি স্থাপন করতে শেখাই প্রকৃত শিক্ষ৷। অভিজ্ঞতার 
সদ্যবহার করেই সার্থক সঙ্গতি সম্ভব । ইন্দরিয়গুলি দিয়েইআমরা অভিজ্ঞতা গ্রহণ করি। 
ইন্জিয় দিয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতা ধরে রাখবার ফলেই ভবিষ্যতে তাকে ব্যবহার করতে 
পারি। কিন্ত বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার তেমন মূল্য নেই। অভিজ্ঞতাগুলি যখন সংগঠিত 
হয়ে ধারণ। (০০০6) সৃষ্টি করে, তখনই হয় কাজের । দৈববাণীর মত কিন্তু ধারণ! 
তৈরি হয় না। তার জন্য দরকার হল অর্থপূর্ণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ! (perception) | 


ইতিহাসের বাস্তবায়ন ৫১ 


স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি (cognition ) হা করাই শিক্ষার 
ভিত্তি। C০$niti০৷’ ঘটে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে । সুতরাং খিক্ষণের ক্ষেত্রে যত 
বেশী সংখ্যায় এবং পরিমাণে ইক্ত্রিরের অনুভূতিকে কাজে লাগানো যাবে ততই 
বিষয়বস্তুটি আত্মস্থ হবে | 

যুক্তিশীল এবং বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা সৃষ্টি করাই শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । 
এই পথেই স্থষটিব্মী কাজের প্রবণতা আসে এবং জীবনের বাস্তব সমস্ত সমাধানের 
ক্ষমতা স্বষ্টি হয়। কিন্তু ইন্দ্রের সিঁড়ি বেয়েই এই উচু জায়গায় উঠতে হবে। 
শিশুদের ক্ষেত্রে এ কথাটি আরও সত্য । শিশুর মানসিক শক্তি সীমাবদ্ধ। তাই 
শিশুশিক্ষায় বক্তৃতা এবং তাকিক বিশ্লেষণের কার্ধকারিতাও খুবই সীমাবদ্ধ। অবশ্য 
বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাচনধর্মী পাঠের সুযোগ বাঁড়ে। কিন্তু শিশুর ইন্দরিয়শততি 
খুবই প্রবল। তার ক্ষেত্রে এই সুযোগের সদ্যবহার দরকার | মুখে মুখে বিষয়বন্ত 
উপস্থাপনের সাথে সাথে বাস্তব উপকরণ দেখানোর যুক্তি এইখানেই । কাছে থেকে 
দূরে এবং মূর্ত থেকে বিষূর্তের দিকে যাওয়ার নীতিতে এই ব্যবস্থাই স্বীকার কর! হয়। 
বইয়ের ছাপা৷ অক্ষরে পাওয়া অভিজ্ঞতা নিতান্তই নৈ্যক্তিক। ছাপার হ্রফগুলি 
ভাবের প্রতীক ছাড়। আর কিছু নয়। অবাস্তব প্রতীক দিয়ে অল্প বয়স্কদের মধ্যে ঠিক 
মত অনুভূতি জাগানো! কষ্টসাধ্য বলেই বস্তুধ্মী পড়ানোর দরকার হয় | 

বাস্তব অন্থৃভূতি স্থষ্টির জন্য যেসব জিনিস ব্যবহার করা হয় তাকেই সাধারণভাবে 
বলা হয় উপকরণ (aids and appliances )| শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিকতা, 
স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রবণতা অবলম্বন করেই উপকরণ ব্যবহার করা দরকার। মুখে 
বলবার সাথে সাথে অন্য যে কোন সহায়কই ব্যবহার কর! হোক, ব্যাপক অর্থে তাকেই 
উপকরণ বলা চলে। এই অর্থে বোর্ড এবং চকও উপকরণ। বর্তমানে বোডের 
সাহায্য ছাড়া মুখের কথাও কল্পন! করা যায় না। সুতরাং এগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে 
ধরে নিয়েই অন্যান্য উপকরণের উল্লেখ করা দরকার । 

উপকরণটি কোন্‌ বিশেষ ইন্দিয়ে আঘাত করবে সে কথা বিচার করে উপকরণকে 
কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়__-€ক) দেখবার মত উপকরণ, যেমন-__ছবি, ভায়গ্রাম, 
ম্যাপ, চার্ট, মডেল, স্কেচ, running frieze, প্রদর্শনী, ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ, নির্বাক চিত্র 
ইত্যা্দি। (থ) শোনবার মত উপকরণ যেমন, আবৃত্তি, রেডিও, গ্রামোফোন রেকর্ড 
ইত্যা্দি। বিতর্ক, আলোচনা চক্র প্রভৃতিকেও এই শ্রেণীতে গ্রহণ করা৷ চলে। (গ) 
একই সাথে দেখা ও শোনার Epidiascope, সবাক চিত্র, নাটক, টেলিভিসন প্রভৃতি । 

ভয়ের ব্যবহার করা৷ যে কেন বাস্তব উপকরণ দিয়েই সম্ভব । তা ছাড়া শিক্ষা- 
ভ্রমণ, মিউজিয়াম দেখার মধ্য দিয়ে একাধিক ইন্দরিয়কে যুগপৎ সচল করা চলে । 


৫২ 4 ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


প্রতিটি জাতি কিম্বা গোষ্ঠীরই নিজস্ব অতীতের পরিচয় বহন করে কিছু ভৌগোলিক 
চিহ্ন, প্রত্বতাত্বিক নির্দশন, শিল্প ভাস্কর্য স্থাপত্যের চিহ্ন অন্ততঃ সামাজিক আচার 
আচরণ অনুষ্ঠান । এগুলির সাহায্যেই অতীতকে বোঝা। সম্ভব । মানুষের শিল্প ও কলার 
সব স্ুষ্টিই এতিহাসিক স্বষ্টি। মানুষের সব রীতিনীতি আচার নিষ্ঠাই এঁতিহাসিক ৷ 
কোন কোন জাতির অতীতের নিদর্শন হয়তো অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু অতীতের 
অনেক পরিচয় থাকলেও সে সম্বন্ধে নিতান্ত মামুলি আগ্রহের বদলে অনুসন্ধান, সংগ্রহ 
ও বিধিবদ্ধ করার দরকার আছে । এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই অতীত ও বর্তমানের 
যোগাযোগ হয়, বাস্তব চেতনা গড়ে ওঠে। 

উপকরণগুলি সচেতনভাবে সংগৃহীত হতে পারে, সংরক্ষিত হতে পারে। মিউজিয়াম 
হল সচেতন সংরক্ষণের পরিচয় । কিন্ত এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ভাবেও রয়েছে নান। 
উপকরণ । ঘরবাড়ি অট্টালিকা, মন্দির মসজিদ গির্জা ও স্তম্ভ, ভগ্ন প্রাসাদ কিন্বা দুর্গ, 
জলাশয় কিন্বা প্রাচীন কীতি এখানে ওখানে রয়েছে স্থান্ুর মত। কিন্ত অতীত সম্পর্কে 
ধারণা তৈরি করতে কিন্বা ইতিহাস পড়ায় প্রাণ সঞ্চার করতে এদের ক্ষমত। 


অতুলনীয়। শিক্ষাভ্রমনের মধ্য দিয়ে এইসব উপাদ্ানকে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে 
ব্যবহার করা চলে। 


মিউজিয়াম ব্যবহার 
সচেতন সংগ্রহের মধ্য দিয়েই মিউজিয়াম গড়ে:ওঠে। যাদুঘরে সংগৃহীত জিনিস 
গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে__কে) প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্ুতাতবিক 
মিদর্শন_যেমন তৈজসপত্র, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র, শিল্পকলা ও অঙ্কনের পরিচয়, ইট পাথর 
প্রভৃতি গৃহনির্মাণ সামগ্রী; (খ) এতিহাসিক যুগের বাস্তব নিদর্শন (গ) ভাবর্ষের 


চিহ্ন ঘে) স্থাপত্য শিল্পের নমুনা এবং শিল্প সৌকর্যের নিদর্শন (ও) পাতা, কাঠ, 


মাটি, তামা কিংবা পাথরে খোদাই করা লিপি 6) স্তম্ভ, সিংহদ্বার, প্রাচীরের ক্ষুদ্র 
সংস্করণ ; ছে) অস্ত্রশস্ত্র এবং উৎপাদনের যন্ত্রপাতি (জ) বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত 
অলংকার, পোশাক পরিচ্ছদ, যানবাহন, ধাতব কিংবা অন্যধরনের শিল্পকর্ম (ঝ) নান! 
ধরনের মুদ্রা, (এ) আসবাবপত্র এবং গৃহসজ্জা (5) নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র, (5) 
সংরক্ষিত খাগ্য ও পানীয় বস্তু এবং খাগ্ঠাধার কিংবা পানপাত্র, ডে) পুথিপুস্তক, দান- 
পত্র, হুকুমনামা ব্যক্তিগত দলিল কিংবা চিঠিপত্র, নানা ধরনের লিখবার সামগ্রী, 
(6) বিভিন্ন এতিহাসিক বস্তুর মডেল, (৭) বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র, রিলীফ ও 
ভায়গ্রাম প্রভৃতি । 


এই সুত্রে আমাদের দেশের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। কলকাতা 


ইতিহাসের বাস্তবায়ন ৫৩ 


কিংব। দিল্লীর যাছুঘরের মত বড় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মাদ্রাজ, বোম্বাই, লক্ষৌ, পাটনা 
প্রভৃতি জায়গায় রয়েছে আঞ্চলিক যাদুঘর । সিপাই বিদ্রোহের বহু চিহ্ন রয়েছে পাটনা 
ও লক্ষৌয়ের যাদুঘরে । অযোধ্যার নবাবদের সাথে পরিচয়ের স্থযোগও হয় লক্কৌতে। 
'পুণাতে রয়েছে অমূল্য সংগ্রহে পূর্ণ ছোট একটি বে-সরকারী যাছুঘর। দিল্লীতে লাল- 
কেল্লার যাদুঘরে রয়েছে বদশাহী যুগের পরিচয় । অধুনালুণ্ত বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যেও 
আছে কয়েকটা যাদুঘর--বিশেষ করে হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা এবং রাজস্থানের 
অনেক প্রাক্তন রাজ্যে । এমন কি ক্ষুদ্র রাজ্য কাশীর রামনগরেও আছে বহু ভ্রষ্টব্যে 
পূর্ণ একটি যাছুঘর। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয়েও আছে নিজস্ব সংগ্রহ। এ বিষয়ে 
কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। খুবই সুখের বিষয় 
যে প্রত্বতত্ব বিভাগের প্রচেষ্টায় নালন্দা, বুদ্ধগয়। প্রভৃতি স্থানেও স্থানীয় যাদুঘর গড়ে 
উঠেছে । 

মিউজিয়ামের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে উপকরণগুলি শ্রেণীবদ্ধভীবে 
এবং পমর়ক্রম অনুসারে সাজানে। থাকে | সুতরাং ধারাবাহিকতার ধারণা স্বষ্টি 
করতে অস্বিধে হয় ন!। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ যুগ এবং রাজার নামও উৎকীর্ণ থাঁকে। 
তৃতীয়তঃ শিল্পবৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্য। দিয়ে লেবেলও থাকে । অবশ্য অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর 
পক্ষে এইগুলি দেখা ও পড়ার মধ্য দিয়েই পুরোপুরি বুঝে ওঠ! সম্ভব নয়। গাইডের 
সাহায্য দরকার হয়। অনেক সময় পুস্তিকা কিম্বা ছবিব বই ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 
মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের সাথে বিশেষ বন্দোবস্ত করে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া খুবই 
লাভজনক । 

ভারতের কোন যুগের সমগ্র উপকরণ কোন বিশেষ মিউজিয়মে কিম্বা অঞ্চল থেকে 
পাওয়া অসম্ভব। প্রাচীন যুগের উপাদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে 
লিখিত উপাদান। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মগ্রন্থ রয়েছে বিভিন্ন তীর্ঘস্থানে। তীর্থমন্দিরে 
রয়েছে অনেক বাস্তব নিদর্শন। লিখিত উপাদানের মধ্যে আছে জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, 
সাহিত্য সম্ভার । মূল অথবা প্রতিলিপি হিসেবে এগুলিও রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। 
পাটলিপুত্ৰ ও রাজগীরের মত নানা জায়গায় রয়েছে প্রাচীন প্রাসাদ, দুর্গ ও মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ | আবিষ্কৃত হয়েছে হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, তক্ষশিলা, (অবশ্য সিন্ধুর 
লারকান| এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী এবং পেশওয়ার এখন পাকিস্তানের মধ্যে ), 
নালন্দা, নাগাঞ্জ্নকুণড প্রভৃতির মত নিদর্শন। মুদ্রা, যুতি ও শিল্পকলার নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হয়েছে নানা জায়গা থেকে। তেমনি সংরক্ষিত হয়েছে লোহা, সোনা, 
রূপো, পিতল, তামা, ব্রোঞ, মাটি, পাথর, পোড়ানো ইট, স্ফটিক প্রভৃতি নানা 
জিনিসের উপর খোদিত লিপি। চাক্ষুষ হয়ে আছে অশোক স্তম্ভ ও চক্র, অশোক লিপি, 
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খারবেলের হাতিগুল্ফা লিপি, এলাহাবাদে হরিষেণ প্রশস্তি, পশ্চিম ভারতে রত্রদামনের 
শিলালিপি । সাচী, সারনাথ, তক্ষশিলা, নালন্দায় আছে বহু প্রত্বতাত্বিক চিহ্ন। 
রোমান ও গ্রীক মুদ্রা এবং উত্তরকালে নানা শ্রেণীর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। 
মিউজিয়ামে এইসব উপকরণ দেখা এবং উল্লেখিত স্থানগুলিতে শিক্ষাভ্রমণ যে 
ইতিহাসকে কতখানি বাস্তব করে তুলতে পারে তা৷ বলার অপেক্ষা রাখে না। 

মধ্যযুগ সম্বন্ধে লিখিত উপাদান রয়েছে অনেক। মিনহাজউদ্দীন সিরাজের 
তাবাকৎ-ই নাসারী, জিয়াউদ্দীন বরাণীর তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী ; ফেরিস্তার “তারিখ- 
ই-হিন্দুন্তান’, বদাউনীর রচনাবলী, বাদশাহী যুগের জীবনী ও আত্মজীবনী, আইন-ই- 
আকবরী এবং আকবর নামা ১ বাদশাহ্‌নামা, মুনতাখাব-উল্-লব্বব, “আলমগীরনামা” 
'তুজুক-ই-বাবরী”, 'তুজুক-ই-ভাহাঙ্গীরী প্রভৃতি রচন। মূল অথবা প্রতিলিপি হিসেবে 
আছে নানা জায়গার মিউজিয়ামে । তেমনি আছে কোরাণ শরিফের হাতে লেখা 
নানা প্রতিলিপি। রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি আঞ্চলিক শক্তি সমূহেরও নান! কাহিনী 
আছে। হুলতানী যুগ থেকে বাদশাহীর শেষ যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা আছে 
যাদুঘরে ; রাভপ্রাসাদের ও দরবারের অন্তর্সজ্ঞা, পোঁশাক ও আসবাব, অস্ত্রশস্ত্র, তৈজস 
পত্র আছে বাছুঘরে। মুঘল ও রাজপুত চিত্রশৈলীও তেমনিভাবে সংরক্ষিত। রাজকীয় 
দলিল, আদেশনামা। প্রভৃতিরও অভাব নেই। যাদুঘরে কিন্ব। অন্যান্য সংগ্রহশালায় 
এইসব নিদর্শন দেখার সন্ধে যদি দিলী, লাহোর, সাসারাম, আগ্রা, ভৌনপুর কিবা 
দক্ষিণ-ভারতে গরক্গাবাদ, গোলকুগ্ডাতে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে শিক্ষার্থীর 
কাছে ইতিহাস হয়ে ওঠে বাস্তব সত্য । 

আধুনিক কালের নিদর্শন হিসাবে রয়েছে বহু অট্টালিকা! ও দুর্গ, অস্ত্র ও হাতিয়ার, 
যুতি প্রভৃতি। কলকাতার লালদীঘি, চৌরঙ্গী ও ময়দান অঞ্চলে ছেলেদের ঘুরিরে 
ঘুরিয়েই ইংরেজ শক্তির উত্থান সম্পর্কে বাস্তব ধারন! দেওয়া সম্ভব। আর রয়েছে 
পথের পাশে বহু মৃতি, রয়েছে বহু রাস্তার নাম। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মূল্য 
খুবই বেশী। আধুনিক যুগের লিখিত উপকরণের সীমাসংখ্যা নেই। একটি ভাল 
“দলিলখানায়” (৪০013) নিয়ে গেলে ছেলেমেয়েদের বিস্ময়ের অবধি থাকবে না। 

অবশ্য মিউজিয়ামের মধ্যেও রকমভেদ আছে। অনেক ক্ষেত্রে ওঁতিহাসিক চেতন! 
টির চেয়ে দর্শক আকর্ষণের দিকেই নজর থাকে বেশী। কাশীতে রামনগরের 
সংগ্রহশালা এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান | কিন্তু কলকাতার আশগুতো মিউজিয়াম 
মুলতঃ শিক্ষা ও গবেষণামূলক । স্কুলের নীচের ক্লাসে উপকরণের সাথে সাক্ষাৎ 
পরিচিতিই বড় কথা | এ হিসেবে স্কুলেরই কোন ঘরকে সংগ্রহশাল। হিসাবে 
ব্যবহার কর! যেতে পাঁরে। ছেলেমেয়েরা নিজের! পুরানো জিনিস ( অথব! 
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অচিরেই যা পুরানো! বলে গণ্য হবে ) সংগ্রহ করবে, মডেল তৈরী করবে, দেখবার মত 
জিনিস দেখাবার জন্য রাখবে । এর মধ্য দিয়ে অতীত তাদের কাছে জীবন্ত হয়ে 
উঠবে, পুরানোর সাথে নৃতনের দূরত্ব কমবে, শিক্ষাটি হবে সক্রিয়। স্কুল মিউজিয়াম 
গড়ার মধ্য দিয়ে গবেষণার মনোভাব তৈরী হবে, উতস-পদ্ধতি প্রয়োগের স্থযোগ হবে 
এবং মিউজিয়ামটিই লেবরেটরীর ভূমিকা নেবে । এই ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে ভাল 
পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে ইংলগ্ডের সলসব্যারী স্থলে । এই গবেষণাই জলসব্যারী 
এক্সপেরিমেন্ট নামে খ্যাত। আলাদা মিউজিয়াম ঘর তৈরি করা সম্ভব না হলে 
লাইব্রেরী কিন্ব। হলঘরের একটি জায়গায় ‘ইতিহাস কর্ণার” তৈরি কর! সম্ভব । 


ক্লাসের পড়ায় উপকরণ ব্যবহার 

মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা কিন্ব ভ্রমণকে ব্যয়সাপেক্ষ “বৃহৎ পরিকর্পন।” বলে মনে 
হলে অন্ততঃ ক্লাস ঘরে পড়ার সাথে সাথে উপকরণ ব্যবহারের সোজা পন্থা গ্রহণ 
করা সম্ভব। স্কুলের বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের দেখাবার মত অনেক প্রতীক, যতি, 
মডেল, ছবি, ম্যাপ, চার্ট, ভায়গ্রাম ইত্যাদি জিনিস তৈরীও হয়েছে । এগুলি কিনতেও 
পাওয়। যায়। রয়েছে উপকরণের কয়েকটি বিখ্যাত “96755 | নানা ধরনের ছবি 
আজকাল পাওয়া যায় । “Historical album" ব্যবহারও খুব ভাল। দেওয়ালে 
টা্গাবার জন্য বিভিন্ন জায়গা ও স্থাপত্য ভাস্কর্যের ছবি সংগ্রহ করা যায় টুরিস্ট ব্যুরো 
কিন্বা রেলবিভাগের সহযোগিতায় । মিউজিয়াম কতৃপক্ষ যদি স্কুলের পড়ায় লাগাবার 
জন্য নির্বাচিত উপকরণের মডেল দিয়ে একটি বাক্স ভতি করেন, তবে প্রতিটি স্কুলে 
একটি করে বাক্স নেওয়া সম্ভব । 

বহু জিনিস চাক্ষুষভাবে উপস্থাপন করার জন্য 56750201০07, ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ, 
3655095০02৪ ( এর সাহায্যে আকার ও দুরত্ব এবং two dimensional ধারনা 
স্ষ্টি হয়), সিনেমা, থিয়েটারের সাহায্য নেওয়া চলে । শোনবার মত উপকরণ 
ব্যবহার করা যায়__ফোনোগ্রাফ, গ্রামোফোন। রেডিওকে তো ‘School of the 
£8 বলেই আখ্যা দেওয়। হয়ে থাকে । অব্য প্রতিটি স্কুলে রেডিও থাকা চাই! 

মডেল ও ছবির ব্যবহার সম্পর্কে আর একটু আলোচন। দরকার | মডেল কিন্বা 
ছবিও সম্পূর্ণ মূর্ত উপকরণ নয়, বাস্তব উপকরণের প্রতীক, কিন্বা অনুরুতি মাত্র। তবুও 
অন্যান্য অনেক উপকরণের চেয়ে এ জিনিস অনেক প্রত্যক্ষ। এই ধরনের সরল ও 
চাক্ষুষ উপকরণ একদিকে আনন্দ দেয়, অন্যদিকে নির্দিষ্ট মানসিক ছবি এঁকে দেয়, 
বাস্তব চেতনা টরী করে। মডেলের সাহায্যে আকার, গঠন, শিল্পরীতি সম্বন্ধে ধারণ! 
জন্মে । মনের পর্দায় মডেলের ও ছবির ছাপটি অন্তুভূতি জাগায়। স্কুলের সব স্তরেই 
এসবের সার্থক ব্যবহার সম্ভব। অবশ্য প্রতীকগুলি সঠিক (2০০7৪) হওয়া চাই। 
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ছবি সম্পর্কে একটু মনে রাখ! দরকার যে নিশ্চল কোন মানবের ছবি থেকে 
কোন ঘটন। কিম্বা কাহিনীর চিত্ররপই শিশুদের বেশী আগ্রহ স্বষ্টি করে। ছবি 
দেখানোর উদ্দেশ্য ুইরকম-__তথ্য জানতে সহায়তা করা এবং সৌন্দর্য বোধ স্থষ্টি কর1। 
অবশ্য অনেক সময়ই ছবি দেখানোর সাথে সাথে মৌলিক ব্যাথ্য। দরকার হয়। মৌলিক 
আলোচনার সাহায্যে কিছু ব্যক্তি, স্থান, জিনিস এবং ঘটনার এমন একটি ধারণ! 
মনের মধ্যে স্ষ্টি কর! দরকার যেন সেই সম্পকিত উপকরণ দেখবার সাথে সাথে 
ছাত্ররা চিনে নিতে পারে । 

দিনেম! সম্পর্কেও বিশেষভাবে বল! দরকার । একের পর এক কাহিনীর ভিত্তিতে 
সিনেমার সাহায্যেও ইতিহাস পড়ানো সম্ভব | “Picture Lessons”? নামে এগুলি 
পরিচিত। বিদেশের বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ ছাত্রদের বেলায় 
সিনেমা ব্যবহারের ফলে জ্ঞান বেড়েছে শতকর! ১৯ ভাগ, বিভিন্ন ঘটনার পারস্পরিক 
সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণ| বেড়েছে ৩৫ ভাগ, এতিহাসিক চেতন! বেড়েছে ২৩ ভাগ, মনে 
রাখবার ক্ষমতা বেড়েছে ১২ ভাগ এবং ছাত্রদের সব্তিষ্মত| বেড়েছে ১০ ভাগ । নির্বাক 
থেকে সবাক চিত্রের মূল্য অবশ্যই বেশী। এই সাথে বলা দরকার টেলিভিসনের কথা। 
বিদেশে এখন টেলিভিসনের ব্যবহার হচ্ছে খুবই বেশী। আমাদের দেশেও এর চেষ্টা 
সরু হয়েছে। একই সময়ে অগণিত শ্রোতা-দর্শকের চোখ ও কাঁনকে স্পর্শ করবার 
বিরাট ক্ষমতা রয়েছে টেলিভিসনের। তা! ছাড়! আলোচনাচক্র, বক্তৃতা, সম্মেলন, 
প্রদর্শনী, এমন কি ক্লাস ঘরে ইতিহাস পড়ানোর ঘটনাটিও টেলিভিসনে দেখানো চলে। 

স্কুলের ইতিহাস পড়াকে বাস্তব করে রাখতে হলে বাস্তবতার সাহায্যেই করতে 
হবে। শুধু কথায় সুরু এবং কথার শেষ করবার প্রণালী ফলপ্রস্থ হতে পারে না। 
পরিচ্ছন্ন লক্ষ্য, বিমূর্ত “সিদ্ধান্ত”, যুক্তিতর্কের সারবত্তা কিন্বা৷ কথার ফুলঝুরি শিশু 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কথার জগৎ থেকে বাস্তবতার জগতে উঠে যাওয়া 
দরকার। প্রথম স্তরের শিক্ষা হবে যূলতঃ উপকরণের ভিভিতে। এক্ষেত্রে ছোটখাটো 
উপকরণ ব্যবহার করা চলে। কিন্তু অর্থহীন উপকরণের আড়ম্বর আবার ভাল 
নয়। এই স্তরে নাটকধরমীতার সুযোগ আছে। (অবশ্য বাজারের বহু তৈরি নাটকই 
ক্রুটিপূর্ণ )। নিজেকে অতীত-বুগচারী বলে কল্পনা করে ছাত্ররা করিত বন্ধুর কাছে 
চিঠি লিখতে পারে $ ডায়েরী লিখতে পারে । একেই বলা হয় “living the past” | 
বিখ্যাত ব্যক্তিদের দু'একটি উক্তি তারা! মুখস্থও করতে পারে। 

অপেক্ষারুত উচ্চ ক্লাসের ছাত্ররা মডেল, ম্যাপ, চার্ট তৈরী করতে পারে। অবশ্য 
এক্ষেত্রে উপকরণগুলি যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন না৷ হয়ে পরপর সংযুক্ত হয়। এই সব 
মডেল ও ছবি যেন অর্থপূর্ণ, সত্যাশ্য়ী, প্রামাণিক হয়। বেশী সংখ্যায় মডেল ছবির 
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ব্যবহার ভাল নয়, কারণ 43০ many things strike that nothing strikes” 
কথাটিই সত্য হয়ে ওঠে । তবুও ছাত্রদের সক্রিয়তার মূল্য এবং সে জন্য সুযোগের 
প্রয়োজন আছে। সুযোগের প্রশ্নে সবচেয়ে বড় কথা হলো স্কুলের ইতিহাস ঘর। 
উপকরণ হিসেবে সময় রেখা, ম্যাপ, নাটকের কথা আগেই আলোচন! করা হয়েছে। 
ইতিহাস ঘর 

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যদি গবেষণাগার দরকার হয়, তবে ইতিহাস শিক্ষার জন্য 
গবেষণাগার লাগবে না কেন? ইতিহাস যদি সমালোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞানের 
মত বিষয় হয়.তবে পড়ার সময়ও এই চেতনাকে কাজে লাগানো দরকার | গবেষণাগারে 
ছেলেমেয়েরা উপকরণ ও উপাদান নাড়াচাড়া করবে, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে, 
প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই পড়বে, তথ্য সংগ্রহ করবে, চিন্তা দিয়ে সমস্যা সমাধান 
কববে, সময় ও স্থান চেতন। স্থা্টর জন্য সময় রেখা, লেখ, ভায়গ্রাম, ম্যাপ ইত্যাদি 
দেখবে এবং নিজেরা তৈরী করবে । এইভাবে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব এবং ইতিহাস চেতনা আসবে । সুতরাং ছাত্রদের গবেষণাগার হিসেবে 
ইতিহাস ঘর যেমন ছাত্রদের দরকার, তেমনি শিক্ষকের কাজেও সহায়ক । 

কিন্তু একটি ঘর থাকলেই হলো না। সেটি সুসজ্জিত এবং স্ুব্যবস্থিত হওয়া চাই । 
আলো হাওয়! পূর্ণ এই ঘরে সরঞ্জাম হিসেবে দরকার_-(১) শিক্ষক ও ছাত্রের জন্য 
নির্দিষ্ট ইতিহাস গ্রন্থাগার । গ্রন্থাগারের জন্য কি ধরনের বই দরকার একথা! আমর! 
আগেই আলোচনা করেছি। (২) ছাত্রদের সংগ্রহশালা । এ বিষয়েও বিস্তারিত 
আলোচনা কর! হয়েছে। নিজেদের ক্ষুদ্র সংগ্রহশালা গড়ার মধ্য দিয়েই সাধারণ 
সংগ্রহশালার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বাড়বে । (“There is greater 
chance of real interest being taken in the large museums and 
collections if the pupils build up a history museum with the leaven 
of their own toil ৮ (K. D. Ghosh). (৩) এতিহাসিক বস্ত, ব্যক্তি এবং ঘটনার 
ছবি। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছবি সংগ্রহ করে ছাত্ররা নিজেরাই ছবির বইও তৈরি 
করতে পারে। (৪) পথঘাট, যুদ্ধ পরিকল্পন। প্রভৃতির স্কে, (৫) বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর তৈরী running frieze, (৬) মানচিত্র, গ্লোব, চার্ট প্রভৃতি (৭) বিভিন্ন 
ধরনের সময় রেখা ও সময় লেখ, (৮) স্কুলের ইতিহাস পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা । 
(৯) সিনেমা প্রোজেকসন যন্ত্র, এপিডায়াস্কোপ, ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ, গ্রামোফোন প্রভৃতি 
যন্ত্র এবং রেডিও, টেলিভিসন সেট এবং নাটকের মঞ্চ ইত্যাদি । ডলটন প্ন্যানের মূল 
কথাই হলো! ইতিহাস শিক্ষার জন্য ইতিহাস ঘর। 

অবশ্য আমাদের স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থায় যখন ছেলেমেয়েদের বসবার জায়গাই 


৫৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


হয় না, এবং অর্থরুচ্ছ-তা শিক্ষাখাতেই সবচেয়ে বেশী, তখন এই ধরনের পরিকল্পনা 
নিতান্তই কল্পনাবিলাস। তবু স্কুলে যদি লাইব্রেরী থাকে, এবং সেখানে যদি এতটুকু 
জারগা পাওয়া যায় তবে একটি ইতিহাজ কর্ণার তৈরী করে কাজ সুরু করা যায়। 
ইতিহাস পড়ায় অভিক্ষেপণ (Projective Technique) 

প্রায়ই শোনা যায় Projective এবং Non-Projective প্রণালীর দন্বযুলক 
তারতম্যের কথা। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা দরকার যে ইংরেজীতে ছুটি শব্ব_Project 
Method এবং Projective technique শুনতে একরকম হলেও দুটি বিষয় 
অনেক আলাদা । প্রোজেক্ট পদ্ধতি হলো পড়ানোর একটি বিশেষ পদ্ধতি, আর 
প্রোজেকটিভ টেকনিক হলে। বিভিন্নক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার মত একটি প্রণালী । 

ইতিহাসের সব কিছু বর্তমানের কাছে অনুপস্থিত । অতীতে একবার যা ঘটে গেছে 
তা আর ঘটবে না| কিন্তু কল্পন| ও চিন্তার রাজ্যে সেই ঘটনাকে ঘটিয়ে সে সম্বন্ধে 
ধারণা কর! সম্ভব। সুতরাং ইতিহাসের পাঠককে মনের মধ্যে অতীতকে ধরতে হবে, 
সেই পরিবেশ অন্ুতব করতে হবে । সেই ঘটনাকে মনে মনে চাক্ষুব করতে হবে। 
মনের চোখে অতীতকে দেখবার প্রণালীই ভভিক্ষেপণ (Projection) এবং 
যে সমস্ত গ্রণালীতভে এই অভিক্ষেপণ সম্ভব, তাই Projective technique 
এর অন্তর্গত । এই মন্তব্যের সত্ৰ রয়েছে জনসনের বক্তব্যে, “To make the past 
Teal is to image material condition and to reproduce in ourselves 


some semblance of the mental states thet determined these condi- 
tions or events or were determined by them,” 


এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে নিক্কিয় ছাত্রদের কাছে বাচনধর্মী এবং logical 
পদ্ধতিতে বিমূর্ত পাঠ যূলতঃ অভিক্ষেপণহীন। অপরদিকে ইতিহাসের বাস্তবতাকে 
রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপকরণের সাহায্যে মনের রাজ্যে অতীতের চিত্রায়ণ এবং 
এঁতিহাসিক পরিবেশ স্থ্টি করার মত মূর্ত পাঠই অভিক্ষেপণধর্মী। কিন্তু উভয়ের 
সীম।রেখাটি বড়ই ক্ষীণ। প্রোজেক্ট কিম্বা ওয়ার্কসপ পদ্ধতির পড়াও যে সব 
সময় অভিক্ষেপণ ধর্মী হবে এমন কথ] নেই। বিষয়বস্তুর উপরই এই প্রণালীর প্রয়োগ 
অনেকটা নির্ভর করে। ঠিক তেমনি unit পদ্ধতিও অভিক্ষেপণযূলক না৷ হতে পারে, 

কারণ সে ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট t॥heme-কে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্টেই তথ্য চয়ন 
করতে হয়। উৎস পদ্ধতির কথাও বল! চলে। যে সব ক্ষেত্রে কেবল বই পড়ার মধ্য 
দিয়ে উৎস সন্ধান চলে, কিন্বা নির্দিষ্ট সমস্ত! সমাধানের জন্য তথ্যচয়ন করা হয়, সে 
ক্ষেত্রে যুভিধ্মীতার বাড়াবাড়ির ফলে অভিক্ষেপণ ধর্মীতার সুযোগ নাও হতে পারে | 
সাধারণভাবে বলা চলে যে নাট্য পদ্ধতির মধ্যে অভিক্ষেপণের সুযোগ আছে, 
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কারণ নাটকের মঞ্চে অতীতকালের রূপ, চরিত্র ও ঘটনাকেই বাস্তবায়িত করার চেষ্টা 
হয়। ভাল নাটক দর্শককে অভিনারকদের সঙ্গে একাত্ম করে অতীতকালে নিয়ে 
যায়। তেমনি মিউজিয়ামে এতিহাসিক উপাদানের মাঝে দাড়িয়ে, এতিহাসিক 
ছবির মাঝে দাড়িয়ে অতীত কালে বিচরণ করা সম্ভব। কোন এঁতিহাসিক স্থান 
দেখবার সময় ভাঙ্গা রাজপ্রাসাদে বিস্বা দুর্গের প্রাকারে বসে এ জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট 
অতীত ঘটনার শোভাযাত্রা মনের পর্দায় একের পর এক চলে যেতে পারে। কোন 
কল্পনাপ্রবণ শিশু হয়তো নিজেকে কোন বিশেষ ঘটনার নায়ক বলেই কল্পনা করে নিতে 
পারে। এমনকি মানচিত্রেরও অভিক্ষেপণ ক্ষমতা রয়েছে । কোন বিশেষ ম্যাপ, 
ভায়গ্রাম কিম্বা স্কেচকে নিবিষ্টমনে অন্ুমরণ করতে গিয়ে সেই বিশেষ জীয়গায় 
পৌছানোর অনুভূতি আসা সম্ভব । 

শ্রেণী পাঠ পদ্ধতিই যে non ০৪০৮৮০ এমন কথাও নহ | ক্লাসে 
পড়ানোর সময়ও বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে এতিহাসিক বাস্তবতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন 
এবং সম্ভব। যে পরিমাণে ক্লাস ঘরে এতিহানিক পরিবেশ সৃষ্টি হলো, সেই পরিমাণেই 
ছাত্রদের অভিক্ষেপণের স্থযোগ হলো । এমন কি কোন বইয়ের লেখা যদি এমন হর 
যে বই খানি পড়ার মধ্য দিয়ে পাঠক মনে মনে সেই যুগে চলে যান, তবেও 
অভিক্ষেপণের কাজ হয় । “Making the Past” অথবা! “Invest the past 
with an air of reality,” কিন্বা “History should be made vivid and 
live,” এই কথাগুলির মধ্যেই রয়েছে অভিক্ষেপণের স্থর। এই স্থত্র ধরেই বিচার 
করতে হবে কোনটি অভিক্ষেপণধর্মী, কোনটি নয়। বস্তুতঃ আজ যখন সাধারণভাবে 
বস্তু অবলম্বন করে ইন্দ্রিয় সচল করে পড়ানোর নীতি “স্বীক্বত",যখন ইতিহাসকে বাস্তবে 
রূপ দেওয়ার তত্বও গৃহীত, তখন প্রণালীগুলির চুলচের! বিচ্ছেদের দরকার নেই, বরং 
পরস্পর নির্ভর করে দেখাই প্রয়োজন। ক্লাস পড়াতেও যখন অভিক্ষেপনধর্মীতা। সম্ভব, 
তখন বুঝতে হবে যে দুটি প্রণালী পরস্পরের পরিপূরক । অপেক্ষাকৃত নীচের ক্লাসে 
মূলতঃ অভিক্ষেপণধর্মী মূর্ত পড়াই দরকার । কিন্তু বয়স বাড়বার সাথে সাথে বিমুর্ভ 
যুক্তিশীল পড়াই ক্রমে গুরুত্ব পাবে। 


Questions 


1. Discuss the significance of the use of aids and appliances 
in the teaching of history. Why should they be called ‘aids’ ? 

2. What are the different types of aids? Make alist of 
aids and appliances adoptable in school teaching, with special 


reference to respective value and efficacy. 
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3. Dicuss the value of Museum in history teaching. Why 
should there be a school museum ? 

4. Make a scheme for using the Museum in teaching the 
historv of (i) Ancient India, (ii) Medieval India. 

5. How can educational excursions be productive in history 
teaching? Make alist of Places in West Bengal that should be 
visited by school students. 

6. Discuss with special reference to models, pictures and maps 
the need, value and methods of using aids and appliances in class 
teaching of history. What difference should be made between the 


school ‘stages’ in this respect ? 


7. Is there any need of a History Room ? If so, how should 
it be fitted and equipped ? 


8. What is the difference between and distinctive values of 
Projective and Non-Projective techniques in the teaching ‘of 
history? To what extent would you use projective techniques 
at the different Stages of school education ? 


For advanced study 


1. Makealist of class room aids a teacher may use in rela- 
tion to any Particular topic of Indian history for Ciass X. 
2. Make a classified list of exhibits at the Indian Museum 


(Calcutta) with explanatory notes for the guidance of senior school 
children visiting the museum. 


চতুর্থ অধ্যায় 
ইতিহাস পরীক্ষা 

ইতিহাস চেতনা, ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি, উপস্থাপনের কৌশল 
এবং উপকরণ সম্পর্কে আলোচনার শেষে পড়ার ফলাফল বিচারের প্রশ্নটি এসে পড়ে । 
সুতরাং ইতিহাস পরীক্ষার নীতি ও পদ্ধতি বিচারই হবে এই অধ্যায়ের আলোচ্য । 

অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং অজিত অভিজ্ঞতা ব্যবহারের দক্ষতা হৃষ্ট করাই শিক্ষার 
অন্যতম লক্ষ্য । স্থতরাং শিক্ষার ফলশ্রুতি বিচার করা শিক্ষা প্রণালীরই একটি 
আবশ্যিক অংশ । কি বস্তু গড়ানো৷ হলো, কিভাবে পড়ানো হলো এবং পড়ানোর 
সার্থকতা কতটুকু হলো৷ এই বিচারই পরীক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা। সুতরাং শিখণ 
পদ্ধতির সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে । আমাদের 
বর্তমান পরীক্ষ! পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ নিশ্চয়ই । কিন্তু তাই বলে শিক্ষার ফলশ্রুতি বিচারের 
কোন প্রয়োজন. নেই একথাও ঠিক নয়। আর যে ভাবেই ফলশ্রুতি বিচার করা৷ হোক, 
তাই হবে 'পরীক্ষ।” | জুতরাং পরীক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা যায় না। 

পরীক্ষার বেলায় প্রথমেই বিচার করতে হবে শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক ক্ষমতা, 
এবং শ্রেণীর মান। এগুলির সাথে সময়চেতনা, বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং অন্ত ষ্টির প্রশ্ন 
জড়িত। দ্বিতীয় বিবেচ্য ইতিহাস সিলেবাস এবং পড়ানোর পদ্ধতি। ভাল একখানি 
প্রশ্নপত্র শিক্ষকের কাছে ‘গাইড’ হিসাবে কাজ করে এবং পড়াবার প্রণালীকে প্রভাবিত 
করে। প্রশ্নপত্রের সাথে উত্তরপত্রের তুলনা করে পড়ানোর ত্রুটি খুঁজে পাওয়া সহজ 
হয়। কিন্তু এই গঠনাত্মক ভূমিকার বদলে পরীক্ষাপদ্ধতিটি যদি শুধুমাত্র অনমনীয় এবং - 
নিয়মসিদ্ধ হয়ে দাড়ায়, বিশেষতঃ কোন বাইরের কর্তৃপক্ষের (external authority.) 
হাতে যদি থাকে নিয়ন্ত্রণ, তবে বিপদ স্ট্টি হয় সবদিক থেকেই। একথা! 
স্বীকার করতেই হবে যে ইতিহাসের পরীক্ষা পদ্ধতির এখনই সংস্কার দরকার । বাইরের- 
কর্তৃত্বে পরিচালিত বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন মহল থেকে আক্রান্ত ॥ 
বিশেষতঃ নিছক রচনাধ্মী পরীক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। সমস্ত পাঠ্যবস্তর 
বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান পরীক্ষার স্থযোগ এই ব্যবস্থায় নেই, বরং মোটা এবং বাছাই 
করা প্রশ্ন মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা বৈতরণী অতিক্রম করা যায়_-এই অভিযোগ - 
খুবই সত্য । বিষয়বস্তর জ্ঞান ছাড়া ভাষার দক্ষতা, হাতের লেখা এবং মতবাদের প্রশ্ন- 
টিও এই পরীক্ষাকে প্রভাবিত করে। নম্বর দেবার প্রণালীটি যে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক নয়, 
তাও সর্বজনবিদিত । 
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স্কুল স্তরে রচনাধর্মী পরীক্ষার অস্থবিধে আরও বেশী। তাই বস্তধর্মী ও 
তথ্যধর্মী নূতন পরীক্ষার (New type objective tests) স্বপক্ষে অভিমত গড়ে 
উঠেছে। প্রচলিত নৃতন পরীক্ষাগুলি হলো (ক) simple recall test. এ ক্ষেত্রে. 
কোন একটি বিশেষ তথ্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে হয়। (খ) Completion test. 
কোন একটি বক্তব্যের অর্ধেক উদ্ধৃত থাকলে বাকি অর্ধেকের জন্য শৃন্যস্থান পূর্ণ করতে 
হয়। মনস্তত্বের em০চy তত্তের অন্তর্গত ০০০৪০$০০ প্রণালীটি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা হয়। (গ) True-False type. এ ক্ষেত্রে দুইটি বিকল্প তথ্যের মধ্যে একটিকে 
বাছাই করতে হয়। (ঘ) Multiple choice. এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রস্তাবিত তথ্য 
থেকে একটি নির্দিষ্ট উত্তর বাছাই করতে হয়। (ড) Matching €55%. ছুই সারিতে 
ইতত্ততঃ উপস্থাপিত ঘটন। ও তারিখ, কিম্বা! ঘটনা ও ব্যক্তির নাম ইত্যাদির মধ্যে 
প্রকৃত সংযোগ দেখানোই এই প্রণালীর বৈশিষ্ট্য । (চ) Time sequence test. 
এলোমেলে। ভাবে উপস্থাপিত ঘটন। এবং তারিথকে সময়ানুক্রমে সাজানোই এ ক্ষেত্রে 
দাৰি করা হয়। (ছ) 9978০1০8105] table. এক্ষেত্রে বংশপন্ধী তৈরি করতে 
বলা হয়। (জ) Table of Dates and events. কোন নির্দিষ্ট যুগের ঘটনা! ও 
তারিখের তালিকা তৈরি করাই এ ক্ষেত্রে দরকার হয়। সময়রেখা আকা এবং ম্যাপে 
স্থান নির্দেখও এই শ্রেণীর। সময় ও স্থান চেতনা! পরীক্ষার বেলায় এই ব্যবস্থাটি বেশী 
কাজে লাগে। 

কিন্তু ‘নৃতন পরীক্ষার’ তালিকাটি একটু নিবিষ্টভাবে বিচার করলে এর ক্রুটিও ধর। 
পড়বে । দেখা গেছে যে simple recall কিন্বা। [rue-{£al5€ পরীক্ষায় প্রকৃত 
জ্ঞানের বদলে অন্্মানের ভূমিকা! প্রায় অর্ধেক । অর্থাৎ আন্দাজেই প্রায় অর্ধেক 
উত্তর করা চলে । তেমনি multiple choice অথব| matching test এর মধ্যেও 
অনুমানের ভূমিক! বেশ বড়। ত ছাড়া শুধু বিচ্ছিন্ন তথ্যের জ্ঞান পরিমাপের বদলে 
তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা, ঘটন। ও মানুষ সম্বন্ধে বিচারশক্তি, বিভিন্ন ঘটনার আন্তসম্পর্ক 
এবং তুলনা, কার্ধকারণ সম্বন্ধে অন্তদ ষ্টি_অর্থাৎ ইতিহাস পড়ার মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের 
পরিমাপ করবার বেলায় এই ধরনের পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা খুব সহজেই ধর! পড়ে। 
অনেকগুলি নব-প্রণালীতেই স্মৃতির মূল্য খুবই বেশী । বস্ততঃ এগুলি ‘Memory test? 
ছাড়া আর কিছুই নয়। চিন্তার ক্ষমতা, ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সমধর্মী 
বই থেকে পাওয়া জ্ঞান, বর্তমানের ক্ষেত্রে ইতিহাস জ্ঞানের প্রয়োগ প্রভৃতি এই 
প্রণালীতে পরীক্ষিত হতে পারে না। 

শুধুমাত্র তথ্যের জ্ঞান পরিমাপের জন্য বস্তুধ্মী (০৮1০০৮৮০) পরীক্ষার বিশেষ 
স্থবিধের কথ। অনস্বীকার্য । এ ক্ষেত্রে সমগ্র পাঠ্য থেকে প্রশ্ন করা চলে, নির্দিষ্ট 
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উত্তর দাবি করা হয়, সময় চেতনাও কিছুটা পরীক্ষা করা যায়, বিস্তারিত লেখার হাত 
থেকে পরীক্ষার্থী মুক্তি পায়, দ্রুত খাতা দেখা চলে, এবং পরীক্ষকের মঞ্জিকে পরাজিত 
করে নম্বর দেওয়ার কাজটিকে অনেকটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কর! চলে । 

কিন্ত এ ক্ষেত্রেও চতুর ছাত্র কয়েকটি ঘটন! ও তারিখের তালিকা কণ্ঠস্থ করে 
পরীক্ষায় পাশ করতে পারে। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞান - 
সবচেয়ে যার কম, সে ছাত্রই তথ্য কয়টি মনে রাখতে পেরেছে, অথচ জ্ঞানসমৃদ্ধ ছাত্র 
হয়তো নির্দিষ্ট ঘটন| ও তারিখগুলি মনে রাখতে পারেনি । সুতরাং এ পরীক্ষার ন্বরও 
জ্ঞানের আসল পরিমাপ নয়। যে ছেলে ‘Trick ০£ the Trade’ জেনেছে, সে 
অনেক সুবিধে করে নিতে পারে। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে অসছুপায় নেওয়ার সুযোগও 
বেশী। এই ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরি করাও কষ্টকর এবং সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ । 

বস্তুতঃ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বাছাই করা, তুলন। ও বিশ্লেষণ করা, পারস্পরিক সম্পর্ক 
নির্ধারণ করা, তাৎপর্য বিচার করা, অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষমতা 
যাচাই করাই ইতিহাস পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য । এই সাথে লিখিত আকারে 
চিন্তাযুলক অভিব্যক্তিও পরীক্ষিত হওয়। বাঞ্চনীয় । সর্বোপরি মানচিত্র বিশ্লেষণ, সময় 
তালিক! প্রণয়ন প্রভৃতির সাহায্যে ‘ইতিহাস চেতনা" যাচাই কর! প্রয়োজন । 

বর্তমান পরিস্থিতিতে অমস্তার কিছুট! সমাধানে জন্য একই সাথে নেওয়া চলে 
তিনটি পন্থা_(১) রচনাধর্মী পরীক্ষার সংস্কার । পাঠ্যবই থেকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, 
কিন্ত নির্দিষ্ট উত্তরের জন্য বেশী সংখ্যায় ছোট প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত টাকার আকারে প্রশ্ন, 
মানচিত্র ও সময়-রেখার ভিত্তিতে প্রশ্ন অবতারণা কর! | (২) New Type Test-এর 
আরও উন্নতি করে জ্ঞানের প্রকৃত মাপকাঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা । (৩) প্রশ্নপত্রে 
রচনাধর্মীতা এবং বস্তধমীতার সমন্বয় করা | 

এই সাথে স্কুলের তিনটি স্তরে ছাত্রদের বয়স, যোগ্যতা, পাঠ্যবস্তর তারতম্য, পড়ার 
উদ্দেস্ত ও পদ্ধতিতে পাৰ্থক্যও মনে রাখা দরকার। (১) স্কুলের নীচের ক্লাসে গল্প 
বলতে কিন্বা লিখতে বলা, ছোট ছোট উত্তরের জন্য বেশী সংখ্যার ছোট ছোট প্রন 
দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তারিখের জ্ঞান যাচাই করা, Matching এবং Comple- 
0০০ ধরনের প্রশ্ন করাই বেশী উপযোগী। (২) মধ্যস্তরে ছোট ছোট প্রশ্ন, দু'একটি 
রচনাধর্মী প্রশ্ন, অবরোহী পদ্ধতির প্রশ্ন, বস্তধর্মী প্রশ্ন,সময় ও স্থান চেতনা সম্পর্কে প্রশ্নের 
সমন্বয় দরকার। (৩) উপরের ক্লাসে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন, সমস্তাযুলক প্রশ্ন, অতীতের 
সাথে বর্তমানের সংযোগকারী প্রশ্ন, সময়াহুক্রম সম্পকিত প্রশ্ন, ম্যাপের কাজ, সময় 
রেখা তৈরি এবং কয়েকটি বন্তধর্মী প্রশ্নের সমন্বয় দরকার | এই স্তরে রচনাধর্মী প্রশ্নের 


ভূমিকা স্বীকার করতে হবে। তবে গেগুলি যেন তথ্যাশ্রয়ী হয়। 
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প্রশ্নপত্র ছাড়া পরীক্ষা ‘ব্যবস্থাপনার’ প্রশ্নটিও আলোচ্য । প্রশ্ন রচয়িতা এবং 
পরীক্ষক হিসেবে ইতিহাস শিক্ষককেই নির্বাচন করা দূরকার। স্কুলের আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষায় এই কথাটি আরও বেশী খাটে । একটি বাৎসরিক পরীক্ষার উপর ইতিহাসের 
জ্ঞান বিচার এবং প্রমোশন প্রশ্নটির নির্ভরতার বদলে কয়েকটি টািনাল পরীক্ষা এবং 
বেশী সংখ্যায় সাপ্তাহিক পরীক্ষার সামগ্রিক এবং যৌগিক ফলাফল বিচার করাই ভাল। 
এই পদ্ধতিতে পাঠ্যবন্তর প্রতিনিয়ত রিভিসন সম্ভব। বছরের শেষে সমস্ত পড়াকে 
অবলম্বন করে একটি পরীক্ষার বদলে বাড়ীর কাজ হিসেবে প্রতিনিয়ত প্রশ্নেত্তির 
কিন্বা! সংক্ষিপ্ত রচনা লিখতে দিয়ে সার! বছরে ছাত্রের কাজ ও উন্নতির ধারাকে বিচারের" 
মধ্যে নেওয়া চলে । 

বস্তুতঃ পরীক্ষাকে বাতিল করাও চলে না, রাতারাতি পরিবর্তনও সম্ভব নয় | কিন্ত 
আলোচিত পদ্ধতিগুলির সচেতন প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে অপেক্ষারুত 
বিজ্ঞানসম্মত এবং ফলপ্রস্থ কর সম্ভব | 


Questions 


1. Do you think that examination is a necessity ? If so, what 
considerations are to be made in framing questions and conducting 
examinations ? 

2. Enumerate the New Type Tests in History and discuss 
their distinctive features. 

3. Analyse the strength and weakness inherent in the (a) 
Essay Type Test, 1০) New Type Test in history. 

4. Offer your suggestions for remedying the defects of the 
present system of history examination and the possible modes of 


improvement. 


For advanced study 
1. What 19 the philosophy behind ‘Examination’ ? Should this 
Philosophy be modified in accordance with the prevailing values 


in our current social life ? 


পঞ্চম অধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাস পড়া 


১৯৪০ সনের আগে পর্যন্ত বান্ধলাদেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস ছিল অবস্য পাঠ্য 
এবং ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য একটি এচ্ছিক বিষয় । ১৯৪০ সনের পরে কয়েক বছরের 
জন্য ইতিহাসকে করা হয় আবহ্িক। কিন্ত সংশোধিত মুদালিয়র পরিকল্পনা অন্থসারে 
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাসকে করা হয় আবগ্ঠিক। আর উচ্চতর মাধ্যমিক 
স্তরে এচ্ছিক মানবিক প্রবাহের মধ্যেও ইতিহাস হল অন্যতম এঁচ্ছিক বিষয়। 
তথাকথিত ‘সমাজবিদ্যা!’ দিয়ে ইতিহাস ভূগোলের জ্ঞান পরিবেশন করবারও ব্যর্থ 
চেষ্টা হল। 

কিন্তু আবশ্যিক অথবা এচ্ছিক__এ কথাটিই বড় নয়। কি পড়ানো হত সে 
কথাটিই বড়। ভারতে ইংরেজদের “নদিনে” বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ইতিহাস পড়ানো। 
হয়েছিল। ভারতে ইংলণ্ডের ভূমিকা, ভারতকে আধুনিকতার পথে নিয়ে আসতে 
ইংরেজদের চেষ্টা, ইংরেজদের উদারতা এবং বিশেষ বিশেষ শাসকের কাজকে মোটা 
দাগে দেখানোই ছিল ইংরেজ এতিহাসিকদের কাজ। সচেতনভাবেই সাম্প্রদায়িক 
বিষ ছড়ানে। হয়েছিল ইতিহাসের বিবরণে । ভারতের সব অঞ্চলকে সমহারে স্থানও 
দেওয়া হয়নি ইতিহাসে। স্থতরাং সাম্প্রদায়িক মনকযাকষি এবং আঞ্চলিক রেষারেষি 
জিইয়ে রাখতে ইতিহাস হয়েছিল অস্ত্র । 

স্বদেশী চেতনা এবং পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে ভারতের এঁতিহাসিকদের দৃষ্টি গেল 
প্রাচীনতার দিকে । একদিকে তারা প্রাচীন যুগকে মহিমামণ্ডিত করে দেখেছেন, 
মধ্যযুগ সম্বন্ধে অনেকাংশে তুষ্চিভাব নিয়েছেন, অপরদিকে ইংরেজ শাসনকেও অবহেলা 
করতে পারেননি । 

উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্য চালু হওয়ার পরেও অবস্থার তেমন উন্নতি হলনা । ছেলে- 
মেয়েরা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে-_এই ধারণার প্রাধান্য হওয়ায় ইতিহাসের পাঠ্য হল 
মূলতঃ রাজনৈতিক তথা রাজবংশের উ্থানপতনের ঘটনার এক তথ্যের ভাগার। যে 
পাঠ্যকে মুখস্থ বিদ্যার উপরই নির্ভরশীল করে রাখা হল, সেই পাঠ্য অপেক্ষাকৃত 
মেধাবী ছাত্রকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হল। তা ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞান 
প্রবাহের উপর অত্যধিক মূল্য আরোপ করায় ইতিহাস বিষয়টিরই হল অবূল্যায়ন। 

নৃতন মাধ্যমিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মুখে নৃতন আশার টি হয়েছিল। নৃতন 

ঠক্তমের মৌলিক উদ্দেশ্য হল মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কাউকেই বিশেষজ্ঞ তৈরি করার 
চেষ্টা না করে বর্তমানের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সব নাগরিকের পক্ষেই যে নিন্নতম 

ইতিহাস তত্ব খেয়)-_€৫ J 
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জ্ঞান ও দক্ষতা দরকার, সেই অনুসারে ছেলেমেয়েকে তৈরি করা। স্থখের বিষয় 
ইতিহাসকে নিক্নতম প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকায় নেওয়া হয়েছে। আশা 
করা৷ গিয়েছিল যে ইতিহাস পড়ানো এবং সিলেবাস ও পাঠ্য বই রচনার বেলায় 
সংকীর্ণতা এবং একদেশদশিতার যে ট্রাডিশন’ চলে আসছিল, ত! থেকেও মুক্ত হওয়া 
যাবে। কিন্ত এই আশা পুরণ হয়নি। 

উদ্তেধ্য নির্ণয়ের নীভি__ইতিহাস পড়ানোর বেলায় জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও 
শিক্ষণ পর্দের (টি. 0. E. R. TI.) নীতি হল-_(ক) ইতিহাস পড়ানোর মধ্য 
দিয়ে ছাত্রছাত্রীর মনে অন্সন্ধিৎস। জাগানো, (খ) দেশের অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত 
করা, কিন্ত মনকে অতীতেই বেঁধে না রেখে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করা, (গ) 
বিশ্বমানবতা৷ এবং সভ্যতার সাথে ভারতের মানুষ ও সংস্কৃতির সংযোগ বোঝানো, 
(ঘ) ভারতের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলের অবদান সম্বন্ধে ধারণ! দেওয়া, যেন আঞ্চলিকতার 
বিষ মনের মধ্যে তৈরি ন! হয়, (উ) সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত মন তৈরি করা, (৪) সমাজ 
বিবর্তনের ধারাগুলি বুঝে ছাত্রছাত্রীর যেন বর্তমান সমাজকে ভালভাবে চিনতে পারে 
এবং ন্যারনীতিতে প্রতিষ্ঠিত সুন্দরতর সমাজ গড়ায় আত্মনিবেদন করতে পাঁরে। 
অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন এবং এই বিবর্তনে সাধারণ 
মানুষের ভূমিকার কথাই যেন ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে। 

কিন্তু ১৯৭৪ সনে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধদ সিলেবাসের ভূমিকায় যে উদ্বে্য ঘোষণ। 
করলেন, ত! থেকেই দেখা গেল যে অনেক সংকীর্ণ লক্ষ্য নিয়ে সিলেবাস তৈরি করা 
হয়েছে । উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করা৷ হল-_(ক) মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা 
জাগানো, (খ) অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো, (গ) ন্যায় সত্য ও প্রেমের ভিত্তিতে 
ভবিষ্যৎ স্থষ্টর প্রতি আস্থা জাগানো, (ঘ) ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ 
অনুধাবন করা, (ও) ভারতের জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের চেতন! জাগানো, (চ) 
বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক শ্রদ্ধা জাগানে| এবং (ছ) ব্যক্তিগত সততার 
ভিত্তিতে নাগরিকের অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের শিক্ষা দেওয়া । 

বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও মাত্র ছুটি কথা বলে এই লক্ষ্যের সংকীর্ণতা 
ধরা যায়। (ক) সমগ্র মানবেতিহাসের পটভূমিতে জাতীয় ইতিহাস পড়ার কথা 
বলা হুল না। স্থতরাং বিচ্ছিন্টতাবাদ কিম্বা অস্বাস্থ্যকর জাতীয়তাবাদ অথবা 
জাত্যাভিমান স্থষ্টির পথ খোলা রইল। (খ) সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন ধারাটিতুলে 
ধরবার কথা রইল না, অথচ এ ধারা বিশ্লেষণ ছাড়া বর্তমানকে বোঝা যায় না এবং 
ভৰি্যতের সত্য-প্রেমন্যায় প্রতিষ্ঠার কল্পনাও করা যায় না। জুতরাং ইতিহাস 
পড়ানোর যুল উদ্দেশ্তকেই এই লক্ষ্য তালিক1 থেকে উহ্‌ রাখা হল। 


পশ্চিমবন্ধে মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাস পড়া ৬৭ 


সিলেবাস-_এই মৌলিক ত্রুটি থেকেই স্থাট্ট হল সিলেবাসের ক্রুটি। সিলেবাস 
সম্বন্ধে N. ০. ৮ R. T.’ র নীতির কথা উল্লেখ করা চলে। বলা হয়েছে যে কে) 
সমগ্র পাঠ্যক্রমের মধ্যে একীকতা, এক উদ্দেশ্য এবং এক সুতোর বাঁধন থাকবে। 
(খ) পাঠ্যক্রমে থাকবে স্থসংবন্ধতা এবং সামগ্রিকতা, (গ) অতীত ও বর্তমানের 
সংযোগ দেখাতে হবে, (ঘ) আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র জাতীয়তা থেকে 
মুক্ত থাকতে হবে, ডে) ব্যাপকার্থে মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে ধারণা দিতে 
হবে, (চ) বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে বর্তমান দেশের জীবন বুঝবার মত তথ্য সন্নিবেশ 
করতে হবে, (ছ) তথ্যগুলি অবশ্য ক্লাস ও বয়স হিসেবে বাছাই করে নিতে হবে, 
(জ) কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যেন প্রতিফলিত হয়। 

এ ক্ষেত্রেও ১৯৭৪ সনের সিলেবাস আশ! পূরণ করতে পারেনি । স্কুল, কলেজ 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাবিদ মহলে যে ধরনের প্রকাশ্য 
সমালোচনা করা হয়েছে, তাকে সংকলন করলে দীড়ায়__(ক) এই সিলেবাসে 
আঞ্চলিকতার দিকে ঝৌক রয়েছে । (যষ্ঠ শ্রেণীতে বাঙ্গলার ইতিহাসকে যে ভাবে 
বিছিন্ন করে উপস্থাপন করা৷ হয়েছে, সেখানেই সমালোচনা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। 
তা ছাড়! প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস বড়দের কাছেও এখনও পরিষ্কার নয়। ছোটদের 
কাছে এই বিষয় পরিবেশনায় যৌক্তকতাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে)। (৭) উচু ক্লাসের 
পাঠ্যে ভারতের সব অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। 
(গ) সময়ক্রম সব সময় রক্ষা কর! হয়নি, (ঘ) মূলতঃ রাজনৈতিক ইতিহাস, এমনকি 
রাজবংশের ইতিহাস পড়ানোর ট্রাডিশন থেকে মুক্তি আসেনি, (ঙ) অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় খুবই কম এবং ইতিহাসে জনতার ভূমিকা 
অনুধাবন করবার মত তথ্যও নেই, যদিও বিষয়টিকে “ভারত ও তাঁর জনগন’ বলে 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে, (চ) বিষয় সংগঠনে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার ( concentric ) 
ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে সপ্ধম ও নবম শ্রেণী এবং অষ্টম ও দশম শ্রেণীর 
পাঠ্যে বিশেষ পার্থক্য রাখা সম্ভব হয়নি, (ছ) তা ছাড়া কখনো! সময়ক্রমিক, কখনো 
টপিক্যাল, কখনও জীবনীভিত্তিক পাঠ্যক্রমের এলোমেলো মিশ্রণ ঘটানে৷ হয়েছে, 
(জ) উচু ক্লাসের পাঠ্যে ভারতকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর 
পাঠ্যে যে কয়টি আন্তর্জতিক তাত্পর্যসমঘ্বিত বিষয় যোগ করা৷ হয়েছে, সেগুলিকে এক 
দৃষ্টিতেই ্রক্ষেপ বলে মনে হবে। (ব) স্বাধীনতার আন্দোলন আলোচনায় সামগ্রি- 
কতার চিহ্ন নেই, বরং একদেশদশিতা রয়েছে। (ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠে সেখ মুজিবর 
রহমানের জীবন কাহিনী অতিগুরুত্ দিয়ে উপস্থাপনের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না )। 
(ঞ) ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া যে ভাবে সংবিধানের কয়েকটি বিষয় ্রক্িপ্তাকরো 


৬৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


দেওয়া হয়েছে, তা থেকে ছাত্রদের কোন সার্থক জ্ঞান পাওয়! সম্ভব নয়, কিছু তথ্য 
মুখস্থ করা সম্ভব মাত্র । মোট কথা, অতীতের সাথে বর্তমানের সংযোগ স্থাপন করে 
ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করায় ইতিহাসের যে মৌলিক কাজ সেই কাজে আশানুরূপ 
সাফল্য এই সিলেবাস অনুসরণ করে সম্ভব নয় | 

নূতন পাঠ্যবই-_পাঠ্যবই রচনা সম্বন্ধেও টব. 0. E.R. T’র বিশেষ নীতি 
রয়েছে যেমন,_(ক) সমগ্র পাঠ্যবইতে একটি এঁকিক উদ্দেশ্য এবং সুত্র ফুটে উঠবে, 
(খ) বিভিন্ন যুগ, স্থান, ঘটনা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যের ভারসাম্য রাখতে হবে, 
(গ) নাম এবং সন তারিখের জঞ্জাল তৈরি করে বিষয়বস্তু বোঝাবার অন্তরায় যেন 
সৃষ্টি কর! না৷ হয়, (ঘ) তাৎপর্যপূর্ণ নয় এমন ঘটনার উপর দীর্ঘ আলোচনা করে পাঠ্য 
বিষয়কে ভারাক্রান্ত করা ঠিক নয়, (ও) অসংবদ্ধভাবে তথ্য পরিবেশন কর! ঠিক নয়, 
€) বইখানি পড়েই যেন সমাজ বিবর্তন সম্বন্ধে একটা! ধারণ! জন্মে, এবং (ছ) সমা- 
লোচনাধর্মী বিশ্লেষণের দিকে উচুক্লাসের ছাত্রছাত্রী আকৃষ্ট হয়। 

কিন্ত কিছুটা সিলেবাসের ত্রুটির জন্য এবং কিছুট। ট্রাভিশনের প্রভাবে পাঠ্যবইয়ের 
মধ্যে অনেকগুলিই ক্রটিপূর্ণ রয়ে গেল। ১৯৭৪ সনের সিলেবাস অনুসারে লেখ। বই- 
গুলোতে দেখা যাবে_ (ক) এখনও প্রাচীন যুগের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা প্রচার কর] হয়, 
(খ) আঞ্চলিক ও ধর্মীয় গৌড়ামি থেকেও সব বই মুক্ত নয়। মধ্যযুগের মুসলীম 
শাসকদের সম্বন্ধে সাম্প্রতিক গবেষণার প্রভাবে যুক্তিপূর্ণ মনোভাব এখনও আসেনি, 
(গ) ইংরেজ শাসকদের অনেক সংস্কারকেই এখনও নির্দোষ ভারত প্রেম বলে মনে 
করা হয়। (এর ফলে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সন্বন্ধেই ছাত্রছাত্রীর ধারণা গড়ে উঠতে 
পারেনা) (ঘ) স্বাধীনতা আন্দোলনের আলোচনায় বিভিন্ন শক্তির যথাযোগ্য 
পরিমাপ করা হয়নি। (ও) এখনও রাজনৈতিক ইতিহাসের ভূত আমাদের ঘাড়ে 
চেপে আছে, (চ) সবোপরি তথ্য বহুল বিবরণ ধর্মীতা থেকে পাঠ্যবই এখনও মুক্ত 
"হতে পারেনি, অথচ মাধ্যমিক স্তরের লক্ষ্য হলো তথ্য বহুলত| এবং বিস্তৃতির বদলে 
একটি সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা। নৃতন অবস্থাতেও ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থ বিদ্যা এবং 
প্রশ্নোত্তর পুস্তকের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবে। ছে) “ভারতবাসীর, পরিচয় মেলে খুবই 
কম। 

পরীক্ষ। ও অনভীক্ষাঁ_ ও পাঠ্যবইয়ের ক্রটির ফলে, তথা দৃষ্টিভঙ্গির 
গতান্থগতিকতার ফলে পরীক্ষা ও অভীক্ষাতে ত্রুটি আসতে বাধ্য । 

আমাদের চিরাচরিত প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (১) সাম্রাজ্য গঠন, 
(২) শাসন ব্যবস্থা, (৩) কৃতিত্ব, (৪) ক্যারিয়ার, (৫) সাম্রাজ্য পতনের কারণ-_ ইত্যাদি 
ধরনের প্রশ্নে প্রশ্নপত্র ভতি থাকত । আশ! করা অন্যায় নয় যে নৃতন সিলেবাসের জুড়ি, 


পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাস পড়া ৬৯; 


হিসেবে প্রশ্ন রচনায়ও নৃতনত্ব আসবে । ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত অভীক্ষায় সাধারণতঃ 
পাঁচ ধরনের দক্ষতা যাচাই করা হয়_-(ক) তথ্যের জ্ঞান, (খ) অনুধাবন ( compre- 
hension), গে) সমালোচনার দক্ষতা, (ঘ) প্রয়োগ, অর্থাৎ বর্তমানের ক্ষেত্রে ইতিহাসের 
শিক্ষাকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা, এবং (ঘ) প্রকাশ দক্ষতা! ( Expressbility )। 
মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রচারিত নমুন প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন অবতারণা 
কর! হয়েছে” যেমন বিষয়মুখী প্রশ্ন, (প্রতিটিতে ১ নম্বর করে নয়টি প্রশ্নে ৯ নম্বর )। 
সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন, (প্রতিটিতে ৩ নম্বর করে ৫টি প্রশ্নে ১৫ নম্বর); সংক্ষিপ্ত রচনা- 
ধর্মী প্রশ্ন, (প্রতিটিতে ৯ নম্বর করে ৬টি প্রশ্নে ৫৪ নম্বর) একটি পুরো রচনাধর্মী 
প্রশ্নের জন্য ১২ নম্বর। সর্বমোট লিখিত পরীক্ষার জন্য ৯০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় 
১০ নম্বর। তা ছাড়। প্রশ্নগুলিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে প্রাচীন ও মধ্য যুগ থেকে ৪০ 
নম্বর প্রশ্ন, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে ৩৭ নম্বরের প্রশ্ন এবং সংবিধানের পাঠ থেকে 
- ১৩ নম্বর মোট ৯০ নম্বরের প্রশ্ন করতে হবে। 
কিন্তু আসল সমস্ত হল প্রশ্ন তৈরি করা নিয়ে। পর্যদের নমুনা থেকে কয়েকটি 
মাত্র প্রশ্ন উল্লেখ করা হচ্ছে__কে) আর্যদের সামাজিক, রাজনৈতিক, আথিক বিবরণ 
দিতে বল! হয়েছে, যেখানে সার] উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবন আলোচনার জন্য পাঠ্য বইতে বরাদ্দ হল দশ পৃষ্ঠা। (খ) শ্রেষ্ঠ কুশাণ সম্রাট 
কে? তীর সিংহাসনারোহণের তাৎপর্য কি? বর্ম ও সংস্কৃতিতে তীর পৃষ্ঠপোষকতার 
বিবরণ দাও ।-_এই প্রশ্ন করা হল, যখন পারসিক থেকে হৃণ পর্বত সবগুলো বিদেশী 
আক্রমণের জন্য বরাদ্দ চার পৃষ্ঠা । 
গে) অশোক ধৰ্মবিজয় অনুসরণ করেছিলেন কেন? তাকে শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় 
কেন? (যখন বিদ্বিসার থেকে অশোক পর্যন্ত ইতিহাসের বরাদ্দ পাঁচ পৃষ্ঠা )। 
(ঘ) মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তাব করা হল (১) আকবর এবং আত্রঙ্গজেবের 
তুলনা ঃ (২) শেরশাহ ও আকবরের তুলন।। 
উদ্দাহরণের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে এই ধরনের অনেক উদ্দাহরণই উপস্থিত 
কর] যায়। মনে হয় প্রশ্নকর্তারা এখনও পুরানো ধরনাটিকে ছাড়তে রাজি নন, কিনব 
বিবরণ ধর্মী বইগুলো প্রশ্নকর্তাদের প্রভাবিত করছে। তবু স্থখের কথা নৃতন ধরনের 
প্রশ্ন করা সরু হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আরও উন্নতির সুযোগ এবং প্রয়োজন 
আছে। মৌখিক পরীক্ষাওণচলেছে। তবে মৌখিক পরীক্ষা যেন লিখিত পরীক্ষার 
সমগোত্রীয় না হয়। আবার একেবারে ছেলেখেলা না হয়। সংশোধন করে নিলে 


কর্মশিক্ষাও ভাল দিক | 


৭০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


১৯৮০ জনের নৃতন পাঠক্রম ঃ সম্প্রতি আবার সিলেবাসের পূর্বোক্ত ক্রটিগুলি 
সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে। ১৯৮০ সন থেকে একটির পর একটি ক্লাশে এক এক বছরে 
ইতিহাসের নৃতন পাঠক্রম প্রবর্তনের কাজ চলেছে। এই স্থত্রে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক 
স্কুলগুলিতে ইতিহাস পড়ানোর মৌল লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে £_ 

“অতীতের বিশ্লেষণী অনুধাবনের সাহায্যে অন্ুসন্ধিংসা এবং স্থজনশীল চিন্তা 
জাগানো এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার কথ) বুঝবার ক্ষমতা জাগানো । আর একটি 
লক্ষ্য হবে সমাজ বিবর্তনের ধারা, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থ। এবং মানব সভ্যতার বিভিন্ন 
স্তরের কথা বোঝানো, যেন ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বুঝতে পারে, 
বুঝতে পারে যে ধাপে ধাপে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতীতই বর্তমানকে 
তৈরি করেছে ।” 


সুতরাং ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য হবে ই 

(ক) অতীতকে বোঝানো, যেন বর্তমানের সাথে অতীতের সম্পর্ক বুঝাতে পারে। 

(খ) বিভিন্ন অঞ্চল, জাতি, গোষ্ঠীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে বোঝানো! 
যে স্তরে স্তরে সামাজিক বিবর্তনের পিছনে মানুষের বিচিত্র কর্মকাঁওই কাজ করেছে । 

(গ। জাতিদভ্, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, জাত্যাভি- 
মান প্রভৃতি থেকে ছাত্রছাত্রীর মনকে মুক্ত রাখা। 

(ঘ) বিশেষ করে ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীকে পক্ষপাতহীন মন 
এবং বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা নিয়ে বুঝতে শেখানো যে বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশ, 
আঞ্চলিক উপাদান, বিচিত্র জাতি সত্তা নিয়ে গঠিত একটি সামগ্রিকতাই ভারতের 
অতীত ইতিহাস এবং এই ইতিহাস হল মানব সভ্যতার ইতিকথার অংশবিশেষ । 

(ঙ৷ ছাত্রদের এই কথাটি বুঝতে সাহায্য কর] যে যুগে যুগে অকেজো ধ্যান ধারণা 
বদলেছে, নৃতন ধ্যান ধারণা সৃষ্ট হয়েছে। এই ভাবেই স্থষ্টি হয়েছে মানুষের সভ্যতার 
কাহিনী, যে কাহিনী রচনায় ভারতবাসী ছাড়াও সব দেশের মানুষই অবদান রেখেছে। 

বন্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস পড়ানোর বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
ঘোষণ করা হয়েছে £ 

(১) ইতিহাসের উপাদান এবং বিভিন্ন খতিহাসিক বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে ছাত্রদের 
অবহিত করা, 

(২) দীর্ঘ বিবরণ না দিয়েও সময়ানুক্রমে মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায় এবং 
মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা। সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা! সৃষ্টি করা» 

(৩) মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের পটভূমিতে ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা । 


পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাস পড়া ৭১ 


(৪) ভারতে সমাজ বিবর্তনের ধারা এবং বর্তমান জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক 
পটভূমি সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা স্ট্ি করা । 

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে পাঠক্রম চালু করা শুরু হয়েছে, তার 
সার কথা হলঃ 


বন্ট শ্রেণীতে মানব সভ্যভার প্রাচীন যুগের ইতিহাস । (আদিম কাল 
থেকে খ্রীষ্টাব্দ ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেই স্থত্রে 
ভারতের প্রাচীন যুগের উপর বিশেষ আলোকপাত )। 

সপ্তম শ্রেণীতে মানব সভ্যতার মধ্য যুগের ইতিহাস । (গ্রষ্টিয় সপ্তম থেকে 
সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেই স্থত্রে ভারতের মধ্য- 
যুগের উপর বিশেষ আলোকপাত )। 

অষ্টম শ্রেণীতে -মানব সভ্যতার আধুনিক কালের ইভিহাস। (আধুনিক 
পৃথিবীর কথা এবং সেই স্থত্রে ভারতের আধুনিক ইতিহাসের উপর বিশেষ 
আলোকপাত )। 

নবম ও দশম শ্রেণীতে = সাম্প্ৰতিক পৃথিবীর ঘটনাবলীর পটভূমিতে উনবিংশ- 
বিংশ শতাব্দীর ভারভ ও বাংলাদেশের ইতিহাস ৷ 

ষষ্ঠ শ্রেনীর নূতন পাঠক্রম ১৯৮০ থেকেই চালু হয়েছে। সেই পাঠক্রমের 
" সংক্ষিগুসার হল । 

১। ইতিহাস পড়া দরকার কেন ? কি ভাবে মানবেতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় । 

২। আদিম মানুষের জীবন। পাথর যুগ, নৃতন পাথর যুগ (নব প্রস্তর যুগের 
বিপ্লব )। 

ত। তামা-ব্রোঞ্জের যুগ। 

৪। প্রাচীন সভ্যতা সমূহ-_(ক) সুমের-মেসোপটামিয়া,. (খ) মিসর, (গ) 
হরপ্লা, (ঘ) চীন, (এগুলির মধ্যে সাদৃশ্য সমূহ, বিশেষত: অর্থনৈতিক এবং সামাজিক 
জীবনে )। 

৫। লোহার যুগ__বিশেষত্ব, সামাজিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য । 

(ক) ব্যাবিলন, (খ। মিসর সাম্রাজ্য, গ) ইরাণ, বে) হিক্র সভ্যতা, (৬) 
গ্রীস, (6) রোম, (ছ) চীন, (জ) ভারত। 

৬। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ । 

সপ্তম শ্রেণীর নূতন পাঠক্রম ১৯৮১ থেকে চালু হয়েছে। এই পাঠন্রমের 
অংক্ষিপ্তসার 2 

১। মধ্যযুগের পরিচয় স্থচনাকাল। 


৭২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


২। বর্বর ও হণ অভিযান) রোম সাম্রাজ্যের পতন। হুণ-বর্বর জীবনের 
পরিচয় | 

৩। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের ভূমিকা ১ (জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ); পাদরীদের মঠ 
ও সন্যাসী জীবন, বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য ও জাষ্টিনিয়ান। 

.৪| হজরত মহম্মদ ও ইসলাম । আরবীয় সাত্রাজ্য । আরবীয় সভ্যতা । 
চেদ্িস খান ও তৈমুর লঙ। মানব সভ্যতায় আরবের দান। 

৫ | মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ £ সালগ্যান, সালম্যানের অভিবেক, সন্াসীদের 
মঠ ও শিক্ষা । i 
- ৬। সামন্ত ব্যবস্থা £ বীরপণা) সামাজিক স্তরভেদ; ভূমিদাপ) ক্রুসেড; 
শহরের উত্থান ১ গীন্ড ব্যবস্থা । 

৭1 মধ্যযুগের চীন £ সুঙ বংশ, যুয়ান বংশ ( কুবলাই ও মার্কোপোলো )। 
মধ্যযুগের জাপান। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরিচয় । 

৮| মধ্যযুগের ভারত £ হর্যবর্ধন, হিউয়েন সাও, গৌড়, ত্রিকোণ ছন্দ, রাজপুত, 
সামন্ত প্রথা, মধ্যযুগের সংস্কৃতি ও সমাজিক জীবন, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, 
প্রতিবেশীদের সাথে ভারতের সম্পর্ক, তুর্ক-আকগান স্থলতানী, ধর্ম সময়, সাহিত্য- 
শিল্নস্থাপত্য স্বলতানী আমলে বাংলাদেশ, বাংলাদেশে স্ুলতানী যুগের গৌরব | 

৯। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ । 


অষ্টম শ্রেণীর নূতন পাঠক্রম ১৯৮২ সন থেকে চালু হবে। এই পাঠকরমের 
সংক্ষিপ্তসার হল £ 


১। ইউরোপে নব জাগরণ__ইতালী, উত্তর ইউরোপ, ইংলগু। 

২। ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও প্রতি সংস্কার । 

৩। কয়েকটি রাষ্টরবিপ্লব__হুল্যা্, ইংলণ্ড (রাজার সাথে পালমেন্টের ছন্দ, গৃহযুদ্ধ 
ক্রমওয়েলঃ ১৬৮৮ সনের নৃতন ব্যবস্থা, ফলাফল )। 

৪। ভারত-_মুঘল সাম্রাজ্য £ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, প্রশাসন-অর্থনীতি-সসস্কৃতি 5 
ভমণকারীদের বিবরণ, পতন, ইউরোপীয় বণিকদের আগমন, মারাঠা ও শিখ শক্তি। 

৫। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ; ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ ; ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল। 

৬। অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দুনিয়া--প্রজ্ঞার যুগ । আবার বিপ্রবের যুগ_ 


আমেরিকার স্বাধীনতা, ফরাসী বিশ্লব, শিল্প বিপ্লব; নেপোলিয়ন, ফরাসী বিপ্রবের 
স্থায়ী প্রভাব। 


> 


পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলে ইতিহাস পড়া 1 


৭। ১৮১৫ সনের পরে ইউরোপ $ আদর্শের সঘাংত ; জাতীয়তাবাদ (ইতালী 
ও জার্মানিতে ); শিল্পায়নের ফলাফল । 

৮। উনবিংশ শতাব্দীর চীন ও জাপান। 

৯। ১৮৫৭ সনের উত্তরকালে ভারত__শাসন ও সংস্কার । 

১০। (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) (খ) বলশেভিক বিপ্লব; (গ) ভাসণই চুক্তির 
পরে ইউরোপ- ক্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ, লীগ অফ নেশনস্‌। 

১১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। 

১২। ১৯০৫-৪৭ £ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ( বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ, আইন 
অমান্য, ভারত ছাড়, আজাদ হিন্দ )। 

১৩। চীনের বিপ্লব (১৯১১-৪৯)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব, উপনিবেশবাদের 
অবসান । 

নবম শ্রেণীর নৃভন পাঠ্যক্রম চালু হবে ১৯৮৩ সন থেকে । স্থতরাং 
১৯৮৪ সনের জান্থয়ারী মাসে নৃতন ইতিহাস পাঠক্রম ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্তই 
চালু হয়ে যাবে। 

ষষ্ঠ, সগ্চম, অষ্টম শ্রেণীর যে পাঠক্রমের যুল কথাগুলি এখানে উল্লেখ কর! হয়েছে, 
তা থেকেই একথা পরিষ্কার যে নৃতন পাঠক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সামাজিক ও 
আিক জীবনে, উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রেণী বৈষম্যে, সমাজের বিবর্তন ও বিপ্লবে । তা 
ছাড়া রাজ কাহিনীর অবতারণা না৷ করে নৃতন সিলেবাসে সাধারণ মানুষের জীবন 
সংগ্রাম, ধর্ম জীবন, সামাজিক অভ্যাস আচরণ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে এসব 
বিশেষত্বের ক্রম-উন্মোচন দেখানো হয়েছে । সর্বোপরি নবম-দশম শ্রেণীর পাঠকে 
এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন ইতিহাস পড়ে জাতীয় আত্মস্তরিতা বিম্বা বর্ণ ও ধর্ম- 
বিদ্বেষ সুষ্টি না হয়। 

উপরোক্ত বিচারে বলতেই হবে যে ১৯৭৪ সনে চালু কর! সিলেবাসের সাথে বর্ত- 
মানের নব-প্রবতিত সিলেবাসের মৌলিক তারতম্য আছে। আগে ছিল সারা পৃথিবী 
এবং সার! বিশ্বের মানব সমাজের তোয়াক্কা না করে শুধু ভারতের গুণগান এবং 
ভারতকে সর্ব বিষয়ে সর্বোধকষ্ট দেখানোর ব্যবস্থা | এই ধরনের প্রচেষ্টা ছিল 
ইতিহাস চেতনার সপ্ূর্ণ পরিপন্থী। নূতন পাঠন্রমে ভারতের কথা গৌণ হয়নি। 
বরং পৃথিবীর গটপ্রেক্ষিতে ভারতের কধা অনেক উজন হয়ে প্রতিভাত হয়েছে । 


ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


সমর ও স্থান চেতনা সৃষ্টিতে সময়রেখা ও মানচিত্রের ভূমিকা । 
সময়রেখার ব্যবহার । 


৯৭০০ € 


৭৫ 
২৭৪৪ | পলাশীর যুদ্ধ 
১৭৬৫ ভা কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 


১৭৭৩ i রেগুলেটিঃ আইন 
2৭৪৩৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
3888.3 চতুৰ্থ মহ যুদ্ধ 
i তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ 
১৮৩৫ ml পিস নীতি 


2৮৮৫ চন তৃতীয় ব্র্ যুদ্ধ ; রুংগ্রেস 
2৯০০ "কাউন্সিল আাইন 
৯৯৩৫ চুর বল ভগ 
৯৯২৯ এ চেস্সফ্চোর্ড 
ইৰ আসত মোন সংককার 
১২৬ উন আনি 
৯৯৩৫ ছ্ ভারত শাসন আইন 
২৯৪২ ডার্ত ছাড় আন্দোলন 
3৯৫০4] সাধীনতা 
২০০০ 


১নং চিত্র (আলোচনার জন্য এই অংশেরই ৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা" ব্র্টব্য ) 


দীর্ঘ সময়ের জন্য সময় রেখা 


১০০০ খু পুঃ 


টা 
্ু 
এ 
॥ নে 
ন 
১৫২৯ ” ==2===== 3 
} + | 
বিঃ রি 
৯৯৪৭৬ + 
- ২9০০৪ ME 
০ 


২নং চিত্র ( এই অংশেরই ৪৬৮ পৃষ্ঠা ব্য ) 


ac 


ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


অমসামরিক ঘটনাবলীকে সমান্তরাল রেখায় উপস্থাপন । 


ইউরোপ (দুইটি সমসাময়িক পরিস্থিভি) ভারতবর্ম 


৩৩৭ 


৩৭০ 


৪8০৩ 


+--——--—--—-—--—--------- 


ES ৰ স্বন্দগপ্তের নাতে 

কাঠি 11 হণদেরপনাজয় 

৪৭৬ |- লোম সভ্রাট বংশা অপসারিত, 11 - 
পঃ রোমান সামাজ্য ধ্বস 1! 
৪৮৪ | ছণদের পারস্য জয় 11 
21 


18-5---৮০৭৮৭৯২০ ই: ৮১:০২. 
টি £ তোরমাম 


1-----------5-৮ 41 সিহিরকুল 


ওনং চিত্র (এই অংশেরই ৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা জট ) 


(1৫৮ 4৪৭৩ 8১৮৯০ 2h ) 6৫) ২৫৪ 


| উপ স্ুগে উত্তর ভারতে সাম্বালজ্যর ভান্যাগড়া 


১২৯২োরীর জয়- 
$£ পারনিকরাজ্য 6. দৌর্ষ সু Ek গুপ্ত মুগ. হণ প্রভিহার  _রাজন্ুুত যুগ 
$ বি ৩ আনা ST 


সী 
মগের উহান বৈদে|শিক্‌ আক্রমণ ভু পাল মুগ -জেনরাজ্ -. 
হর্য্ক-শিশুনাগ-নন্ম আলেকজাপ্তার টি 


৫৫০ চালুক্য 


bb 


ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 
গ্রাফের ব্যবহার 


৭৮ 


৫নং চিত্র (এই অংশেরই ৪৬--৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) 


৬নং চিত্র (এই অংশেরই ৪৬--৪৮ পৃষ্ঠা জষ্টব্য ) 


তু সময়রেখা 


ON / 
আলাউদ্দিন _শ্রিলজী 1 মহম্মদ বিন তুঘলক 
রাজ্যের বিস্তার 1! রাজ্যের ভান্তন 
২২৯০ | ৯৩১৫ 
মালব ১২৯২ 
'দেবগিরি ১২৯৬ 
গুজরাট ৯২৯৭ 
রণএস্বর ১২৯ ১৩৩৫ আহসানের বিত্রাহ 
৯৩৩৭ বালা ক্ষ 
মেবার১৩০৩. ১৩৩৩ বিদারে £ 
খারা, মাণ্ডু ১৩০৫ ১৩৪০ অভ্র বিদ্রোহ 
তেলিন্গানা১৩০৮ ১৩৪২ সিন্ধু বিদ্রোহ 
হয়সাল ১৩১০ ] ১৩৪৪ বরজ্ল বিদ্রোহ 
পাণ্তা১৩১১ ১৩৪৭ বাহমনি রাজ্য 
১৩২০ ১৩৫৫ 


ভনং এবং ননং চিত্র (এ অংশেরই ৪৬--৪৮ পৃষ্টা জ্টব্য ) 


৮৬৩০৩ 


৯৪০০ 


১১ ১২নং চ্ত্রি (এই অংশেরই ৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা ষ্টব্য) 
সভ্যতার রাজগথ 
inh I en 1111 
01 


এল টা রি 
ইতিহাস তত্ব (২য়)_৬ 


ষষ্ঠ অধ্যার 
মানচিত্রের ব্যবহার 


সময়রেখা ব্যবহার করে কিভাবে সময় চেতনা স্থষ্টি করা যায় সে কথা আগেই 
আলোচন! হয়েছে এবং কয়েক ধরনের সময় রেখার কথা উল্লেখ করাও হয়েছে। 

মানচিত্রের ধারাবাহিক ব্যাখ্যা দিয়েও পড়ানো চলে । তার উদাহরণ £ 

১। মাধ্যমিক পাঠ তালিকার প্রথমেই রয়েছে ভারতের প্রাকৃতিক গঠন সম্বন্ধে 
আলোচন! প্রাথমিক পরিবেশ অনুযায়ী আঞ্চলিক বিভাগও দেখানো দরকার। 
এই কাজে লাগবে ১ম* মানচিত্র । 


3 
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২। সিলেবাসের পরবর্তী পর্যায়েই আছে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারতীয় এঁক্যের 
, কথা। কোথায় কোথায় জাতিগত বৈচিত্র্য আছে, কোথায় কোন ভাষা চলে 
একথা ম্যাপ দেখিয়ে বুঝাবার সাথে সাথেই এঁক্যের বাধনগুলিও উল্লেখ করা দরকার | 
এই প্রয়োজন মেটানোর জন্যই ২নং মানচিত্র ৷ 


মানচিত্রের ব্যবহার ৮৫ 


৩। সিলেবাসের তৃতীয় পর্যায়েই রয়েছে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা, সিন্ধু 
সভ্যতা, এবং আর্যদের বসতি স্থাপন ও বিস্তারের কথা । এই তথ্য চাক্ষুষ করানো 
যায় ওনং মানচিত্র থেকে। 


ভু 


গু 


CY 
ন্ৰাল 
হইব? ৮ 
নাউ মহেনে 
আমর চানহুদড়ো 
NS 
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৪। ভারতে রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারাবাহিক উন্মেষ হতে থাকে ষোড়শ মহাজনপদের 
যুগ থেকে । কি ভাবে আর্ধরা সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়েছিলেন এবং কোথায় কোথায় 
১৬টি মহাজনপদ গড়েছিলেন সে কথা বোঝা! যাবে ৪নং মানচিত্র থেকে । 


মানচিত্রের ব্যবহার ৮ 

৫ | অন্কতম মহাজনপদ “মগধ'ই ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রীয় 

বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে মগধকে কেন্দ্র করেই স্থষ্টি হয় ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য | 

মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্বন্ধে ধারণা হবে ৫নং মানচিত্র থেকে। (এই 

মানচিত্রখানি বড় করে একে সারনাথ, সীচী, গয়া, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, পাওয়াপুরী 
প্রভৃতি জায়গাগুলি নির্দেশ করা দরকার )। 


ভীলীক ভলখীসরসগ্হ € 


মর রে নক্মীর জলোঁ সা নিস ু দিও 
৬ 
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৬। মৌর্য সাত্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর উত্তর ভারতে স্ষ্টি হয় রাজনৈতিক 
শৃন্তত]। এই সুযোগে হল একের পর এক বহিরাক্রমণ। বহিলক গ্রীক, শক, কুশানরা 


উত্তর পশ্চিম ভারতে রাজ্যও গড়লেন। এই তথ্যটি বোঝানো যাবে ৬নং মানচিত্রের 
সাহায্যে । 


গহলব ০০০০০০০ 
. 


কুশাণ === 


State Institute of Edncadic 


মানচিত্রের ব্যবহার B.0. Banipur 24 Parga. 
West Bengal. 


৭। বিদেশী অধিকারকে নস্তাৎ করে ভারতে গড়ে ওঠে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য_গুপ্ত 
সাম্রাজ্য । মৌর্য সাম্রাজ্যের মত বিস্তৃত না হলেও গুপ্ত সাম্রাজ্যও ছিল সর্বভারতীয় 
নাম্রাভ্য। কিন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির পরে, আবার চেষ্টা হয় কনৌজ থেকে 
এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়বার। হর্যবর্ধনের সাফল্য অবশ্য গগুদের মতোও হয়নি। তবুও 
উত্তর ভারতে একটি এক্যবন্ধ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল | প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যিক 
এক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে রূপ দেওয়া চলে ৭নং মানচিত্রের সাহায্যে । (এই 
মানচিত্রের একটি বৃহত্তর সংস্করণে কনৌজ, এলোরা, এলিত্যাপ্টা প্রভৃতি দেখানো 


দরকার )। 


জিত-জনুগত 


মিত্র % ১২১ 
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৮। কনৌজ সাত্রাজ্যেরও পতন হল, কিন্ত সাত্রাজ্যিক এক্য গড়বার স্পৃহা কমল 
না। কনৌজকে কেন্দ্র করেই নৃতনভাবে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টা করলেন 
প্রতিহার, পাল এবং রাষ্ট্র রাজারা । এই ত্রিকোণ ঘন্বের রূপ দেখা যায় ৮নং 
মানচিত্রে । 


ধর্মগাল-দেবগাল£12% 


মানচিত্রের ব্যবহার ৯১. 


2! মৌর্য যুগ থেকে সুরু হয়েছিল ভারতের সাথে বহিবিশ্বের সম্পর্ক । দক্ষিণ, 
ভারতের রাজ্যগুলিও এই কাজে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে । বৃহত্তর ভারতের সাথে, 
ভারতের সম্পর্কের ছকটি দেখানো হয়েছে ৯নং মানচিত্রে । 


বৃহত্তর ভারত 
EN 
EES 
৫ 
ARSED 
ন EE ০১ 
০০০১ ন ঠি প্রশান্ত 


ভারত মহাসাগর 


) 0 voo ৯৬০০ 
[AEE Eon 
ক্ষিেলোনিটার 
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১০। জুলতানী আমলের প্রথম দিকে রাষ্ট্রের ভাঙ্গাগড়া সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর 
ভারতেই। আলাউদ্দিন খলজীই প্রথম স্থলতান যিনি দক্ষিণ ভারতেও অভিযান করে 
একের পর এক রাজ্য জয় করেন! কিভাবে তিনি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তার 
পরিচয় রয়েছে ১০নং মানচিত্রে। (এই মানচিত্রে প্রতিষ্ঠান, কাঞ্চী প্রভৃতি 
ব্জায়গাগুলিকে নির্দেশ করে নেওয়া ভাল )। 


মানচিত্রের ব্যবহার ন্ঞ্ 


১১। স্ুলতানী সাম্রাজ্য উঠল যেমন, পড়লে! তেমন। তুঘলক সুলতানদের পরে 
এই সাম্রাজ্য আর সাম্রাজ্য হিসেবে টিকে রইল না | তার বদলে নানা জায়গায় সৃষ্টি 
হল কয়েকটি স্থানীয় এবং আঞ্চলিক রাজ্য । সংস্কৃতির দিক থেকে আঞ্চলিক 
রাজ্যগুলির ভূমিকা ছিল খুবই বড়। রাষ্ট্রীয় দিক থেকে এরা! ছিল অনৈক্যের 
প্রতীক! এই অনৈক্যের স্থযোগেই ভারত জয় করলেন জহিরউদ্দিন বাবর । স্থলতানী 
যুগের অন্তিম দশাটি বোঝা যাবে ১১নং মানচিত্র থেকে। 


৪৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


১২। বাবর প্রতিষ্ঠা করলেন মুঘল সাম্রাজ্য । কিন্ত আকবর করলেন সাম্রাজ্যের 
বিস্তার। একের পর এক রাজ্য তিনি নিজের অধীনে কিম্বা আন্গত্যে এনেছেন। 
আওরঙ্গজেবও আসাম এবং দক্ষিণ ভারতে সাত্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। দুজন মুঘল 
ম্রাটের চেষ্টায় সাম্রাজ্যের যে বিস্তার হয়েছিল তার পরিচয় রয়েছে ১২নং মানচিত্রে । 
(এই মানচিত্রের বৃহত্তর সংস্করণে জয়পুর, আগ্রা, ভরতপুর, পানিপথ, খাহ্ুয়া, 
ফতেপুরসিক্রি, গর্গর1, চৌসা, বিন্বগ্রাম, চুণার, বল্মার, পুণা, কল্যাণ, আহমদনগর 
প্রভৃতি নির্দেশ করলে ভাল )। 


১০.কজদেশ্‌ ১৫৭৪ 


মানচিত্রের ব্যবহার ৯৫ 


১৩। সারা মুঘল যুগ ধরে চললো ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা আর সংঘাত। 
ভারতের দিকে দিকে তারা কুঠি ও বন্দর তৈরি করে বসলেন, বানালেন ছাউনি | কোন 
বণিকদল কোথায় কোথায় কুঠি বানিয়েছিল, তার পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে কি 
ভাবে তারা ভারতকে ছেকে ধরেছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত এরা 
বণিকই ছিলেন। কিন্তুভালভাবে কুঠি গড়েছিলেন। এই কথাইরয়েছে১৩নং মানচিত্রে । 


১৩নং মানচিত্র 


(এই মানচিত্রটি বড় করে এ কে বাঙ্গলা দেশের কয়েকটি জায়গাকে পরিষ্কার ভাবে 
দেখানো দরকার, যেমন- পলাশী, কাশিমবাজার, ঢাকা, হুগলী, ফলতা, মুশিদাবা, 
বর্ধমান, ভায়মগ্ডহারবার, হিজলী, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, চট্টগ্রাম, চুচু'ড়া ইত্যাি )। 
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বাঙ্গলাদেশের প্রাটীর্ন ইতিহাস পড়তে হলে এই মানচিত্র থেকে বাঁজলাদেশকে 
আলাদ। কবে এঁকে এই সব জায়গাগুলি নির্দেশ করে নিতে হবে” কর্ণ, 
পাওুরা, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, সপ্তগ্রাম, বিষ্ণুপুর, নবদ্ীপ। 

১৪। বণিক পরিচিতি থেকে ইংরেজ কোম্পানীর রাজনৈতিক পরিচিতি সুরু হল। 
১৭৪০ সনের পর থেকে একদিকে কর্ণাটক এবং অপরদিকে বান্দলাকে কেন্দ্র করে তাঁর 
রাজনৈতিক অধিকার স্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু ১৭৬৫ লন পর্যন্ত সর্বভারতীয় 


শি 


১৪নং মানচিত্র 
PL LEH aed এই জিনিসটি বোবা ষাৰে। 
te it এই ম্যাপে কর্ণাটক অঞ্চল এবং আর্কট জায়গাটি নটি 


মানচিত্রের ব্যবহার কথ 


১৫। অব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নানাভাবে 
এগিয়েছে এবং দক্ষিণ ভারতেও কয়েকটি যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা কয়ে: 


১৫নং মানচিত্র 


নিয়েছে। লর্ড ওয়েলেসলি বিদায় নেবার সময় ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রসার সম্বন্ধে: 

ধারণ! হবে ১৫নং মানচিত্র থেকে। (এই মানচিত্রটি বড় করে এঁকে এইসব জায়গা-. 

গুলিও দেখানো দরকার-_পুণা, শীরঙ্গ পম, হায়দরাবাদ, সাতারা, জিঞ্জি, রামেশ্বর,: 

মাদুর। ইত্যাদি )। , 
ইতিহাম তত্ব (২য় )-_' 
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১৬। আরও পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, রাজস্থানের 
রাজাদের অধীনতায় বেঁধে, সিন্ধুর আমীরদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ছুটি ব্রহ্ম 
বুদ্ধ, একটি আফগান যুদ্ধ করে এবং শিখ- শক্তিকে ধ্বংস করে ইংরেজ সাম্রাজ্য দাড়াল . 


2 ১৮৫৭ সনে 
স্টীর ১ ভারতে 


আঠা টি {_ [_ ইংৰেজ অধিকার 


SNR ত ৰজ UE 
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॥ 5 ৯৫ 
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১৬নং মানচিত্র 
সারা ভারতে । এই অবস্থাটি দেখানো হয়েছে ১৬নং মানচিত্রে । (মানচিত্রে অম্বত- 
শহর, জম্ব প্রভৃতি জায়গা দেখালেও ভাল )। বস্তুতঃ ১৩ থেকে ১৭নং মানচিত্র ধারা- 
বাহিকভাবে অনুসরণ করলে বোঝা যাবে কিভাবে “সব লাল হো য্যায়েগা” কথাটি 
বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছিল। 


মানচিত্রের ব্যবহার at 


১৭। সারা ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য যখন পুরে! প্রতিষ্ঠিত হল, তখনই হল ১৮৫৭ 
সনের বিদ্রোহ । এই বিদ্রোহের গতিটি দেখান হয়েছে ১৭নং মানচিত্রে । বিদ্রোহ 
দমন করেই আরও একশ বছরের জন্য সাম্রাজ্যের আয়ু বাড়ানো হয়েছিল। 


বলোপসাগর 


১৭নং মানচিত্র 


পরিবেশিত ও আলোচিত মানচিত্রগুলি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ভারতের 
i ৬ বাড়ানো যায়, তেমনি পড়াটিকে অনেক প্রাণবন্ত এবং 


আকর্ষণীয় করা য্বায়। 


পাঠ প্রস্তুতির সংকেত 


(পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে ) 
প্রথম অধ্যায় থেকে 


Q. I. Discuss the efficacy of the oral class teaching method 
of teaching history and suggest improvements. K 

উত্তর সংকেত £ (১) স্কুল স্তরে ইতিহাসের জটিল বিষয় উপস্থাপনের জন্য 
“রেডিমেড” পদ্ধতিতে পড়ানোর কথাই অনেকে বলেছেন। এই প্রণালীর মধ্যে 
ব্তৃতাধর্মী শ্রেণীপাঠ পদ্ধতি অন্যতম | 

(২) স্থবিধা ঃ ₹ল্লায়াসে, স্বল্প সময়ে বহু শ্রোতার কাছে বিষয়টি উপস্থিত করা 
যায়, শিক্ষকের পক্ষে সহজ সাধ্য ; আগাগোড়া আলোচনার ধার রক্ষা করা যায়ঃ 
যুক্তিশীল বিশ্লেষণের স্থবিধ!; ছাত্রদের বয়স অনুয়ারী বিষয়বস্তু কমানে। বাড়ানে। 
সম্ভব ইত্যাদি। 

(৩) অসুবিধা £ ব্যক্তিবৈষম্য স্বীকৃত হয় না) পরিবেশিত তথ্য সঞ্চয় কর! 
চলে, কিন্ত শিক্ষাটি আত্মগ্রচেষ্ঠায় হয় না) অনেক সময় উপকরণের সদ্যৎহার করা 
যায় ন ইত্যাদি । 

(৪) উন্নতির পন্থা; শিক্ষকের বক্তৃতার সাথে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ ; কৌতুহল 
এবং এতিহাসিক রোমাঞ্চ সৃষ্টি; পরিবেশ স্ষ্টির জন্য শিক্ষোপকরণ ব্যবহার, ম্যাপ 
দেখানো। 3 শ্রেণীপাঠের পরিপূরক হিসেবে বিতর্ক, রচনা, আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা; 
শিক্ষকের আলোচনায় আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির সমন্বয় 

সমগ্র বিষয়টিকে স্থবিধাগুনক অনুচ্ছেদে ভাগ করে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং শিক্ষকের 
আলোচনার পরিপূরক প্রশ্নোত্তরের ব্যবহার । রেফারেন্স বই থেকে পড়ে শোনানে। 
প্রভৃতির সাহায্যে এই প্রণালীর উন্নতি সম্ভব । 


Q.2. What is historical method? Ho বক ্ 
£ Ww fi 

NE EE ar is it applicable 

Or, 2a y What is Heurism in history ? Discuss how it can 
be adopted in aid of class teaching ? 
f Or. 210). Discuss the value of sources for developing insight 
in the study of history. (0. U. 1964). What are the sources of 
Indian history? How will you utilise them in history-teaching 
effectively ? 


এঁতিহছা লিক পদ্ধতি প্রস্তুতি সংকেত £ বিজ্ঞানসম্মত পদ্থায় যে কোন তত্ব 


পড়া তৈরির সংকেত ১০১ 


অনুসরণ করবার কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপ আছে যেমন, (ক) তথ্য আহরণ, (থ) তথ্য 
বিশ্লেষণ, (গ) তথ্যের তুলনা ও সমালোচনা, (ঘ) অনুমান স্থিরীকরণ, ($) তথ্য 
সমন্বয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নূতন তথ্য পাওয়া গেলে পুরানো! সিদ্ধান্তও বাতিল 
হয়ে যেতে পারে। তাই বলা হয়েছে যে এতিহাসিক নিজেই নিঙ্গের গ্রন্থশালা ধ্বংস 
করেন। (মন্তব্যটি অবশ্য প্রতীক হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে )। তথ্য বিশ্লেষণের 
সময় হয়তো ব্যক্তিসাপেক্ষতা অনুপ্রবেশ করে। অতীতের ছবি আকবার সময়ও 
কল্পনা এবং অনুমানের ভূমিকা থাকে। কিন্ত এতিহাসিককে মূলতঃ তথ্য এবং 
উপকরণ নিয়েই কাজ করতে হয়। 

ইতিহাসের গতি পথে ফেলে যাওয়া প্রমাণাদিই এতিহাসিকের উপকরণ ও তথ্য। 
যেমন বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কারিগর যন্ত্র তৈরি করেন, কিন্বা। বিভিন্ন উপাদানের 
সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক নৃতন জিনিস তৈরি করেন, তেমনি বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে 
এতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেন। ৫ 

উপকরণগুলিকে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যেমন-_(ক) বাস্তব ও অবাস্তব 5 
(খ) লিখিত ও অলিখিত; (গ) প্রাথমিক ও অপ্রাথমিক। 

এই সব উপকরণের সাহায্যে যে পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌছান হয়, তাকেই 
ঈঁতিহাসিক পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির ছুটি পর্যায়_(১) উপাদানের বিশ্লেষণ ও 
মূল্যায়ন, (২) বিভিন্ন উপাদানের মধ্য থেকে গ্রহণ-বর্জন এবং গৃহীত উপাদানের 
সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিশ্লেষণের দুটি দিক-_(ক) বাহিক, থে) আভ্যন্তরীণ 
বিভিন্ন উপাদানকে ছুইভাবে বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক পন্থায় সিদ্ধান্ত নেওয়া 
সম্ভব । 

এইভাবে বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে সিদ্ধান্তে পৌছবার পদ্ধতিকেই এতিহাসিক 
পদ্ধতি বলে। স্বভাবতঃই এই প্রচেষ্টাটি যত ব্যক্তিনিরপেক্ষ, পদ্ধতিটি ততই বিজ্ঞান- 
সুলভ | কিন্ত ব্যক্তিগত চিন্তা ও যুল্যবোধ অনেক সময় এসে যায়। তা ছাড়া 
প্রতিটি যুগই নিজন্ব সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিহাস থেকে নির্দেশ ও শিক্ষা পেতে 
চায়। তাই যুগের চিন্তা, প্রয়োজন ও যুল্যবোধ অনুসারে ইতিহাসের পুনবিশ্লেষণ 
হয়। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে'--“each generation must rewrite the 
history written by preceding generations.” প্রতিনিয়ত নৃতন উপাদান 
সংযোজিত হয় এবং প্রতিনিয়ত ইতিহাসের নবমূল্যায়ন হয় বলেই ইতিহাসকে বলা 
হয়েছে “one of the most ephemeral of all forms of literature.” 
পুরোপুরি এতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ স্কুলে সম্ভব নয়। ছাত্রদের মানসিক 
ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই পথের অন্তরায় তা ছাড়া প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পাওয়াও 


১০২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বাস্তবক্ষেত্রে অসম্ভব | অনেকে এখনও বলেন যে স্থুলস্তরে রেডিমেড পাঠ্য হিসেবেই 
ইতিহাসকে উপস্থিত করা উচিত। কিন্তু আংশিক হলেও এঁতিহাসিক পদ্ধতির 
সাথে স্ুলস্তরে, বিশেষতঃ উচচুক্রাসের ছাত্রদের পরিচিত করা সম্ভব এবং 
প্রয়োজন । এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই নানা ধরনের হিউরিষ্টিক প্রণালী কিন্বা - 
ডলটন প্র্যান প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। 

হিউরিট্টিক পদ্ধতি : অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করলে 
ইতিহাস পড়ার তাৎপর্যই অনেকটা নষ্ট হবে। ঠিক এই কারণে বইয়ের ছাপা 
অক্ষরকে প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করবার প্রবণতাও শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। 
নিজের চেষ্টায় প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের প্রণালীকেই হিউরিজম বলে। আবিষ্কারের 
আনন্দে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন “ইউরেকা'। এই শব্দটি থেকেই আবিষ্কারমূলক 
পাঠপ্রণালীর ত্বকে বলে হিউরিজম। ইতিহাসে এই প্রণালীর প্রয়োগ করে 
হিউরিষ্টিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে । 

হিউরিষ্টিক পদ্ধতির বৈশিষ্টা £ (ক) ছাত্রের স্বাধীন চিন্তার স্থযোগ, (থ) নিক্ষিয় 
গ্রহণের বদলে মৌলিকত্বের স্থযোগ, (গ) ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক চেতনা, (ঘ) উপাদান 
বিশ্লেষণের দক্ষতা (ও) ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্যয়, (চ) অন্ুসন্ধিৎসা, (ছ) আত্মগ্রচেষ্টায় 
আবিষ্কারের আনন্দ । 

এই পদ্ধতির যথেষ্ট শক্তি সত্বেও স্কুল স্তরে একক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার 
বালে ক্লাস-পড়ানোর সহায়ক হিসেবেই গ্রহণ করা ভাল। সম্ভবমত কিছু মৌলিক 
উপাদান ক্লাস ঘরে এনে এবং সহায়ক উপকরণের সাহায্যে হিউরিজম্‌'এর আবহাওয়া 
সৃষ্টি করা আসলে মূল্যবান । ট 


উৎস পদ্ধতি : বিকল্পে লেবরেটরী পদ্ধতিঃ হিউরিষ্টিক তথা ওঁতিহাসিক 
প্রণালীর অন্তর্গত অন্যতম পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারের মত ইতিহাসকক্ষকে 
মনে করা হয় অভীক্ষাগার, এবং ইতিহাসের উপাদানগুলিকে মনে করা হয় বিজ্ঞানের 
উপাদানের মত। এই উপাদানের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে ক্লাসে এবং ক্লাসের 
বাইরেও। স্কুলের ছাত্রদের প্রয়োজনে “উৎস পুস্তক”ও নানা দেশে তৈরি 
হয়েছে। উৎস পুস্তক থেকে তথ্য নির্বাচন, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নই প্রথম ধাপ। 
এতিহাসিক সমস্ার বিশ্লেষণ অর্থাৎ সাধ্যমত “এতিহাসিক পদ্ধতির” প্রয়োগই দ্বিতীয় 
ধাপ। 


স্কুলের স্তরে শুধুমাত্র এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব । কিন্তু এর নিজস্ব 
মুল্য অনেক-_(ক) এঁতিহাসিক চেতনা স্ুষ্টি, থে) তথ্যের সংযোগে  অন্তদূ্টি 
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(গে) এঁতিহাসিক মূল্যবোধ, (ঘ) যুক্তিশীলতা, €) তথ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ ক্ষমতা, 
(8) আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি আস্থা । 

ক্রটির দিকও আছে, যেমন_(ক) ভুল তথ্যের বন্ধন, (খ) পাঠ্যপুস্তকের প্রতি 
অবহেলা, (গ) সাধারণ ছাত্রের সীমাবদ্ধতা, (ঘ) তথ্য সমাবেশের স্বল্পতা প্রভৃতি । 
তবে ক্লাসে পড়ানোর সহায়করূপে এবং "খ্যাসাইনমেন্ট” সহযোগে প্রয়োগ করে 
ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইতিহাস চতনা৷ জাগানো সম্ভব । 

0. 3. Suggest a scheme for the adoption of the project 
method in High School lessons in history. 

প্রস্তুতি সংকেত : প্রোজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনার জন্য ১২-১৩ পৃষ্ঠায় 
উপস্থাপিত বিষয়টির সারসংক্ষেপ করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তব স্কীমের উদাহরণ 
হিসেবে ৩য় অংশে পাঠ পরিকল্পনাটি জ্্টব্য। 

Q. 4. Discuss the importance of Local History. How can 
the teacher make history real through the aid of local 1১156015 ? 
How should it be organised at school level and with what 
grades? CU. 263). How should the teacher introduce it to 
pupils t (0.0. 1959). 

প্রস্তুতি সংকেত ? স্থানীয় ইতিহাস পড়ার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিঁ(ক) নিকট 
ও মূর্ত থেকে দূর ও বিমূর্ত জ্ঞান আহরণ, (খ) ইতিহাস সম্পর্কে বাস্তব চেতনা, 
(গ) জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে স্থানীয় ইতিহাসের যথাযোগ্য সমাদর | 

স্থানীয় এঁতিহাসিক উপাদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, শতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, 
কাহিনী সংকলন, স্থানীয় উৎসব, আচার অনুষ্ঠানের পটভূমি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে 
ইতিহাসের বাস্তবায়ন সম্ভব । ‘Start history at your door”—এই কথাটিই 
স্থানীয় ইতিহাস পাঠের মর্মকথা। 

স্থানীয় ইতিহাসের বিস্তারিত এবং পুরো পরিবেশনা প্রকৃত প্রস্তাবে বয়স্কদের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । স্কুলের নীচু ক্লাসেই স্থানীয় ইতিহাসের অবতারণা অনেকটা 
শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল । প্রাসদিক উল্লেখ কিংবা দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ, গল্পের 
অবতারণা প্রভৃতিই সহজনাধ্য পন্থা । উচু ক্লাসে ছাত্রের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের 
দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন । 

স্থানীয় ইতিহাস উপস্থাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ আছে--(ক) জাতীয় 
ইতিহাস পড়ার সময় গ্রাসঙ্দিক অবতারণা । এই পদ্ধতিতে মূল পড়াটিও সহজবোধ্য 
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ও হাদয়গ্রাহী হয়, আলাদা ঘন্টা কিন্বা পাঠ্য বইয়ের দরকার হয় না, স্থানীয় ইতিহাসই 
প্রাধান্য পায় না, সমস্ত পড়াটিকে শিক্ষকই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিন্ত এ ব্যবস্থায় 
বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার অভাব থাকলে স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে পুরো ধারণা হয় 
না। খে) আলাদা বইয়ের সাহায্যে আলাদা ঘণ্টায় স্বাধীনভাবে উপস্থাপন। এই 
ব্যবস্থায় জ্ঞানের পূর্ণতা আসতে পারে; কিন্তু ইতিহাস রচনায় তথ্যের অভাব এবং 
স্কুলের সময় নির্ঘণ্টে সময় সংকুলানের সমস্তা হয়, এবং স্থানীয় ইতিহাসের প্রতি 
মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে । 

দুইটি পদ্ধতির সমন্বয় করে, (ক) বৎসরে এক মাসের জন্য বিশেষভাবে স্থানীয় 
ইতিহাস পড়ানো, (খ) মাঝে মাঝে তথ্য সংগ্রহের অভিযান, (গ) স্কুলে ইতিহাস 
সমিতি এবং ইতিহাস পত্রিকা প্রভৃতি পন্থা গ্রহণ করবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। 
এই সব পন্থা গ্রহণ করাও সহজ । 

(বিষয়টি আলোচনার জন্য ২০-২২ পৃষ্ঠায় আলোচনাটির, সারসংক্ষেপ করে 
নেওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত।) 

Q. 5. Discuss the efficacy of the biographical method of 
presenting history. 

এই প্রশ্নটির আলোচনা আগেই করা! হয়েছে। প্রথম অংশে ওয় অধ্যায়ের 
প্রশ্নাবলীর ৫নং এবং ৬নং প্রশ্নের প্রস্তুতি সংকেত দ্রষ্টব্য । 

Q 6. Is dramatization a satisfactory method of teaching 


history ? Discuss with special reference to Indian history for 


classes IX - X and elucidate your view point with illustrations. 
দ C. U. 1966) 


প্রস্তুতি সংকেত £ _ স্বপক্ষে যুক্তি : (ক) ইতিহাস সম্পর্কে বাস্তবচেতন! স্ষ্টিতে 
নাট্যপদ্ধতির মূল্য আছে, (খ) নাটকের সাহায্যে আবেগের সুস্থ পরিপোষণ, 
(গ) শ্যায়-অন্ায় নীতিবোধের পরিচর্যা, (ঘ) বাস্তব-ভিত্তিক বল্পনা স্থষ্টি, (ও) ইতিহাস 


যে মানব সভ্যতার মঞ্চরূপ, এ সম্পর্কে ধারণা স্থষ্টি প্রভৃতি। “Great man 


Theory”র প্রবক্তারাও এই পদ্ধতির অন্ুকূলে। 

কিন্তু এককভাবে এই পদ্ধতি নেওয়ার ঝুঁকি অনেক। (ক) প্রচলিত অনেক 
“এতিহাসিক নাটকই” অনৈতিহাসিক। স্বতরাং প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রকুত 
এতিহাসিক নাটক রচনার সমস্তা আছে। (খ) অনেক প্রচলিত নাটকই উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত। (গ) অনেক নাটকেই কল্পনা এবং ভাব প্রবণতার বাড়াবাড়ি থাকায় 
চিত্ত৷ এবং মূল্যায়নের অন্তরায় স্থষ্টি হয়। (ছ) স্কুলের উচু ক্লাসে ধারাবাহিক 


পড়া তৈরির সংকেত ১০৫ 


এবং সময়ক্রমিকভাবে ইতিহাস উপস্থিত করবার কথা। নাট্য “সিরীজ”-এর সাহায্যে 
সমস্ত ইতিহাস পেশ করতে হলে অসংখ্য নাটক রচনা এবং মঞ্চস্থ করবার কথা। 
এই কাজটি প্রায় অসম্ভব । তা ছাড়া ঘটনার ঘাতসংঘাত ছাড়া নাটক প্রাণবন্ত হয 
ন1। কিন্তু ধারাবাহিক সময় বিবর্তনের মধ্যে প্রতি পদে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত 
অন্বেষণের কাজটি শক্ত। অথচ সমগ্র ইতিহাসকে নাট্যাকারে উপস্থিত করা না 
গেলে ইতিহাস চেতনায় ফাঁক থেকে যাবে । (ও) সর্বোপরি মনে রাখা দরকার যে 
ইতিহাস পড়ার কাজটি একটি বিজ্ঞান সম্মত অনুশীলন । নাটক থেকে নাটকে হাক্কা 
মনে বিচরণ করে এই কাজ সম্ভব নয়। 

ভারতীয় ইতিহাসে অবশ্য এতিহাসিক যৃল্যসম্পন্ন বহু ঘটনা রয়েছে। প্রকৃত 
শিক্ষণীয় নাটক হিসেবে বিভিন্ন বিষয়কে উপস্থিত করতে হলে কয়েকটি, দিকে লক্ষ্য 
রাখা দরকার। (ক) নির্বাচিত বিষয়টি ঘটনাবহুল এব সংঘাত পূর্ণ হওয়া উচিত। 
খে) একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে নিয়ে ছিমছাম কাহিনী রচনা কর! দরকার ; (গ) মুল 
চরিত্রগুলি স্ুনির্বাচিত হওয়া চাই ; (ঘ) ঘটনাকালটি স্বল্প পরিধির হওয়া বাঞ্ছনীয় 3 
(ঙ) কোন অন্ধ বিশ্বাস কিন্বা অন্ধ আবেগের প্রকাশ না থাকাই উচিত, () অতি 
বীর পুজা এবং অতিরিক্ত কল্পনা! প্রবণতাও থাকবে না) (ছ) স্থনির্বাচিত মূল্যবোধকে 
প্রাধান্য দেওয়া উচিত ১ (জ) বিষয়বস্তুর সত্যতা যেন বিকৃত ন! হয় এবং বাস্তবতার 
চেতনা যেন অক্ষুপ্ন থাকে; (বে) ছাত্রদেরকেই নাটক পরিকল্পনা, রচনা, অভিনয় 
ও মঞ্চব্যবস্থাপণার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। (এ) ধারাবাহিক ভাবে ইতিহাস 
পড়ানোর ফাকে ফাকে সুনির্বাচিত নাটক অভিনয়ই যুক্তিযুক্ত 

উপসংহারে বলা চলে যে নাট্য পদ্ধতিকে নীচের ক্লাসে যতটা সহজভাবে ব্যবহার 
করা যায়, উপরের ক্লাসে ততটা যায় না। উপরের ক্লাসে মাঝে মাঝে সুনির্বাচিত 
নাটকের সাহায্যে ক্লাসের পড়ানোকে প্রাণবন্ত এবং বাস্তবতায় সমৃদ্ধ করে নেওয়াই ভাল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় কে 
(উপস্থাপন সম্পর্কে) 


0.1. Why should the nature of presentation of subject 
matter vary from stage to stage in school education? How would 


you present history in junior and senior classes ? 


প্রস্তুতি সংকেত? বিষয়বস্ত নির্বাচিত হলেও ছাত্রছাত্রীদের কাছে সেই 
বিষয়বস্ত উপস্থাপনের সাফল্যের উপর ইতিহাস পড়ার সার্থকতা! নির্ভর করে। 


১০৬ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


উপস্থাপনের সাফল্য নির্ভর করে উপস্থাপন কৌশলের উপর । ইতিহাস পড়ার সময় 
শিক্ষক, বিষয়বস্তু ও ছাত্রের মধ্যে সহজ সম্পর্ক সৃষ্টি হলেই পড়াটি ফলগ্রস্থ হতে পারে। 
উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কয়েকটি যূল নীতি মনে রাখা দরকার। (ক) বিষয়বস্তুর 
পরক্কতি ও জটিলতার কথা বিচার করতে হবে; থে) শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক 
ক্ষমতা বিচার করতে হবে, (গ) পরিবেশ, শিক্ষোপকরণ এবং সহপাঠ্যক্রমিক কাজের 
সম্ভাবন! প্রভৃতির কথা ভাবতে হবে । 

উপস্থাপনের সময় মূল লক্ষ্য থাকবে (ক) শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা, অন্গসদ্ধিপা 
জাগানো, ইতিহাসের বাস্তবতা! সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগানো, আত্মপ্রচেষ্টায় উদ্ধদ্ধ করা। 
শিক্ষকের ব্যাখ্য। ও বিবরণ, শিক্ষোপকরণের সহায়তা, গল্পকাহিনীর অবতারণা এবং 
শিক্ষার্থীর আত্মপ্রচেষ্টার সমন্বয়েই পড়াটি সফল হয়ে উঠবে । 

সাধারণ নীতিগুলি স্কুলের সব স্তরেই প্রযোজ্য হলেও বিষয়বন্ত ও বয়সের 
তারতম্যের ফলে নিম্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয়বস্ত উপস্থাপনার 
কৌশলে কিছু তারতম্য থাকনে। 

*এই পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ২৪-২৭ পৃষ্ঠার 
আলোচনাটির সারাংশ দিতে হবে। 


OQ. 2. What is historical time? Discuss the value of time- 
Sense in the study of history. Mention with special reference 
to time line & time graph, the different devices to help the 
development of time sense. (Discuss, with reference to Secondary 


syllabus of ancient Indian history how students can be trained 
in time and space sense ) 


প্রস্তুতি সংক্তে : (ক) “সময়” কথাটি বিমূর্ত, এর কোনও সুরু এবং শেষের 


ঠিকানা নেই। আদি থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত সময়ের স্রোত প্রবাহিত। এই 


সময়-প্রবাহের মধ্যে সভ্যতার ইতিহাস যে স্থানটুকু দখল করে আছে, তাই 


এতিহাসিক সময় । অবশ্য এই সহজ কথাটিতেই সব কিছু বলা হয় নাঃ কারণ এ 


সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন মানব “সভ্যতার, কালটিই এতিহাসিক 
সময়। কেউ বলেন যে যুগ সঙ্বন্ধে তথ্য আছে তাই এতিহাসিক সময়। কিন্ত 
বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য থাকলেই এতিহাসিক পর্যায়ে ফেলা যায় না, একখাও কেউ কেউ 
বলেন। এই অর্থেই প্রাগৈতিহাসিক কালকে তীরা রতিহাসিক কাল বলতে রাজী 
নন। জুতরাং মোটের উপর বল! চলে যে, যে সময় সম্পর্কে তথ্য ও উপকরণের 
সাহায্যে পুরো! বিবরণ তৈরি করা চলে, সেটিই এঁতিহাসিক কাল। 


পড়া তৈরির সংকেত ১০৭ 


(খ) মানব সভ্যতার বিকাশ হয়েছে ধারাবাহিকভাবে । সভ্যতার এই বিকাশ 
ধারায় মানুষের ক্রিয়াকলাপই ইতিহাসের বিষয়। প্রতিটি ক্রিয়াকলাপই নির্দিষ্ট 
সময় ও পরিবেশে ঘটেছিল। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতিটি ঘটনার বৈশিষ্ট্য ও 
তাৎপর্য স্থাষ্ট হয়েছে। সুতরাং সময়-প্রবাহের পটভূমিতেই ঘটনা-প্রবাহকে বুঝতে 
হবে। এখানেই ইতিহাস পড়ায় সময় চেতনার মূল্য। 

সময়চেতনার তিনটি দিক (১) কোন নির্দিষ্ট ঘটনা কোন্‌ সময় ঘটেছিল 
(location) ; (২) কত সময় ধরে ঘটেছিল, (৫528005)7 (৩) আজ থেকে 
কত আগে, কিংবা অন্য একটি ঘটনা থেকে কত আগে-পরে ঘটেছিল 
1015081006 | 

গে) বয়স ও ক্লাস হিসেবে সময় চেতনা স্থষ্টর সহায়ক বহু পদ্থার কথা উল্লেখ 
করা যায়। পরোক্ষ পন্থা_-(১) খেলাচ্ছলে date board, (২) জ্ঞানের আলো, 
(৩) Word making, (8) Time 701] বানানো, (৫) Running Frieze 
প্রভৃতি। প্রত্যক্ষ পন্ধা_(১) বংশ তালিকা, (২) পারিবারিক বৃক্ষ, ॥৩) সময় 
চার্ট ১) সময় রেখা__নানা ধরনের, যেমন (ক) লঙ্ববান (স্বল্প সময়ের জন্য , 
(খ) মাটির সঙ্গে সমাস্তরাল__20559705] (দীর্ঘ সময়ের জন্য ), (গে) দুই বা 
ততোধিক সমান্তরাল রেখ! (সমসাময়িক ঘটনাবলী বুঝানোর জন্য ), (ঘ বৃত্তাকার 
ডায়গ্রাম (সময়ের যুগ বিবর্তন বুঝানোর জন্য )। (৫) সময়জ্ঞাপক লেখচিত্র-_ 
ধরনের, যেমন (ক) সাধারণ জ্যামিতিক লেখচিত্র (রাজ্যের উত্থান-পতন 


নানা 

বুঝানোর জন্য ), খে) তুলনামূলক লেখচিত্র (একাধিক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন- 
ব্যাপ্তি বুঝানোর জন্ » (গ) 8155০82৭91৮বিভিন্ন ঘটনা কিন্বা বংশাবলীর 
সমসাময়িকতা৷ দেখানোর জন্য । 


মাধ্যমিক স্তরে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সময় ও স্থান চেতনা সৃষ্টির 
জন্য এইসব ব্যবস্থা নেওয়া চলে । 

(১) সাধারণভাবে সমগ্র প্রাচীন যুগের জন্য horizontal time line, 

(২) খ্ৰীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে মৌর্য সাম্রাজ্য পর্যন্ত লম্বমান সময় রেখা, 

(৩) মৌর্য গুপ্ত, কনৌজ সাম্রাজ্যের উখান পতন সম্পর্কে লেখচিত্র ; 

(৪) মৌর্য ও গু সম্রাটদের বংশলিপি কিন্বা পারিবারিক বৃক্ষ, 

(৫) কলিঙ্গ, সাতবাহন, শক, কুশাণ গ্রভৃতি শক্তির সময়কালজ্ঞাপক সমান্তরাল 


সময়রেখা, 
(৬) প্রতিহার, রাষ্ট্রকুট, পাল শক্তির সম্বন্ধে 10156০80217, 


১০৮ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


(৭) দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান পতন সম্বন্ধে horizontal time 
line. (আগে দেওয়। রেখা-নমুনা দ্রষ্টব্য )। 


এইসব ব্যবস্থার সঙ্গে এঁতিহাসিক ম্যাপ দেখিয়ে সময় ও স্থান চেতন| স্থাষ্ট করা 
সম্ভব । 


Q. 4. Discuss the importance of space sense in the study of 
history and mention the devices that you may adopt (with 
special reference to maps) to help the development of space 
sense in your pupils. 

*উত্তর সংকেত গ্রহণের বদলে ২৮-২৯ পৃষ্ঠার আলোচনাটির সংক্ষিপ্চ উপস্থাপনই 
শ্রেয়। 

ওঁ সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, (১) রিলীফ ম্যাপ, (২) গ্লোব, (৩) জলপথ 
স্থলপথ সম্বন্ধে রেখা মানচিত্র, (৪) নির্দিষ্ট জায়গার ফটো অথবা নৈসগিক ছবি, 
মানুষের পরিচয় ও জীবনযাত্রার ছবি, (৫) সিনেমা ও টেলিভিশনের কথা । 


03. 3. ‘Geography and chronology are the two eyes of 
history.” Discuss. (C.U. 1958). 


Or, Discuss the importance of the two dimensional concept 
of time and space in the study of history. - 


প্রস্তত্তি সংকেত: (১) ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাই নির্দিষ্ট দেশ, স্থান ও 
পরিবেশে ঘটেছে। এই পরিবেশই তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। সুতরাং ইতিহাসের 
ঘটনাকে বাস্তব এবং নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সম্পর্ক সথত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুঝবার জন্য 
স্থানচেতনা দরকার (২) পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়া ইতিহাস নেই। সভ্যতার 
ধারাবাহিকতা বুঝবার জন্য এবং প্রতিটি ঘটনাকে নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুঝবার জন্য সময়চেতনা প্রয়োজন। (৩) ভূগোলকে বলা হয় 
স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরিমাপ ; ইতিহাসকে বলা হয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
মান্ষের পরিমাপ । (৪) মানুষের দুইটি চোখ যেমন পরস্পরের সঙ্গে সংযোগপূর্ণ 
এবং ছুটির সমবায়েই দৃষ্টির পূর্ণতা, তেমনি নির্দিষ্ট জায়গায় মানুষের কাজ ও ঘটনার 
তাত্পর্যেই ইতিহাস চেতনার পূর্ণত।| কোন বিশেষ ঘটনা কোন বিশেষ সময়ে, 
কোন বিশেষ জায়গায় ঘটেছিল। তাই ভূগোল ও সময়পন্রী পরস্পরের সম্পূরক, 
এবং ছুইটিকে বলা হয় ইতিহাসের ছুই চোখ । গণিতের দ্বি-পরিসরতত্বে যেমন বস্তুর 
দুইটি পরিসরকে পরস্পরের সম্পূরক বলা হয়েছে, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তেমনি স্থান 
"ও সময় চেতনাকে পরস্পর সংযুক্ত দি-পরিসর রূপে কল্পনা করা হয় । 


পড়া তৈরির স'কেত বর 


(* উপরিউক্ত আলোচনার ধারা অবলম্বন করে ২৮ থেকে ৩ পৃষ্ঠার প্রথমার্ধ 
পর্যন্ত বিষয়ের সার-সংক্ষেপের সাহায্যে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত 
করলেই পড়াটি পূর্ণাঙ্গ হবে। ) 

0. 4. 4005 function of a text book is to illustrate and re- 
inforce the theme that has already been treated orally.” Discuss. 
(C. U. 1963). Write a critique on the present types of text 
books, and suggest improvements. 


প্রস্তুতি সংকেত: (১) সিলেবাসের প্রকৃতি এবং সিলেবাসের মধ্যে তথ্য 
ও বিষয় বিন্যাসের কৌশলের উপর পাঠ্য বইয়ের উৎকর্ষ নির্ভর করে। পাঠ্য বইয়ের 
দরকার মূলতঃ ছাত্রের এবং রেফারেন্স বইয়ের দরকার মূলতঃ শিক্ষকের । স্বতরাং 
বহু বিষয়ের ‘সার-সংক্ষেপ’ আকারের পাঠ্য বই আদৌ উপযোগী নয়, বরং শিক্ষার্থীর 
বয়স ও ক্লাস অনুসারে স্থনির্বাচিত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনাই দরকার। পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনার তত্বটিই “doctrine of fullness’ নামে পরিচিত। ( অব্য 
পূর্ণতার পরিমাপও ছাত্রের বয়সের উপর নির্ভরশীল। ) 

(২) সাধারণতঃ তিন ধরনের পাঠা বই দেখা যায় কে) বিষয়বস্তুর সাধারণ 
রূপরেখা হিসেবে । এক্ষেত্রে শিক্ষককে বলতে এবং ব্যাখ্য। করতে হয়। শিক্ষকের 
বলা বিষয়টি আরও পড়বার জন্য বই থেকে তেমন সাহায্য পাওয়া যায় না। স্বল্প 
মেধা তথা অধিকাংশ সাধারণ ছাত্রের পক্ষেই এই ব্যবস্থাটি তেমন সুবিধের নয়, 
বর manual ধর্মী বই। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষকের 
এই ধরনের বই অপেক্ষাকৃত সহায়ক । 


( অবশ্য আলোচনা যদি অপ্রয়োজনীয় কিছ মাআধিক দীৰ্ঘ না হয়।) (৩) ক্লাসের 
পড়ার সময়-সংক্ষিপ্ততা, ছাত্রদের আগ্রহ ও মনোযোগ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত 


এই সাফল্যই বইয়ের মূল্য নির্ধারক। ৮ 
(8) ভাল পাঠ্য বইয়ের গুণ হলো (ক) বিষয়বস্তুর সঠিকতা. মূর্ততা নিশ্চয়তা, 


সীমায়িত পরিসর, (গ) প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও মন্তব্য» - 


(খ) বয়সান্গপাতে আলোচনার 
সহায়ক ব্যবস্থাদি, ($)সহজ ও সরস ভাষায় আকর্ষণীয়: 


(ঘ) সময় ও স্থান চেতনা ুষ্টির 
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ভঙ্দিতে রচনা, (5) ম্যাপ, টেবল্‌ প্রভৃতি, (জ) পাঠ নির্দেশক প্রশ্নাবলী ও প্রস্ততি 
সংকেত ইত্যাদি। 

(৫) আমাদের স্থুল স্তরে প্রচলিত পাঠ্য বইগুলির বহু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও 
শিক্ষকর! দ্বিধাহীনভাবে সেগুলি অন্থস্রণ করেন। অবশ্য ইতিহাস পড়বার জন্য সময় 
নির্ঘন্টে সময় সংকুলান, কোর্স শেষ করা৷ এবং পরীক্ষার তাগিদ, শিক্ষোপকরণের 
অভাব প্রভৃতি অনেক কারণের জন্যই এমনটি হয়। শিক্ষকের দক্ষতার অভাবও যে 
দ্রারী নয় এমন নয়। j 

আমাদের পাঠ্যবই লেখকরা যুগপৎ শিক্ষক ও ছাত্রের প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা 
করেন। তাই যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে নির্ধারিত সিলেবাস শেষ করতে 
হয়, সেখানে “doctrine 0£ £Ullne55” কাজে লাগে না। আবার পৃষ্ঠাসংখ্যার 
সীমানি| যেখানে ন। থাকে, সেখানে অযাচিতভাবে অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও কাহিনী 
আমদানী করে, কিন্বা নানাভাবে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়। 
এর ফলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যাহত হয় এবং প্ররুত প্রস্তাবে doctrine of fullness- 
এর প্রতিও সুবিচার কর! হয় না। 

(এই আলোচনাটির সঙ্গে সিলেবাস গঠন সম্বন্ধে প্রথম অংশের তৃতীয় অধ্যায়ের 
>নং প্রশ্নের উত্তর সংকেতটি পড়া ভাল । ) 


0. 5. What is collateral reading? How will you organise 
collateral reading in history in your school? (0. U. 1962 ). 
Discuss the problems of collateral reading, with special reference 
to its purpose and assessment. (C. U. 1959). Make a list of 


books for collateral reading in relation to the history of Bengal, 
1757-1835. 


প্রস্তুতি সংকেত: (১) অমধর্মী সহায়ক পাঠের প্রয়োজন : পাঠ্- 
বইয়ের অসপপর্ণত। দূর করবার জন্য, বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ বিষয় পড়বার জন্ত, 
অপেক্ষাকৃত মেধাবী এবং অনুসন্ধিৎস্র ছাত্রের অগ্রগতিতে সহায়তা করবার জন্য, 
একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোক লাভের জন্য অতিরিক্ত সহায়ক 
এবং সমান্তরাল পাঠ দরকার । 

(২) সহায়ক পাঠের উপকারিতা; অতিরিক্ত তথ্য আহরণ করা যায়, 
বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশ্লেষণী দৃষ্টি গঠন করা যায়, ইতিহাসের 
সত্যতা সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি সৃষ্টি হয়, সুষ্ঠু পড়াশুনার অভ্যাস গড়ে ওঠে, রেফারেন্স বই 
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থেকে উপাদান সংগ্রহের দক্ষতা স্থষ্টি হয়, রচনা লেখা কিম্বা নাটক রচনার বিষয়বন্ত 
সংগ্রহ করা যায়, এতিহাসিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণ! জন্মে এবং একটি সাবিক উৎসাহ 
সথষ্টি হয়। 

(৩) সংগঠন প্রণালা £ স্কুল স্তরে সহায়ক পাঠ সংগঠনের ক্ষেত্রে বয়স অনুসারে 
বই নির্বাচন এবং যোগান, মনের দিক থেকে সহায়ক পড়াকে আবশ্যিক হিসেবে 
গ্রহণ, সহায়ক পাঠের সাহায্যে রচনা লেখা, উন্নত ধরণের প্রশ্নোত্তর শেখা, বিতর্ক 
সভার উপাদান সংগ্রহ, নির্ধারিত এ্যাসাইনমেণ্ট পূরণ, Supervised study. প্রভৃতি 
প্রণালী গ্রহণ কর! সম্ভব। ক্লাস ভিত্তিতে বই নির্বাচন এবং শিক্ষকের নির্দেশনা 
দরকার । 

সহায়ক পড়ার জন্য নীচু ক্লাসেই গল্প কাহিনী, জীবনী প্রভৃতি বই এবং উচু ক্লাসের 
জন্য একাধিক পাঠ্য বই, রেফারেন্স বই, জীবনী, আত্মজীবনী, নাটক, অর্থ নৈতিক 
সামাজিক বিষয় সম্পর্কে বিশেষ বই, বিশেষ যুগ ও ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ বই, উৎস" 
বই প্রভৃতি নির্বাচন এবং যোগান দরকার । 

(৪) উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নের সমস্তা!: সহায়ক পড়ার অর্থ পাঠ্যবইকে 
অবহেল। করা নয়, বরং তার পরিপোষণ। সহায়ক পড়ার অর্থ কেবল জীবনী ও 
নাটক পড়াই নয়। শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিংসা, আত্মপ্রচেষ্টা, আত্মপ্রত্যয় স্ব্টি করা, 
অনেক তথ্যের মধ্য থেকে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা সৃষ্টি করাই মুল উদ্দেশ্য 
এই উদ্দেশ্য কতটা পূর্ণ হলো, তার মূল্যায়নের জন্য (ক) ছাত্রদের assignment 
পূরণ, (খ) নিজেদের পড়াশুনা সম্পর্কে ছাত্রদের রেকর্ড অথবা! ডায়েরী রাখা, 
গে) পড়ার শেষে বই সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করা, এঁতিহাসিক সমস্ত! সম্বন্ধ 
মৌলিক রচনা লেখা, (ঘ) বিতর্ক আলোচনার মধ্যে নৃতন জ্ঞানের ব্যবহার, 
(ও) উচ্চানের প্রশ্নোত্তর লেখা প্রভৃতি নানাভাবে ফলশ্রুতির মূল্যায়ন সম্ভব | 

(e) মাধ্যমিক স্তরে বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭৫৭ সন থেকে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত 
ইতিহাসের সহায়ক পাঠের জন্য এই ধরণের বইগুলি নির্ধাচন করা চলে_ (ক) নাটক 
_সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতি, ৫)  সামাজিক- 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্ত উপন্যাস__আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি । 
9) কেরী সাহেবের মুন্সী, রামমোহন রায়ের জীবনী, ফোর্ট উইপিয়ম কলেজের 
ইতিহাস, বেটিস্ক ও মেকলের জীবনী, হিন্দু স্কুলের জন্মকথা এবং সম্ভব হলে সেই 


বুগের ছু'একখানা পত্রপত্রিকা 
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0.6. How would you organise a library to help the students 
of history in your school? What classes of books would you 
select ? 


* এই বিষয়টির জন্য ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় আলোচনাটির পূর্ণাঙ্গ সংক্ষেপিত রূপ তৈরিই 
যুক্তিযুক্ত । 

Q. 7. Should every school have a special teacher for 
teaching history? Ifso.why? (CC.U. 1960) 

* ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয় গুণের আলোচনা 
করা হয়েছে। এ আলোচনাটির সারসংক্ষেপ তৈরি করার পরে মন্তব্য কর! দরকার 
যে__আলোচিত দক্ষত| সব শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ এবং 
ইতিহাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন শিক্ষকের পক্ষেই এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব । 
তাই ইতিহাসের “বিশেষ শিক্ষক” থাকা দরকার । 


তৃভীর অধ্যায় থেকে 
( শিক্ষোপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে ) 


3. 1. Discuss the significance of the use of aids and 
appliances in teaching history. Why are they called “aids” ? 
What are the different types of aids} Make alist of aids for a 
topic trom Indian histoy in class IX. 

(১) শিক্ষোপকরণের প্রয়োজনীয়তা : প্রন্তুভি সংকেভ : (ক) অধৃশ্ঠ 
অতীতকে ব্যস্তবায়িত করা দরকার (থ) বাস্তবতাই বাস্তবতাবোধের গ্যারা্টি 
(গ) স্তরাং ইতিহাস পড়ার সময় একটি এঁতিহাসিক পরিমগ্ডল স্থষ্টর জন্যই 
উপকরণের ব্যবহার । 


(২) তাত্বিক ভিত্তি ঃ শিক্ষাবিজ্ঞানের বিচারে উপকরণের বিশেষ মূল্য 


আছে। মান্গষের উন্নত মননশীলতার জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ মানসিক ধারণা! 
(০০7০৫০0) । এই ধারণা” গড়ে ওঠে অর্থপূর্ণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে (percep- 
০০) । পারসেপসনের ভিত্তি হলে! প্রত্যক্ষান্তভূতি (cognition) | কগ.নিসনের 
হি হয় ইন্িয়ের সাহায্যে স্থতরাং ইঞ্জিযশক্তিগুলির যথাযথ ব্যবহারের উপর 
মননসীলত। অনেকাংশে নির্ভরশীল এখানেই ‘এইড’ ব্যবহারে যৌভিকতা। 
যতগুনি ইন্দিয়শক্তিকে সক্রিয় করা যায়, ততোই ভাল। ইতিহাসের ক্ষেত্র 
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'অন্থপস্থিত অতীতকে’ ‘উপস্থিত অনুভূতিতে’ রূপাস্তরের জন্য এইডের বিশেষ মূল্য 
ও তাৎপৰ্য রয়েছে। 

‘এইড’ বলা হয় কেন : উপকরণের ব্যবহারই জ্ঞানের সম্পূর্ণতা আনে না। 
যুক্তিশীল চিন্তা ও বিযূর্ত মননশীলতাই জ্ঞান সাধনার উচ্চমার্গ এবং শিক্ষার লক্ষ্য। 
এই কাজের ‘সহায়ক’ বলেই উপকরণকে ‘এইড’ বলা হয়। 

এইডের প্রকারভেদ : (ক) দর্শনীয় উপকরণ (খ) শ্রবনীয় উপকরণ, (গ) যুগপৎ 
দর্শনীয-শ্রবনীয়। (বিস্তৃত তালিকার জন্য ৫১-৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) | ১ আচার, 
আচরণ, শিল্পরীতি প্রভৃতি । 

অতীতের বহু নিদর্শন নানাভাবে আজও রয়েছে। এগুলির সচেতন আবিষ্কার, 
সংগ্রহ, তালিকা তৈরি এবং সঘ্যবহার করা দরকার । শিক্ষাভ্রমণ ও মিউজিয়াম 
দেখা বিশেষ উপকারী । 

ক্লাস ঘরে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ £ (ক) প্রতীক, যুতি, মডেল, ছবি, 
ম্যাপ, চার্ট, ভায়গ্রাম, সময়রেখা, রানিং ফ্রীজ প্রভৃতি । এগুলি কিনতেও পাওয়া 
যায়, তৈরিও করা যায়,। (৭) ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ, Stereoscope, রেডিও, 
টেলিভিশন, সিনেমা, নাটক প্রভৃতি । (এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য ৫৫-৫৬ 
পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ করে নেওয়া ভাল । ) 

নবম শ্রেণীতে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপকরণ : ভারতীয় ইতিহাস থেকে অশোক 
সম্পৰ্কিত পড়াটিকে উদ্বাহরণরূপে গ্রহণ করা চলে। এই ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য 
উপকরণগুলি হলো--(ক) মৌর্ধযুগের সময়রেখায় অশোকের রাজ্যকালের নির্দেশ, 
(খ) মৌর্য ‘পারিবারিক বৃক্ষে' অশোকের স্থান নির্দেশ, (গ) অশোকের সময় 
সাম্রাজ্যের পরিধি নির্দেশক মানচিত্র । এই মানচিত্রে কলিঙ্গের অবস্থিতির প্রতি, 
বিশেষ গুরুত্ব। (ৰ) আর একটি রেখাচিত্রে শিলালিপি ও প্রস্তরলিপিগুলির জায়গা 
নির্দেশ, (ও) সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতির ছবি, () অশোকস্তভ্ভ ও চক্রের মডেল, 
(ছ) অশোক-লিপির অনুক্কৃতি, (জ) আভ্যন্তরীণ, ধর্মীয় ও পররাষ্ট্রনীতি যেখানে 
ব্যক্ত হয়েছে, তেমন কয়েকটি লিপির নকল প্রভৃতি । 


0.2. Discuss how history teaching can be made effective " 
With the aid of Cinema, Radio & Television. (1960) 


প্রস্তুতি সংকেত £ ১নং প্রশ্নের উত্তরে প্রথম দুটি অহ্রচ্ছেদের সঙ্গে রেডিও, 


মডেল, ছবি, সিনেমা সম্পকে ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠার আলোচনাটির সারসংক্ষেপ করে নিলেই 


উত্তরটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ হয়। 
ইতিহাস তত্ব (২য়)_৮ 
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0.3. Should there.be a history room in every school ? How 


would you equip the history room in a secondary school ? 
(C. U. 1958, 1964) 


* ৫৭ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত আলেচনাই এই প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ উত্তর। 

Q.4. How can students of classes IX-X make the most 
profitable use of libraries and historical museums? (0. U. 1965) 
Should there be a school museum ? 

প্রস্তুভি সংরেত £ লাইব্রেরীর উপকারিত| এবং ব্যবহার সম্বন্ধে সহায়ক 
পাঠ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর ুষ্টব্য। 

(২) মিউজিয়ামের বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধে ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় আলোচনায় 
সারাংশ তৈরি করে নেওয়। প্রয়োজন । 

ছাত্রদের পক্ষে মিউজিয়াম ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য করা দরকার যে 
(ক) মিউজিয়ামে গিয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে রক্ষিত এবং সময়ক্রম অনুসারে সাজানো 
জিনিসগুলি নিজেরা দেখতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্পর্শও করতে পারে, 
(ধ) জিনিসের গায়ে লাগানো৷ লেবেল থেকে নিজেরাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জেনে নিতে 
পারে, (গ) বিভিন্ন যুগে ব্যবহৃত জিনিসের তারতম্য, শিল্পরীতির পার্থক্য, 
শিরশৈলীর ক্রমবিবর্তন বুঝতে পারে। (ঘ) যাছুঘরের মধ্যে দাড়িয়ে ইতিহাসের 
বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মে এবং ইতিহাস পড়ায় আগ্রহ স্থষ্টি হয়। 
(ঙ) অবশ্ঠ সুদক্ষ শিক্ষক কিন্ব। গাইডের সাহায্যে মিউজিয়াম দেখাই সবচেয়ে ভাল | 

(৩) স্কুল মিউজিয়াম সম্বন্ধে ১৪১ পৃষ্ঠার আলোচনাই এখানে উল্লেখ্য । 

0.5. Discuss the productive value of educational excursions. 
Which places in West Bengal would you propose to visit with 

“your pupils ? 

উত্তর সংকেভ : (ক) ইতিহাসের ক্ষেত্রে শিক্ষাভমণের মূল্য সীমাহীন। 
কয়েকটি বিশেষ লাভজনক দিকের কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট । (১) বিভিন্ন 
এঁতিহাসিক স্থানের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় ভৌগোলিক বিশেষত্ব বোঝা 
যায় (location and topography) ; (২) স্থলপথ, জলপথের নিশানা এবং 
বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার পরিচয় মেলে; (৩) বিভিন্ন ধরনের 
এঁতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে চাক্ষুম এবং প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়; (৪) বইয়ে পড়া 
বিষয়কে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করে ইতিহাসে বিশ্বাস আসে ; (৫) এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্ব 
স্বৃতিবিজড়িত জায়গায় দাঁড়ালে সেই ঘটনা ও ব্যক্তিরা! মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে দেখা 


পড়া তৈরির সংকেত ১১৫ 


দেয়) (৬) বিভিন্ন যুগ ও স্থানের শিল্পশৈলী এবং অন্যান্য স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য বোবা 
যায়; (৭) স্থানীয় আচার-আচরণের পরিচয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মনে 
অতীতের কথা কতটা জীবন্ত হয়ে আছে তার পরিচয় মেলে; (৮) প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার ফলে আরও কৌতুহল এবং আগ্রহ স্থষ্ট হয়; (৯) ইতিহাস চেতনা দানা 
বাঁধে, এবং (১০) যৌথ জীবনযাপন এবং ভ্রমণের মানসিক পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। 

(খ) পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণযোগ্য বিশেষ কয়েকটি জায়গা_-(৯) মাঁলদহ-__গৌড় ও 
পাতুয়া, নদীয়া নবদ্বীপ (২) বহরমপুর-_মুশিদাবাদ, রাজমহল$ (৩) বিষ্ণুপুর 
বিষ্ণুপুর গড়, মান্দারণ ; (৪) সপ্তগ্রাম, চন্দননগর, চু'চুড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, বজবজ, 
ডায়মগহারবার দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় প্রভৃতি গঙ্গার ছুই পাড়ের জায়গাগুলি ; 
(৫) এতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার কয়েকটি জায়গা; (৬) সম্প্রতি খনন- 
কার্যে আবিষ্কৃত কয়েকটি জায়গা__বেড়াচাপা, শ্রশুনিয়া, বোরাল, বারুইপুর এবং 
দক্ষিণ সুন্দরবনের কোন কোন অঞ্চল প্রভৃতি । 

(02.6. What is projective technique in teaching history ? 
How far is it applicable at the different stages of education? 


Discuss the comparative values of projective and non-projective 
techniques. (0. U. 1969 ) 


* উ্ুরর সংকেত হিসেবে এই বিষয়টির জন্য ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠার আলোচনাটির 
সারাংশ উপস্থিত করাই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 


চতুর্থ অধ্যায় থেকে 
(পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ) 
এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলি সম্পর্কে উত্তর সংকেতের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মূল 
আলোচনা থেকে অতি সহজেই উত্তর আহরণ করা সম্ভব। এই কাজে কিছু সহায়তা 
করা হচ্ছে মাত্র । 
0.1. Analyse the defects of the present system of history 


examination. Why are reforms necessary ? (0. U. 1961). How 
do you propose to make such reforms ? 


উত্তর প্রস্তুতির সংকেভ £ (ক) পরীক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে_৬১-৬৪ পৃষ্ঠার 
সারাংশ ; 
(৭) পরীক্ষার ক্রটি সম্বদ্ধে_৩১-৬৪ পৃষ্ঠা । 


১3৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


এই সঙ্গে অসদুপার ও পরীক্ষাগৃহের বিশৃঙ্খলার কথাও উল্লেখ করা যায়। কি 
মনে রাখা দরকার যে এগুলি সাধারণভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থারই” সমস্তা') কেবল 
ইতিহাস পরীক্ষার নয়। 

(গ) সংস্কার সম্বদ্ধে_ ৬২-৬৬ পৃষ্ঠা 

Q.2. Critically examine the value of objective-bassed tests 
in the programme of history examination and their distinctive 
features. (C.U. 1963). Analyse their inherent strength and 
weakness in comparison with essay type questions. Enumerate 
the New Type tests (71). Give specimens of such tests in 
history for use in Madhyamik Examination and state the 
principles on which they are based. 


উত্তরঃ নবপ্রণালীর পরীক্ষার দোষ গুণ প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে ৬২-৬৪ পৃষ্ঠা 


পর্যন্ত আলোচনার সারাংশ। অব্জেকটিভ টেষ্টের বহু উদাহরণও রয়েছে এই 
বইতে । 


পঞ্চম অধ্যায় থেকে ' 


(2.1. Trace the development in the teaching of history in 
Bengal and West Bengal during the last hundred years. 


উত্তর সংকেত : ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথেই ইতিহাস 
শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া! হয়েছিল। বিলেতি শাসন সম্পর্কে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করাই 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য জাতীয় চেতনা বিকাশের সাথে সাথে জাতীয় ভাবমানসকে 
স্বীকৃতি দিতে হল। অবশ্য ভারতীয় এতিহাসিকরাও ইংরেজ এঁতিহাসিকদের 
প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেননি । তাই দেখা যায় মূলত রাজনৈতিক ইতিহাস, 
রাজবংশের কাহিনী, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব এবং ভারতের 
ইতিহাসে ধর্মের প্রভাব অনেক গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজ বিবর্তনের ধারাটি পরিষ্কার 
ভাবে চিত্রায়িত করা হয়নি। স্বাধীনতার পরে তরুণ গবেষকদের চেষ্টায় অনেক নৃতন 
তথ্য সংযোজিত হয়েছে কিন্তু নৃতন ও পুরাতন ছন্দ থেকে ইতিহাস চেতনা আজও 
মুক্ত নয়। 

নৃতন মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোয় দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস পড়াকে আবশ্তিক 
করা হয়েছে, কারণ সাধারণ শিক্ষার এই স্তরের মধ্যেই কিশোর ও তরুণদের 


পড়া তৈরির সংকেত ১১৭ 


ভাবজগতে আন্তর্জাতিক সংহতি, জাতীয় সংহতি, এবং জাতীয় জীবনে বিভিন্ন অঞ্চল 
ও গোষ্ঠীর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে । সুতরাং বিশ্ব-ইতিহাসের 
পটভূমিকায় জাতীয় ইতিহাস প্রস্তুত করে জাতীয় জীবনের সামাজিক ও আঘধিক 
বিবর্তনকে রূপ দেওয়াই বর্তমানের স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের উদ্দেশ্ঠ | 

কিন্ত যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৪ সনে নৃতন সিলেবাস তৈরি হয়েছিল কিম্বা বই 
লেখ! হয়েছিল সেইভাবে বিচার করলে বলতেই হবে যে প্রত্যাশিত পরিবতন 
এসেছিল না। অব্য এ ব্যবস্থাতেও অনেকগুলি ইতিবাচক দিক ছি-| সেগুলির 
সদ্ব্যবহার করতে পারাও কম কথা নয় । 

নৃতন সিলেবাসে বিশ্ব ইতিহাসের যে ধার! দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসের ধারাকে 
যদি মানব জাতির ।ইতিহাস হিসেবেই বিচার করতে হয়, তবে বতমানে প্রবর্তিত 
পাঠক্রম অনেক বিজ্ঞানসম্মত । (অধ্যারটি পুরোই পড়া উচিত )। 


পঞ্চম অংশ 
শিখণ সহারিকা 


মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের তৈরি নূতন সিলেবাস ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় কয়েকটি 
নৃতন জিনিস এসেছে; যেমন-_ক) প্ররপ্পত্র রচনায় বিষয়মুখী অথবা বিষয়ভিত্তিক 
প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন, এবং পূর্ণাঙ্গ রচনাত্মক প্রশ্নের 
সমাবেশ করা হবে। স্বভাবত:ই এইসব বিষয়ের দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখতে 
হবে। স্কুলের পরীক্ষাতেও সেইভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। এজন্য নিজেদেরও 
জানা অবং অনুশীলন করা৷ দরকার । 

(৭) মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং সেদিকেও ছাত্র ও শিক্ষকের 
অন্থশীলন দরকার । 

(গ) সময় চেতনার উপর গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে। স্থতরাং সময় চেতনা 
বাড়ানোর পদ্ধতিগুলি এবং সময়রেখা ইত্যাদি তৈরি ও ব্যবহার করার বাস্তব দক্ষতা 
দরকার। 

(ঘ) মানচিত্র ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এমনকি চূড়ান্ত পরীক্ষাতেও 
মানচিত্রের অবতারণা করা হচ্ছে। স্বতরাং শিক্ষককে যেমন মানচিত্র ব্যবহার করা 
জানতে হবে, ছাত্রকেও তেমনি জানাতে হবে । 

(ঙ) কর্মশিক্ষার অবতারণা করা হয়েছে। কর্মশিক্ষা কেবলমাত্র ব্যবহারযোগ্য 
জিনিস তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না । প্রতিটি পাঠ্য বিষয়কেই ছেলেমেয়েদের 
কাছের সাথে যুক্ত করে বিষয়কে মূর্ত করে নেওয়! সম্ভব এবং‘কাজের মধ্য দিয়ে শেখার” 
নীতিকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব । 

এই সব অতি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়েই এই পঞ্চম অংশটি রচিত। স্থতরাং ক্লাস 
ঘরে পড়ানোর জন্য শিক্ষকের সাহায্যকারী হাতিয়ার অর্থাৎ শিখণ সহায়িকা 
হিসেবেই এই অংশকে নিতে হবে। 

শুরুতেই উপস্থাপন করা হচ্ছে নানা ধরণের প্রশ্ন । এগুলি সমাধানের মধ্য দিয়ে 
“বিষয়” আয়ত্ত করা যাবে ভালভাবে। (শিক্ষক শিক্ষিকা আরও অনেক প্রশ্ন তৈরি 
করেও নিতে পারবেন )। নবম ও দশম শ্রেণীতে নৃতন সিলেবাস সুরু হবে ১৯৮৩ 
এবং ১৯৮৪ সনে । ততদিন বর্তমান মিলেবাসই এ ছুই ক্লাসে চলবে বলে মাধ্যমিক 
পরীক্ষার কথা মনে রেখে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যই প্রশ্ন ও সময় পরী দেওয়া হল। 
বন্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার জন্য সমজাতীয় 
প্রশ্থ শিক্ষক-শিক্ষিকীরা ভৈরি করে নিভে পারেন বলে বিশ্বাস করি) 


শিখণ সহায়িকা ১১৯, 


বিষয়যুখী প্রশ্ন 
শুদ্ধিকরণের জন্য 
বারাণসীর চালুক্যদের বিরুদ্ধে হর্যবর্ধন জয়ী হয়েছিলেন । 
পালবংশের পরাস্তক কনৌজে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন । 
তরাইনের প্রথম যুদ্ধে আজমীরের রাজা জয়চন্দ্রের মৃত্যু হয়। 
পাশিপথের প্রথম যুদ্ধে গজনীর মহম্মদৃকে পৃর্থীরাজ পরাজিত করেন । 
মহম্মদ বিন তুঘলক মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু করেছিলেন । 
খান্গুয়াতে সংগ্রামসিংহের জয়ে পাঠান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। 
মুঘল সাত্রাজ্য ধ্বংসের পরে বিজয় নগর রাজ্যের সৃষ্টি হয়। 
ধর্মীয় সহনশীলতায় ফিরোজ তুঘলক ছিলেন আকবরের পূর্বস্থরী । 
সিকান্দার লোদির আমলে বহমনি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
চিতোর দখল করে আওরঙ্গজেব পদ্মিনীকে বন্দী করেন । 
দ্বিতীয় আলমগীরের আমলে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন । 
পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ইরাণের আহমদ শ।” আবদালীকে তৎকালীন দিল্লীর মুঘল 
সম্রাট পরাজিত করেন। 
বিজাপুরের অসিরগড় দুর্গই আলাউদ্দিন খলজী দখল করেন। 
১৬৪৫ সনে শাহজাহান গোলকুণ্ডা দখল করেন । 
শিবাজীর মন্ত্রীসভায় ১* জন সদস্তের মধ্যে সমরমনত্রী ছিলেন পেশোয়া। 
সিকান্দার লোদি মৌধলদের বাধা! দিয়েছিলেন । 
টোডল মলের আইন-ই আকবরীতে মুঘল ভারতে রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য আছে। 
শ্রীচৈতন্ত ছিলেন আকবরের সমসাময়িক । 
১৮১২ সনের লাহোর চুক্তি ছিল রঞ্জিং সিহ এবং ইংরেজদের মৈত্রী চুক্তি 
১৭৭২ সনে ওয়ারেন হেষ্টিংশ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানী 
পেয়েছিলেন । 
লর্ড ডালহৌসির সম্প্রসারণ নীতির ফলেই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ হয়েছিল । 
বাহাদুর শাহ ১৮১৫ সনে মিংহাসনচ্যুত হন। 
ইংরেজ বাহিনীর কাছে সারাটোগাতে জর্জ ওয়াশিংটন আত্মসমর্পণ করেন। 
আবিসিনিয়। দখল করার শাস্তি হিসেবে রাষ্ট্র থেকে রাশিয়া বহিষ্কৃত হয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে চীনের কম্যুনিষ্টর| কুওমিনটাংকে উৎখাত করেন। 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফাস ছিল ইংলণ্ডের মি 
১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লব তৃতীয় আলেকজাপারের শ্বৈরতন্ত্কে কীপিয়ে দেয়। 


৪ 


১২০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয়ভিত্তিক সত্য-মিথ্যা বিচারের অভীক্ষা 
ডানদিকে শুধু “হা? কিম্বা ন| লিখতে হবে । 

আর্ধরা যোড়শ মহাজনপদে বসতি করেছিলেন ।-_-অজাতশক্র ছিলেন কোশলের 
রাজা । _চন্দগুপ্ত মৌর্যের সময় বিরাট দুভিক্ষ হয়েছিল। _ দ্বিতীয় চন্দরগুণ্ডের আমলে 
রাজস্ব ছিল শস্তের এক চতুর্থাংশ ।-_ মগধের পশ্চিমে ছিল বিশাল কলি রাজ্য । _ 
পেশোয়ারে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্দীতি বসিয়ে ছিলেন কণিফ। __ বানভট্ট ছিলেন শশাঙ্কর 
সভাকবি ।- খললী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন জালালউদ্দিন | __ মালিক কাফুর রামেশ্বরে 
একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন। মহম্মদ গাওয়ান বহমনি রাজ্যের তিনজন সুলতানের 
অধীনে কাছ করেন। __ বিজয়নগরের দ্বিতীয় রাজবংশ ছিল তুলুভ বংশ । _ ১৫৩০ 
সনে বাবরের মৃত্যু হয়| -_ আকবরের সাম্রাজ্য কমোরিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। = 
আকবরের পুরো রাজত্বকাল ধরেই রাজধানী ছিল দিল্লী | কোন ইউরোপীয় ভারতে 
আসার আগেই আকবরের মৃত্যু হয়।__শাহজাহানের আমলে আসাম মুঘল 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি হয়। -_ মীর জুমলা ছিলেন বিভ্রাপুর রাজ্যের মন্ত্রী। = 
বাংলাদেশে পতুগীজদের সাথে শাহজাহানের স্ভাব ছিল। __ জুম্মা মসজিদ এবং মোতি 
মসজিদ তৈরি করেন শাহজাহান । -__ আওরঙ্গজেবই আলমগীর নামে পরিচিত । __ 
১৬৮০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে শিবাহীর মৃত্যু হয়। -_ শিবাজীর প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত 
্ায়াধীশ। -_ বাজীরাও ছিলেন দ্বিতীয় পেশোয়া। আকবরের আমলে রালফ ফিচ, 
ভারতে আসেন। = হায়দার আলি ছিলেন হায়দরাবাদের সুলতান | __ জব চার্ণক 
কলকাতা পত্তন করেন।-_ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং ওয়ারেন হেষ্টিংদ ছিলেন বন্ধু। - 
১৭৮২ সনে সলবাই সদ্ধিতে প্রথম মারাঠ। যুদ্ধের অবসান হয়। _ লর্ড ময়রার আমলে 
গুধ? যুদ্ধ হয়েছিল ।__ কোন ইংরেজ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হননি । _ 
লর্ড কার্জন ১৯০৩ সনে দিল্লীতে দরবার ডেকেছিলেন। __ সাইমন কমিশন ভারতে 
অভিনন্দন পেয়েছিল ।-- ক্যাবিনেট মিশন যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল । 


জমান্তিকরণ অনীক্ষা। (Completion Test) 
জৈন ধর্মগুরুদের বলা হতো __ | বিশ্বিসার ছিলেন __ রাঁজা | চাণক্য ছিলেন_ 
গ্রন্থের লেখক। স্মিথ __ আখ্যা দিয়েছেন ভারতের নেপোলিয়ন রূপে । কবি বীরসেন 
ছিলেন __ সভাকবি। হর্ান্দ গণনা করা! হয়__ সন থেকে । ধর্মপাল __ কে কনৌজের 
সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। মহীপালের ভাই রামপাল দিব্যর উত্তরাধিকারী _কে হত্যা 
করেন। শৈলেন্দ্ররাজ্য ছিল _- অঞ্চলে । “দাস” বংশের শ্রেষ্ট স্থলতান ছিলেন __| 
খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন = ৷ মহম্মদ তুঘলকের পরে সিংহাসনে বসেন _। 


শিখণ সহায়িকা ১২১ 


শেরশাহ __ কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন । আইন-ই-আঁকবরী রচনা 
করেন _-। জাহাঙ্গীর তীর বিদ্রোহী ছেলে __ কে অন্ধ করেন। ১৬৫৮ সনে সমুগড়ের 
যুদ্ধে আওরঙ্গজেব _কে পরাজিত করেন। শাহজী ছিলেন __ জাগিরদার। শেষ 
মুঘল সম্রাট ছিলেন __ | গীটের ভারত শাসন আইন পাস হয় _সনে। বড়লাট 
_ মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ ধংস করেন। বড়লাট__এর আমলে প্রথম শিখযুদ্ধ হয়। 
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ হয_সনে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন _ ৷ 
দিলী ভারতের রাজধানী হয়__সনে। বঙ্গভ্দের আদেশ দিয়েছিলেন বড়লাট ৷ 
কংগ্রেস-লীগের লক্ষ চুক্তি হয় _ সনে । খিলাফণ কমিটির নেতা ছিলেন _। 
অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহ্ৃত হয় __ ঘটনার পরে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয় __ কংগ্রেসে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন __। 
সঠিক উত্তর নির্ণয়ের অভীক্ষা। ( Multiple Choice ) 
(সঠিক শব্দটির নীচে দাগ দিতে হবে ) 


বেদাঙ্গ হল চার, ছয়, দশখানা। 

আঁলেকজাগ্ার জয় করেছিলেন পাঞ্চাল, পাঞ্জাব, মগধ। 
অলেকজাপ্ারের মৃত্যু হয় তক্ষশিলা, আলেকজান্িয়” ব্যাবিলনে | 
মেগাস্থিনিসের মতে ভারতে ছিল পাঁচ, সাত, এগারটি শ্রেণী। 
কলিঙ্গর রাজধানী ছিল তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোসালী । 

কনিষ্কর রাজধানী ছিল গান্ধার, মুর, পুরুষপুর । 
মালবিকাগ্িমিত্রের লেখক ছিলেন হরিষেণ, অশ্বঘোষ, কালিদাস । 

হুণ নেত! মিহিরগুলকে পরাজিত করেন হর্যবর্ষন, যশোধর্মন, চন্্রগুপ । 
হিউ-এন-সাঙ ভারতে ছিলেন ১২, ১৬, ১৪ বছর । 

বাংলার পাল রাজারা ছিলেন শৈব, বৌদ্ধ, জৈন । 

আলাউদ্দিনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন কাফুর, নসরৎ, খিজিরখান। 
পাঁণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় ১৫৬৫, ১৫২৬, ১২৯০ সনে । 

‘আকবরের সাম্রাজ্যে ছিল ১৩, ১৫, ১৮টি স্থুবা। 

পাঁণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় ১৫২৬, ১৫৫৬ ১৭৫৭ সনে । 

ইংরেজদের প্রথম কুটি হয় বোদ্বাই, কলকাতা, স্থরাটে । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় কর্ণওয়ালিস, ডালহৌসি, ক্যানিংয়ের আমলে। 
সতীদাহ নিবারণী আইন পাস হয় হেষ্টিংস, বেটিস্ক, রিপনের সময় । 
ইলবার্ট বিল আন্দোলন হয় রিপন, কার্জন, মলির সময় । 


১২২ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


মলি-মিন্টো সংস্কার হয় ১৯০৫, ১৯০৯১ ১৯১৯ সনে। 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল ১৯২১, ১৯১৮, ১৯৩৫ সনে। 
আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয় ১৯৩০, ১৯৪২, ১৯৪৭ সনে। 
ক্রিপস দৌত্য এসেছিল ১৯৩৫, ১৯৪৪, ১৯৪২ সনে । 


অময়ানুক্রম বোধের অতীক্ষা। (Tine Sequence) 
( সময়াহুক্রমে সাজাতে হবে ) 

বাণভট্ট, কালিদাস, হরিষেণ, ভবভূৃতি। 

রুদ্রদামন, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় পুলকেশী, দেবপাল। 

হ্ধবর্ধন, প্রভাকরবর্ধন, যশোধর্মন, লক্ষণসেন। 

ইলতুৎমিস, কুতুবউদ্দিন, মহম্মদ ঘোরী, রাজিয়া । 

ইব্রাহিম লোদি, ফিরোজ তুঘলক, শেরশাহ, বলবন। 

আবুল ফজল, আমীর খসরু, ফিরদৌদী, মিনহাজউদ্দিন। 

জাহানারা, রাজিয়া, মেহেরউন্নিসা, মোহাম আনাঘা। 

রাজারাম, শততুজী, বালাজী বাজীরাও, বালাভী বিশ্বনাথ । 

আবদালী, নাদির শাহ, তৈমুর লঙ, চেংগিস খান। 

লর্ড মিন্টো, লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড” হেষ্টিংস, ওয়ারন হেষ্টিংস । 

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, সাইমন কমিশন, মলি-মিন্টো সংস্কার | 

বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র গান্ধীজী । 

ইলবার্ট বিল আন্দোলন, হিন্দুমেলা, বঙ্গভঙ্গ, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা । 

মাষ্টারদা, ক্ষুদিরাম, বিবেকানন্দ, নেতাজী 

অসহযোগ, বন্ধভঙ্গ, আগষ্ট বিদ্রোহ, আইন অমান্য । 

আগষ্ট বিদ্রোহ, স্বাধীনতার ঘোষণা, মন্ত্রীমিশন, ক্রিপস দৌত্য। 

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’, লাহোর কংগ্রেস, কলকাতা কংগ্রেস, দিজাতিতত্ব। 

সতীদাহ নিবারণ, স্বায়ত শাসন আইন, দাসপ্রথা লোপ, সংবিধান রচনা । 


শিখণ সহায়িকা 
তথ্যের মিলকরণ অভীক্ষা। ( Matching Test ) 


(ঝা দিকের শব্দের সাথে মিলিয়ে ডানদিকের শব্দগুলি পাশাপাশি 
লিখতে হবে ) 
অবস্তী কৌশাদ্বী নানক মহারাষ্ট্র 
বসত শ্রাবস্তী তুকারাম পাঞ্জাব , 
মগধ উজ্জয়িনী শঙ্করাচার্য বাংলাদেশ 
(থ) মিনান্দার মেঘবর্ণ (ছ) প্রথম বহ্মযুদ্ধ লর্ড হাডিঞ 
কণি্ক গৌতমী পুত্র নিব * আমহাষ্ট 
সমুদ্ৰগুপ্ত অশ্বঘোষ দ্বিতীয়,» » » ক্যানিং 
রুদ্রদামন মিলিন্দপন্হো সিপাহী বিদ্রোহ » ভালহৌসি 
(গ) মেগান্থেনিস... কাদস্বরী (জ) দেশীয় সংবাদপত্র 
কৌটিল্য মেঘদূত লর্ড কার্জন 
কালিদাস ইণ্ডিক। স্বায়ত্ত শাসন আইন লর্ড লীটন 
বাণভট্ট অর্থশান্ত বিশ্ববিদ্তালয় আইন লর্ড রিপন 
(ঘ) কণিষ্ক কর্ণনুর্ণ তির ইত 
bo রি মলি-মিণ্টো সংস্কার ১৯১৭ * 
শশাঙ্ক পেশোয়ার স্যাডিল রি কক মিসর 74৫1 
(এ) চট্টগ্রাম ঘটনা. জিন্না 


(ও) হলদিঘাটের যুদ্ধ ১৮৫৭ সন 
পলাশীর ৮২. ১৭৬১ ৮ আই, এন, এ॥ গান্ধীজী 
তৃতীয় পানিপথ » ১৭৫৭ ,» লবণ সত্যাগ্ৰহ মাষ্টারদা 


সিপাহী বিদ্রোহ ১৫৭৬ » নিলি নেতাজী 


মৌখিক পরীক্ষা 
(ছাত্রদের তৈরি করবার জন্য কতগুলি নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হল। উত্তর তৈরি করে 
দেওয়া হল না, কারণ উত্তরগুলি খুবই সোজী। তা ছাড়া এর উত্তর তৈরি করতে 
- গিয়ে বিষয়ের উপর শিক্ষক শিক্ষিকার দখল বাড়বে 1) 


ক 


১২৪ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


মৌখিক প্রশ্ন 
নবম শ্রেণীর পাঠ্য থেকে 

প্রাচীন ভারতে 'পর্বতাশ্য়িন” বলা হত কোন অঞ্চলকে? প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 
'অঙ্গসারে ভারতকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? “ঞ্রব মধ্যদেশ” বলা হত -কোন 
জায়গাকে? ভারতের কোন কোন অঞ্চলে কি ধরনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে? 
ভারতের জাতীয় সংহতির উপাদানগুলো কি কি? “পঞ্চম বেদ’ বলতে প্রাচীন ভারতে 
কি বোঝাত? কোন কোন ধৰ্মীয় গ্রস্থকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান 
হিসেবে ধরা যায়? কোন কোন বস্তুতে লিপি খোদাই করা হয়েছিল? প্রাচীন যুগে 
কোন কোন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন? ‘সিন্ধু সভ্যতা” নাম হয়েছে কেন? 
কোন কোন অঞ্চল জুড়ে এই সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে? আর্যদের রাষ্ব্যবস্থা় 
সভা ও সমিতির কি স্থান ছিল? বৈদিক সাহিত্য বলতে কি বোঝায় ? ‘বোধি’ 
কথাটির অর্থ কি? বৌদ্ধ শীলের কয়েকটি উদাহরণ দাও । অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? 
বৌদ্ধ সংঘ’ গড়া হয়েছিল কেন”? মিলিন্দপঙহোতে কি পাওয়া যায়? নহপান এবং 
কদ্রদামন কোথাকার রাজ! ছিলেন? অশ্বঘোষ বিখ্যাত কেন? গান্ধার শিল্প কাকে 
বলে? ষোড়শ মহাজনপদ বলতে কি বোঝায়? সেলিউকসের কাছ থেকে চন্দরগুপ্ 
কোন কোন অঞ্চল পেয়েছিলেন? কার সময় নবরত্ব ছিলেন বলে কথিত? স্কনপগুপ্ডের 
বিশেষ কৃতিত্ব কি? হ্্বর্ন-পুলকেশীর যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন? কোন সুলতান 
দক্ষিণ ভারত জয় করেন? চর্যাপদ’ কি এবং কোথায় পাওয়া গেছে? জজবর্ণভূমি” 
কাকে বলা হত? ধীমান ও বীতপাল কি জন্য বিখ্যাত? বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয় 
কোথায় ছিল? মধ্য এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল? 
আঙ্ধোরভাট কোন দেশে অবস্থিত? শৈলেন্দ রাজ্যটি কোথায় ছিল? 

সবুক্তগীন কোথাকার হুলতান ছিলেন? কুতুবউদ্দিন কতদিন রাজত্ব করেন? 
ই আলাউদ্দিনের সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল কেন? ফিরোজ তুঘলক মোলাদের স্তযোগ 
সুবিধে দিরেছিলেন কেন? মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেছিলেন? শেরখান 
"ও শেরশাহ এই কথা ছুটির মধ্যে পার্থক্য কি? শেরশাহ কিভাব মারা যান? 
কোন অঞ্চলকে কাড়া বলে? আকবরকে জনকল্যাণকর স্বৈরশাসক বলা যায় কি? 
ইসলামের আঘাতে হিন্দু সমাজে অহ্ছশাসন বাড়লো কেন? রামানন্দ ও কবীর 
কোথাকার লোক ছিলেন? মধ্যযুগের কয়েকজন ধর্মসংস্কারকের নাম বল। মুঘল 
যুগে যে সব ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসেছিলেন তাদের নাম বল। মুঘল যুগের 
কয়েকজন নাম করা সাহিত্যিকের নাম বল। শিবাজী দখল করেছিলেন এমন 
কয়েকটি দুর্গের নাম কর। রবীন্দ্রনাথ শিবাজীকে রাজতপন্বী আখ্যা দিয়েছেন কেন? 


শিখণ সহায়িকা ১২৫ 


পেশোয়া কাকে বলা হয়? মিস্ল্‌ কথাটির অর্থ কি? শিখয়াজ্য ধ্বংস হওয়ার প্রধান, 
কারণ কি? 

১৭১৭ সনের ফর্মান কে কাকে দিয়েছিলেন? সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পাণ্ডা 
কারা ছিলেন? আগে শহীদ মিনারের কি নাম ছিল এবং কেন? গোলাপ সিংহ 
কিভাবে কাশ্মীরের রাজা হয়েছিলেন? দ্বৈত শাসন কাকে বলে? উডের ডেচপ্যাচের 
মূল কথা কি? কেরী, ওয়ার্ড ও মাসম্যান বিখ্যাত কেন? বিদ্যাসাগরেরে কোন 
কাজটিকে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে কর? কাকে ভারতের প্রথম আধুনিক মান্য বলা” 
হয়? ১৮৫৭ সনের আগেও কখন কখন সিপাইদের বিদ্রোহ হয়েছিল? বা্লাদেশে। 
১৮৫৭ সনে কোথায় কোথায় উত্থান হয়েছিল ? 


দশম শ্রেণীর পাঠ্য থেকে 

বঙ্গীয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কোন কোন আন্দোলন করেছিল? কোন উদ্দেশ্যে 
হিন্দু মেলার অনুষ্টান করা হয়েছিল ? “কালো কানুন’ বল! হয়েছিল কোন আইনকে ?' 
কোন উদ্দেশ্যে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ইলবাট বিলটি কি ছিল? 
কংগ্রেসের অধিবেশনকে তামাসা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন কে? ইংরেজ সরকার কোন 
উদ্দেশ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হতে দিয়েছিলেন? কংগ্রেস সম্বন্ধে লর্ড কার্জনের মনোভাব, 
কিছিল? 

ত্রিধারায় বয়কটের তিনটি ধারা কী ছিল? বন্দভ্্গ বিরোধী আন্দোলনে সামিল: 
হয়েছিলেন এমন কয়েকজন কবি সাহিত্যিকের নাম বল। চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের যৃত্যুদণ্ড 
হয়েছিল কেন? প্রথম সারির নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতা ছিলেন কে কে? কোন 
সংঘর্ষে বাঘ! যতীন শহীদ হয়েছিলেন? ১৯৯১ সনে মোহনবাগানের জয়ে বাঙ্গালীর 
আনন্দ হয়েছিল কেন? রাউলাট কমিটি. গড়া হয়েছিল কেন? রবীন্দ্রনাথ কিভাবে 
জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন? আলি ভ্রাতৃদ্বয় বলতে কাদের 
বোঝায়? কোন অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়? “সাইমন 
ফিরে যাও” ধ্বনির তাৎপর্য কি? কিভাবে লাজপৎ রায়ের মৃত্যু হয়েছিল? কি ভাকে 
যতীন দাসের মৃত্যু হয়? কে প্রথম দেশ বিভাগের কথা বলেছিলেন? ব্যক্তিগত 
সত্যাগ্রহ কখন এবং কেন হয়েছিল? কিভাবে সুভাষচন্দ্র বালিনে পৌছেছিলেন? 
“করবো নয়তো মরবো? ধ্বনি কে কখন তুলেছিলেন? “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” ভন্ত 
কোন দিনটি ভারতের ইতিহাসে কলঙ্কিত হয়ে আছে? মন্ত্রী মিশন কখন এসেছিল? 
কোন দিনটিতে ভারত স্বাধীন হয়? কবে গান্ধীজী নিহত হন? 

ভারতের জাতীয় নঙ্গীত কোনটি? জাতীয় পতাকায় কোন কোন রং আছে? 


২৬ ইতিহাস 2 তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


ভারতের রাষ্ট্রপতিকে কারা নির্বাচিত করেন? গণপরিষদ বলতে কি বোঝায়? 
মৌলিক অধিকার কাঁকে বলে? সুপ্রিম কোর্ট কাকে বলে? কত বছর বয়সে 
ভারতের নাগরিকরা৷ ভোটাধিকার পায়? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ( Short Answer type ) 

(মাধ্যমিক শিক্ষা! পর্ষদের নমূন। প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্নের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে। পরীক্ষায়ও এ জিনিসটি পরীক্ষিত হয়েছে। স্থতরাং ক্লাসে 
পড়ানোর সাথে সাথেই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা ভাল। তা ছাড়! স্কুলের আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষাতেও এই ধরণের প্রশ্ন দিতে হবে । প্রশ্ন করবার “টেকনিক” বুঝতে সাহায্য 
করবার জন্যই এখানে কতগুলি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল। প্রশ্নগুলো এতই সোজা যে 
উত্তর তৈরি করে দেওয়ার দরকার মনেহয়নি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই উত্তর 
তৈরি করে নিলে বিষয়বস্তুতে দখল অনেক বাড়বে | ) 


সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন :_ 

ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দাও । “বহিবিশ্বের দিকে ভারতের দরজা” 
বলতে কি বোঝায়? ভারতের আদিম অধিবাসী কারা? হিন্দুদের সপ্ততীর্থ এবং 
সপ্তনদীর নামগুলি লেখ। ভারতের কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার নাম লেখ। ‘ভারত 
সন্তান? কথাটির তাৎপর্য কি? 

ইতিহাসের উপাদান বলতে কি বোঝায়? উপাদান হিসেবে মুদ্রার বিশেষত্ব কি? 
স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া! গেছে, এমন অন্ততঃ ৬টি জায়গার নাম লেখ। 

নদীমাতৃক সভ্যতা বলতে কি বোঝার? আর্ধরা কোথা থেকে এবং কখন ভারতে 
আসেন ? কতদিন আগে সিন্ধু সভ্যতা স্থষ্টি হয়েছিল? বৈদিক সভ্যতা বলতে কি 
বোঝায়? গুরুকুল কথাটির তাৎপর্য কি? বর্ণাশ্রম কাকে বলে? চতুরাশ্রম কাকে 
বলে? বৈদিক যুগে সমাজে মেয়েদের স্থান কি ছিল? চতুর্ধাম, তীর, কেবল জ্ঞান 
কথাগুলির অর্থ কি? জৈনরা কতজন তীর্থস্করের কথা বলেন এবং শেষ তীর্ঘস্কর কে? 
স্দীতি কথাটির অর্থ কি? কয়টি সদীতি হয়েছিল? ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের 
বিস্তার কোথায় কোথায় হয়েছিল? 

আলেকজাগার কোন দেশের রাজা ছিলেন ? কবে তিনি হিন্দুকুশ পার হলেন? 
কার সাথে পাঞ্জাবে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল? ব্যাকট্রিয়।৷ এবং শকস্থান কোথায়? পশ্চিম 
শক বলা হয় কাদের এবং কেন? রাজপুত জাতি কিভাবে সৃষ্টি হয়? 

বর্তমানের পরিচয়সহ যোড়শ মহাজন পদের নামগুলি লেখ। সমুত্রগুপ্তের রাজ্য 
জয়ের কথা কিভাবে জান যায়? কনৌজের জন্য ত্রিকোণ ন্ হয়েছিল কাদের মধ্যে? 


তা EEE 


শিখণ সহায়িকা ১২৭ 
বর্মপাল ও দেবপালের রাজ্য কতটা বিস্তৃত ছিল? বিদেশী আক্রমণকারীরা৷ ভারতের 
সংস্কৃতিতে আকষ্ট হয়েছিলেন কেন? কনৌজের ধর্মমেল৷ সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ কি 
বিবরণ দিয়েছেন? অভস্তা, এলোরা, এলিফ্যান্টা কোথায়? পালফুগে কোথায় কোথায় 
বড় বড় বিহার তৈরি হয়েছিল? অশোকের সময় ধর্ম প্রচারকরা ভারতের বাইরে 
কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন? অন্ুরাধাপুরের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব কী? “বৃহত্তর ভারত’ 
বলতে কি বোঝায়? / 

মধ্যযুগ £__সুলতান মামুদ কতবার কি উদ্দেশ্যে ভারতে অভিযান করেছিলেন? 
দাসবংশ' কি সত্যিই ক্রীতদাসের রাজবংশ ছিল? চেদ্দিল খান কে ছিলেন? 
রাজিয়াকে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল কেন? চল্লিশ দাসের চক্র কাকে বলে এবং 
এর ভূমিকা কি ছিল? খিলজী জঙ্গীবাদ কথাটির তাৎপর্য কি? তৈমুরলঙ কে 
ছিলেন এবং কখন ভারতে এসেছিলেন? নব মুসলমান কাদের বল! হয়? স্থলতানী 
সাম্রাজ্য ভাঙ্গার পরে কোন কোন রাজ্য দাড়িয়েছিল ? 
* হুমায়ুন কোন কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজ্য হারালেন? পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ 
কখন, কাদের মধ্যে হয়েছিল? দক্ষিণ ভারতে আকবর কতটা এগিয়েছিলেন? 
শাহজাহানের স্থাপত্য কাজের মধ্যে প্রধান ছিল কোনগুলি? আওরক্গজেবের পরে 
মুঘল সাম্রাজ্য কতদিন টিকে ছিল? বৈষ্ণব ধর্ম জনপ্রিয় হল কখন এবং কেন? মুঘলযুগে 
কারিগরির উন্নতির কারণ কি? মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজে স্তরবিভাগ কিভাবে ছিল? 

আফজল খানের হত্যাকে কি ‘আত্মরক্ষামূলক’ বলা যায়? শিবাজী কেন 
জয়সিংহের সাথে আপস করেছিলেন? কেন আওরঙ্গজেব মারাঠাদের দমন করতে 


_ ব্যর্থ হলেন? মারাঠা সর্দাররা কোন কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? কোন কোন 


শিখ গুরু শহীদ হয়েছিলেন? অমৃতশহরের চুক্তি কাদের মধ্যে হয়েছিল এবং এর 
বিষয় কি ছিল? 

ভারতে কোথায় কোথায় ইংরেঞ্জ কুঠি স্থাপিত হয়েছিল? ১৭১৭ সনের ফার্মানে 
ইংরেজদের কি সুবিধে হয়েছিল? মীরকাশিমের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের মূল 
কারণ কি? বণিকদের প্রতি মুশিদকুলি ও আলিবদ্ির কি মনোভাব ছিল? নায়েব 
নাজিম ও দেওয়ানীর অর্থ কি? 

ইয়ং বেল কাদের বলা হয়? ইংরেজ শাসকদের প্রধান প্রধান সংস্কারগুলি কি 
ছিল? ভারতীয় নেতাদের প্রধান প্রধান সংস্কার আন্দোলন কি ছিল? রামমোহনকে 
‘ভারত পথিক' বলা হয় কেন? সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলার নবাবের ভূমিকা 
কি ছিল? শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বিদ্রোহে যোগ দেননি কেন? প্রধান প্রধান বিদ্রোহী 
নেতাদের পরিচয় দাও। 
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দশম শ্রেণীর পাঠ্য থেকে 

সিভিল সাভিসের বয়সের ব্যাপারে শিক্ষিত ভারতীয়রা! ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কেন? নীল 
বিদ্রোহের প্রশ্নে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাব কি ছিল? ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
কেন ও কবে? বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয়-মন্ত্রণাদাতা বলা হয় কেন? জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রথম পর্বের নীতি কি ছিল? কংগ্রেসের প্রতি সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন এল 
কখন এবং কেন? বন্ধভন্দ আন্দোলনকে দেশলাইয়ের কাঠির মত বল৷ হয়েছে কেন? 
কি কি জিনিস বয়কট কর! হয়েছিল? স্বদেশী আন্দালন বলতে কি বোঝায়? 
গণসংযোগ করবার জন্য তিলক কি কি করেছিলেন? বাব্বলাদেশে কোন কোন বিপ্লবী 
দল তৈরি হয়েছিল? “হলদে বই" কাকে বলে? গন্দর পার্টি কাকে বলে? মলি- 
মিন্টো। সংস্কার সম্বন্ধে চরমপন্থীদের মনোভাব কি ছিল? গান্ধীজী কিভাবে স্বরাজের 
ব্যাথা দিয়েছিলেন ? “এক বছরেই স্বরাজ আসবে”__এই কথা বলায় কি গান্ধীজীর 
ভুল হয়েছিল? অসহযোগ আন্দোলনের পরে নৃতন করে বিপ্লবী কাজ সুরু হল কেন? 

কি উদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়েছিল? স্বাধীনতার শপথ বাক্যের 
তাৎপর্য কি? ১৯৩৯ সনে কেন কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্ীত্ব ত্যাগ করেছিল? মাতঙ্গিনী 
হাজরার মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল? স্থভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ছেড়েছিলেন 
কেন? ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাবের মর্মার্থ কি? 

উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষের মধ্যে কোনটি বেশী ক্ষমতাশালী? নির্বাচন কমিশনারের 
কাজ কি? ভারতের সংবিধানে রাষ্্রপরিচালনার নীতি গ্রহণের তাৎপর্য কি? 
নাগরিকদের অধিকার রক্ষার উপায় কি? নাগরিকের অধিকারগুলি কি সীমাহীন ? 


সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন (Short Esay type) 

(পর্যৎ প্রচারিত নমুনায় সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
সুতরাং এ সম্পর্কেও কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল। এক্ষেত্রেও উত্তর তৈরি করে দেওয়া 
হল ন|। শিক্ষক-শিক্ষিকারা কৌশল আয়ত্ত করবেন, এটাই আশা । ) 

ভারতের ইতিহাসে হিমালয় পর্বত শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল? ভারতের জাতীয় 
সংহতির উপাদান কি কি? মধ্য যুগে বাইরে থেকে কার! ভারতে এসেছিলেন? 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানের স্বল্নতা রয়েছে কেন? প্রাচীন ভারতে 
ধর্মসংস্কার আন্দোলন পূর্ব ভারতেই স্থরু হয়েছিল কেন? আর্য সত্য, শীল, নির্বাণ, 
এই কথাগুলির অর্থ কি? হণ কারা! এবং ভারতে তাদের ভাগ্য কি হয়েছিল? 
প্রতিহার শক্তির উত্থান কি ভাবে হয়? 

মৌর্য সাম্রাজ্য কতটা। বিস্তৃত ছিল? সমুদ্রগুত কোন কোন রাজ্য জয় করেছিলেন? 


শিখণ সহায়িকা ১২৯ 


মৌর্য প্রশাসন ব্যবস্থা কিরকম ছিল? দক্ষিণ ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দাও। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কনিষ্কের বিশেষ অবদান কি? পল্লবদের স্থাপত্য 
কাজের কি পরিচয় আছে? দ্বীপময় ভারত কথাটির অর্থ কি? মধ্য এশিয়ায় ভারতীয়: 
সংস্কৃতি কিভাবে ছড়িয়েছিল ? 

মধ্যঘুগ_মহম্মদ বিন কাশিমের অভিযানের পরিণাম কি হয়েছিল? সুলতান মামুদ 
এবং ঘোরীর অভিযানের পার্থক্য কি? দাক্ষিণাত্যের সম্পদ কিভাবে আলাউদ্দিনকে 
সাহায্য করেছিল? পাণিপথে বাবরের জয়ের কারণ কি? উত্তর পশ্চিম ভারত সম্পর্কে 
আকবর কি নীতি নিয়েছিলেন? উত্তরাধিকারের লড়াই মুঘল যুগে নিয়মিত ব্যাপার 
হয়েছিল কেন? হিন্দুদের প্রতি আকবর কি নীতি নিয়েছিলেন? স্থফীদের বিশেষ 
অবদান কি? শিক্ষার ক্ষেত্রে আকবরের বিশেষ অবদান কি? অষ্ট প্রধান কারা 
ছিলেন? 

আধুনিক যুগ-__ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের গুরুত্ব কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
কাকে বলে? অধীনতামূলক মিত্রতার অর্থ কি? স্বত্ব বিলোপ নীতি কাকে বলে? 
ভারতে কি ভাবে ইংরাজী শিক্ষ। প্রবতিত হয়? হিন্দু বিদ্যালয়ের ভূমিকা কতটা 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ইংরেজ শাসনের ফলে জনসাধারণের জীবনে কি কি সমস্তা সৃষ্ট 
হয়েছিল? মহারাণীর ঘোষণার মূল কথা এবং তাৎপর্য কি? 

জাতীয় চেতনা স্ষ্টিতে সাহিত্য ও নাট্য মঞ্চের কি প্রভাব ছিল? আলীগড় 
আন্দোলনেত্ব নীতি কি ছিল? চা-কুলীদের সম্পর্কে কংগ্রেসে কখন প্রস্তাব পাস হয়? 
অরন্ধন ও রাখি বন্ধনের তাৎপর্য কি? বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে মুসলমানদের কি অভিমত 
ছিল? কার্লাইল সাকুলার এবং বয়কট সাকুলারের তাৎপর্য কি? বন্গভঙ্গের 
পিছনে কার্জনের কি উদ্দেশ্য ছিল? প্রেয়ার, পিটিসন, প্রীজ নীতি বলতে কি বোঝায় ? 
১৯*৭ সনে কেন কংগ্রেস ভাগ হয়ে গিয়েছিল? “হোমরুল” বলতে কি বোঝায়? 
খিলাফৎ সমস্যাটি কি ছিল? সত্যগ্রহ কথাটির অর্থ কি? কলিকাতা কংগ্রেস ও 
লাহোর কংগ্রেসের পার্থক্য কি? চুম্বন ও পদাঘাতের নীতি বলতে কি বোবায়ণ 
স্বাধীনতা আন্দোলনে ভগৎ সিংয়ের ভুমিকা কি ছিল? ঘিজাতি তন্বের মূল কথা কি? 
আতলান্তিক সনদ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল না কেন? ভারতের কোন কোন 
অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হল? 

ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস কি? ভারতের মন্ত্রীসভাকে দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা 
বলা হয় কেন? নাগরিকের মৌলিক অধিকার তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে কেন? 
মৌলিক অধিকারের তালিকাটি সংশোধন করার দরকার আছে কি? 

টাক! রচন'!_ দু'একটি সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্নের বিকল প্রশ্থপত্রে ছু'একটি টীকা 

ইতিহাস তত্ব(২)য়--৯ 
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লিখতে দেওয়া চলে । বস্ততঃ স্থনির্বাচিত কিছু বিষয়ের উপর ধারাবাহিক টাক! 
লিখলেও বিষয়ের উপর দখল বাড়ে । শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যবহারের জন্য একটি 
তালিকা দেওয়া হল। তারা নিজেরাও এগুলি রপ্ত করে নেবেন। 


নবম শ্রেণীর পাঠ্য থেকে 

সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে হইলারের অভিমত ; বেদ, ত্রিপিটক, কৌটিল্য, 
ইপ্ডিকা ) আমীর খসরু, কালিদাস, সন্ধ্যাকর নন্দী ; গান্ধার শিল্প, নালন্দা, বিক্রমশীলা, 
মবরত্ব, মহোদযগ্রী, এবাদৎথাঁনা, তাত্রলিথ, বরবুদর, দীন এলাহী, গুরু নানক, কবীর, 
শঙ্করাচার্য, মনসবদারী, শিলাহদারী, জারগিরদারী,চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত,সথরম্যান দৌত্য, 
আলীনগর সন্ধি, সন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইমপীচমেন্ট, অবীনতাযূলক 
মিত্ৰতা, স্বত্ববিলোপ নীতি, উড্ডের ডেসপ্যাচ্‌, ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ, ওয়াহাঁবি 
আন্দোলন, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, যুব বাংলা, ব্রাহ্ম সমাজ। 


দশম শ্রেণীর পাঠ্য থেকে 

জাতীয় গৌরব অম্পাদনী সভা, হিন্দু মেলা, স্বদেশী ভাগার, লীটনের ফরওয়ার্ড 
নীতি, দেশীয় সংবাদ পত্র আইন, ইলবাট বিল, বঙ্গভর্ঘ, অরদ্ধন-রাখিবন্ধন, জাতীয় 
শিক্ষা আন্দোলন, অস্থশীলন সমিতি, গদর ও কোমাগাটামারু, বুড়ি বালামের যুদ্ধ, 
হোমরুল আন্দোলন, রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা, খিলাফত, জামিয়া 
মিলিয়া, স্বরাজ্য দল, লাইমন কমিশন, খুদাই খিদমৎগার, গান্ধী-আরউইন চুক্তি, গোল 
টেবিল বৈঠক, পুনা প্যাক্ট, ভারত ছাড়, ওয়াভেল পরিকল্পনা, মাউ্টব্যাটেন পরিকল্পনা, 
র্যাডক্লিফ রোয়েদাদ। 

(ভীকা। লেখার কাজটি কিন্ত অনেক সময়ই বড় প্রশ্নের উত্তর লেখা থেকেও কষ্টকর 
এবং কৌশলের কাজ। যেমন তেমন ভাবে ছু'চার লাইন লিখলেই হয় না, টাকাটির 
মধ্যে একটি পুর্ণা্তা এবং স্য়ংস্পূর্ণত থাক দূরকার। এখানে একটি মাত্র নমুনা 
উপস্থিত করা হচ্ছে।) 

ইপ্ডিক। : প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষতঃ মৌর্য যুগের ইতিহাসের অন্যতম 
সুল্যবান সুত্র । চন্্রগপ্ডের দরবারে গ্রীকসমরাট সেলুকসের দূত মেগাস্থেনিসের বিবরণ 
রূপে পরিচিত গ্রন্থ। অবশ্য মূল গ্রন্থের বদলে অন্যান্য গ্রীক লেখকদের গ্রন্থে ইণ্ডিকা 
থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতির আকারেই এই বিবরণের সঙ্গে আমরা! পরিচিত ।- চারটি খণ্ডে 
৪৮টি পরিচ্ছেদ এবং অতিরিক্ত একটি পরিচ্ছেদের সংযোজন! নিয়ে বিবরণটি সমাপ্ত 
হয়েছিল। ারিয়ান, স্ট্যাবো, ডিয়োডোরাস প্রমুখ অনেক প্রাচীন লেখক নিজেদের 
রচনায় ইণ্ডিক। থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেছেন যে 
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মেগাস্থেনিস সব কিছু জেনে লেখেন নি, অনেক মিথ্যা সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং 
তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। কিন্ত মজার ব্যাপার যে তারা নিজেরাই 
মেগাস্থেনিস্‌ থেকে অকপটে গ্রহণ করে নিজেদের রচনায় স্থান দিয়েছেন | 

একথা নিঃসন্দেহ যে ইণ্ডিকার অনেক কিছুই কল্পনা! প্রস্থত.কিন্বা গুজবের ভিত্তিতে 
লিখিত। পাখাও়ালা বৃশ্চিক, একফুট উচু বামনের জাত, পিছনে ঘোরানো! পা, ছয় 
বছর বয়সে মাতৃত্ব, অদ্ভুত ধরণের জাতি, গোষ্ঠী কিম্বা নদনদীর বিবরণ নিশ্চয়ই 
অবিশ্বাস্য । প্রশ্ন জাগে তিনি কত বছর এখানে ছিলেন, কোন কোন জায়গ! দেখেছেন, 
খবর যাচাই করে নিয়েছেন কিনা, ভাষা বুঝেছেন কিনা ইত্যাদি। এই সব ক্রটির 
ফলে এমন অনেক কথা তার বিবরণে ঢুকেছে যা স্পষ্টতঃই গ্রহণের অযোগ্য । 

কিন্তু এদেশের কষি ও শিল্প, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, উৎপাদন ব্যবস্থা, 
ভজন্ত জানোয়ার ও বৃক্ষলতা (কিঞ্চিত অতিরঞ্জন সত্বেও ), নগর ও নাগরিক জীবন, 
প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইণ্ডিকার বিবরণ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, যেহেতু এই সব বিষয়ে 
মেগাস্থেনিসের সমর্থন মেলে অর্থশাস্ত্র এবং অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থে । স্থতরাং ভারতীয় 
ইতিহাসের উৎস হিসাবে ইত্ডিকার যুল্য অনস্বীকার্য 


পূর্ণাঙ্গ রচনাধর্মী প্রশ্ন 


এ সম্বন্ধে এখানে আর আলোচনার দরকার নেই। আলাদ। ভাবেই চতুর্থ অংশে 
দেওয়া হয়েছে উত্তর সহ অনেকগুলো। প্রশ্ন । 


সময় চেতন। স্থ্টির কৌশল 


প্রথম অংশের আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপনা প্রসঙ্গে সময় চেতন] জাগানোর জন্য 
লময়রেখা এবং গ্রাফের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ক্লাসে ব্যবহার করবার মত কিছু 
উপকরণ দ্বিতীয় অংশেই দেওয়া! হচ্ছে। শিক্ষক শিক্ষিকার! এগুলি আয়ত্ত করে ছাত্র- 
ছাত্রীকে দিয়ে অনুশীলন করালে ফলপ্রস্থ হবে। 

সময়রেখা তৈরির জন্য সবচেয়ে আগে দরকার সময় পথ্ধী। প্রথমেই ভারত 
ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপন্তী উপস্থিত করা হচ্ছে। এই পঞ্জী বুঝে নিলে 
ইতিহাসের বিষয়বস্ততে দখল বাড়বে । 


১৩২ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


-_ ভারত ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী 
পূর্ব ১১৭৯ লক্ষণ সেনের সিংহাসন লাভ | 

৫৬৭ বুদ্ধের আবির্ভাব ১১৯২ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ | 
৫২৭ মহাবীরের মৃত্যু ১১৯৪ কনৌজের পতন 
৪৮৬ বুদ্ধের নির্বাণ ১২০৬ কুতুবউদ্দিনের সিংহাসন লাভ 
৩২৭-২৬ আলেকজাগ্ডারের অভিযান ১২৯০ খলজী রাজত্বের স্থচনা 
৩২৪ মৌর্য বংশের অভ্যুদয় ১৩২০ তুঘলক » » 
১৮৩ সুন্দবংশের প্রতিষ্ঠা ১৩৩৬ বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
১৭১ সিন্ধু উপত্যকার পহলব শাসন ১৩৪৭ বহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 

খ্ৰীষ্টাব্দ ১৪৯৮ ভাস্কোদাগামার আগমন 
3৩-৪৪ তক্ষশিলায় পহলব রাজ্য ১৫২৬ পানিপথে বাবরের জয় 
৭৮ শকাব্দ 


১১৯ (১২৫1) কনিফ্বের রাজ্যলাভ 
১১৯-১২৪ নহপানের রাজ্যকাল 
৩২০ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুচনা 
৫৩০ যশোধর্ষনের কাছে হুনদের পরাজয় 
৬০৬ হর্যবর্ধন ও শশাঙ্ক 
৬২৯ হিউএন'এর ভারত যাত্রা 
৬৩৩ হ্্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় 

[ও পুলকেশীর জয় 

৬৩৭ শশাঙ্কর মৃত্যু 

৬৪৩ কনৌভের ধর্মসভা 

৬৪৭ হর্ষবর্ধনের মৃত্যু 

৭১৩ সিন্ধু অঞ্চলে মহম্মদ বিন কাশিম 
৭৭০-৮৫০ ধর্মপাল-_দেবপাঁল 
৮১৫-৮৭৭ অমোঘবর্ধ 
৮৩৬ মিহিরভোজের সিংহাসন লাভ 
৯৮৮ সবুক্তগীণের শাহীরাজ্য আক্রমণ 
১০০১-২৬ সুলতান মামুদের অভিযান 
১১৫৮ বল্লাল সেনের সিংহাসন লাভ 


১৫২৭খাহ্য়াতে ,  » 
১৫২৯ গর্গরায় » 
১৫৪০-৪৫ শেরশাহ 
১৫৫৬ আকবরের সিংহাসনারোহণ 

১৫৬২ মানবাঈয়ের সাথে আকবরের বিয়ে. 
১৫৬৮ চিতোর জয় 

১৫৭৪ বাংলা জয় 

১৫৭৬ হলদিঘাট 

১৫৮৬ কাশ্মীর অধিকার 

১৬০০ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোঃ স্থাপন 

১৬০৮ ইংরেজদের সুরাট কুঠি 

১৬৭৪ শিবাজীর রাজ্যাভিষেক 

১৬৯০ কলকাতায় জব চার্ণক 

১৭০৫ বাংলার স্থবেদার রূপে মুশিদকুলি 
১৭৩৯ নাদ্দির শাহের আক্রমণ 

১৭৪২ দ্যুপ্নে পণ্ডিচেরীর গভর্ণর 

১৭৪৪-৪৮ প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ 

১৭৫৬ সিরাজের কলকাতা অভিযান 
১৭৫৭ পলাশী 


৯ 


১৭৬০-৮০ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ 
৯৭৬১ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 
১৭৬৪ বকসারের যুদ্ধ 
১৭৬৭-৬৯ প্রথম মহীশূর যুদ্ধ 
১৭৭০ মন্বন্তর 

১৭৭২ ওয়ারেন হোষ্টিংস গভর্ণর 
১৭৭৩ রেগুলেটিং আইন 
১৭৭৫-৮২ প্রথম মারাঠা যুদ্ধ 
১৭৮০-৮৪২য় মহীশূর যুদ্ধ 


১৭৮৪ গী:টর আইন ; এশিয়াটিক 
সোসাইটি 


১৭৯০-৯২ তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ 
১৭৯৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
১৭৯৪ চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ 
১৮০০ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
১৮০৩-৫ দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ 
১৮০৯ অমৃতশহরের সন্ধি 
১৮১৪-১৬ গোখণ যুদ্ধ 

১৮১৫ রামমোহনের আত্মীয় সভা 
১৮১৭-১৮ তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ 
১৮২৪-২৬ প্রথম ত্রঙ্গযুদ্ধ 
১৮২৬ ত্রাহ্মসভা 

১৮২৯ সতী আইন 

১৮২৪-৩০ ঠগী দমন 

১৮৩৫ পাশ্চাত্য শিক্ষা 
১৮৩৮-৪২ গ্রথন আফগান যুদ্ধ 
১৮৪৫-৪৬ » শিখ যুদ্ধ 
১৮৪৮-৪৯ দ্বিতীয় » ১, 

১৮৪৮ স্বত্ব বিলোপ নীতি 
১৮৫২ দ্বিতীয় ত্ৰহ্মযুদ্ধ 
১৮৫৫-৫৬ সীওতাল বিদ্রোহ 
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১৮৫৭ বিশ্ববিদ্যালয় 
* জাতীয় অত্যুখান 
জাতীয় আন্দোলনের পঞ্জিকা 
১৮২৩ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য 
রামমোগনের দাবি 
১৮২৭ জুরি ব্যবস্থায় রামমোহনের 
প্রতিবাদ 
১৮৩১ ভারতের দাবি নিয়ে :, 
প্রতিবেদন 
১৮৩৭-৩৮ জমিদার সভা গঠন 
১৮৪৩ বঙ্গীয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়৷ সোসাইটি 
১৮৪৯-৫০ ব্র্যাক-বিল আন্দোলন 
১৮৫১ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন 
১৯৫০-৬৩ ওয়াহাঁবি আন্দোলন 
১৮৫৯-৬০ নীল বিদ্রোহ 
১৮৬১ জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা; 
ভারতীয় কাউন্সিল আইন 
১৮৬৭ বোস্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ ; 
হিন্দুমেল! 
১৮৭৬ ভারত সভা 
১৮৭৭ সিভিল সাভিস আন্দোলন 
১৮৭৮ প্রেস আইন-অস্ আইন 
১৮৮৩ ইলবাৰ্ট বিল আন্দোলন 
১৮৮৩ জাতীয় সম্মেলন 
১৮৮৫ জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম 
১৮৯২ ভারতীয় কাউন্সিল আইন্‌ 
১৮৯৬ শিল্প প্রদর্শনী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 
১৮৯৭ বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন 
১৯০৪ বঙ্গভন্দের ঘোষণা 
১৯০৫ রাখি বন্ধন; স্বদেশী 


১৩৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


১৯০৬ জাতীয় শিক্ষা পর্ব ; 
মুসলীম লীগের স্ষ্টি 
১৯০৭ কংগ্রেস ছিধাবিভক্ত 
১৯০৮ ক্ষুদিরামের ঘটনা 
১৯০৯ মলি-মিন্টো। সংস্কার 
১৯১৩ কোমাগাটামারু 
১৯১৫ বুড়ি বালামের যুদ্ধ 
১৯১৬ কংগ্রেস লীগ চুক্তি 
১৯১৯ রাওলাট আইন 


জালিয়ানওয়ালাবাগ 
১৯১৪-২২ খিলাফং-অসহযোগ 


১৪৩০ ডাণ্ডি অভিযান 

১৯৩০-৩৪ আইন অমান্ত 

১৯৩৫ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন 

১৯৩৭ সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্রীত্ব 

১৯৪০ লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব 

১৯৪২ ক্রিপস মিশন ; আগষ্ট বিদ্রোহ 

১৯৪৫-৪৬ আজাদ হিন্দ ফৌজ 

আন্দোলন 

১৯৪৬ রশিদ আলী দিবস, নৌ বিদ্রোহ; 

“লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ 


| ক্যাবিনেট মিশন 
১৯২২ চৌরিচরার ঘটনা ১৯৪৭ মাউণ্টব্যাট ন পরিকল্পনা 
৪১২৩ সবরালা দল ভারত স্বাধীনতার আইন 
১৯২৪ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গান্ধী 
১৯২৭-২৮ সাইমন কমিশন মি ৯ 
১৯২৯ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা 3 ১৯৫০ ভারত প্রজাতন্ত্র 

পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব 

আলাদাভাবে কয়েকটি সময়পঞ্জীকা 

প্রাচীন যুগ ₹- সুলতানি যুগ 8 

শ্রী পূঃ ৩২২-২৯৮ মৌনচন্গুপ্ খ্ৰীষ্টাব্দ ১২০৬-১০ কুতুবউদ্দিন 
» ২৯৮-২৭৩ বিন্দুসার 


:? ২৭৩-২৩২ অশোক 


খ্রীষ্টাব্য ৩২০-৩৩০ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 
») ৩৩০-৩৭৫ সমৃদ্রপ্ুপ্ত 

»» ৩৭৫-৪১৩ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত 
»১৪১৩-৪৫৫ প্রথন কুমারগুপ্ত 
55৪৫৫-৪৬৭ স্কন্দগুরপ্ু 

2, ৬০৬-৬৪৭ হর্ষবর্ধন | 


2১ ১২১১-৩৬ ইলতুতমিস 

॥» ১২৩৬-৪০ রাজিয়া 

»» ১২৪৬-৬৫ নাসিরউদ্দিন মামুদ 

»» ১২৬৬-৮৭ গিয়সিউদ্দিন বলবন 

»» ১২৯০-৯৬ জালালউদ্দিন খিলজী 
»» ১২৯৬-১৩১৬ আলাউদ্দিন খিলজী 


১» ১৩২০-২৫ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক 
» ১৩২৫-৫১ মুহম্মদ বিন তুঘলক 


শিখণ সহায়িকা 


ধরীষটান্দ ১৩৫১-৮৮ ফিরোজ তুঘলক 

১ ১-৯৪-১৪১২ নাসিরউদ্দিন মামুদ 
» ১৪১৪-১৪২১ খিজির খান 

22 ১৪২১-৪৫ মুবারক শাহ মামুদ খান 
১ ১৪৫১-৮৯ বাহলুল লোদী 

»» ১৪৮৯-১৫১৭ সিকান্দার লোদী 
১,১৫১৭-২৬ ইব্রাহিম লোদী 


বাদণাহী যুগ £ = 


১৫২৬-৩০ বাবর 
১৫৩০-৪০ হুমায়ুন 
১৫৫৬-১৬০০ আকবর 
১৬০৫-১৬২৪ জাহাঙ্গীর 
১৭২৭-৫০ স।জাহান 


১৩৫ 


১৬৫৯-১৭০৭ আওরঙ্গজেব 

১৭০৭-১২ বাহাদুর শাহ 

১৭১৩-১৯ ফররুখসিয়র 

১৭১৪-৪৮ মুহম্মদ শাহ 

১৭৫৪-৫৯ দ্বিতীয় আলমগীর 
১৭৫৯৪-১৮০৬ শাহ আলম 

১৮৫৭ বাহাদুর শাহের সিংহাসন চ্যুতি 


বাংলাদেশের মধ্যযুগ £_ 
১৩৪৫-৫৭ ইলিয়াস শাহ 
১৩৫৭-৯১ সিকান্দার শাহ 
১৪১৫ কংস নারায়ণ 


১৪৯৩-১৫১৮ হুসেন শাহ 
১৫১৮-১৫৩৩ নসরৎ শাহ 


ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ও ভইসরয় 
কোম্পানীর আমল [ ১৭৭৪-১৮৫৮ ] 


১৭৭৪-৮৫ ওয়ারেন হেষ্টিংস রঃ 
১৭৮৫-৮৬ সার জন্‌ ম্যাকফারসনণ* 
১৭৮৬-৯৩ লর্ড কর্ন ওয়ালিস 
১৭৪৩-৪৮ সার জন শোর 

১৭৯৮ সার এ, ক্লার্ক ণ* 
১৭৯৮-১৮০৫ লর্ড ওয়েলেসলি 
১৮০৫ লর্ড কর্নওয়ালিস 
১৮০৫-০৭ সার ভন বার্লোণ* 
১৮০৭-১৩ প্রথন লর্ড মিন্টো 
১৮১৩-২৩ লর্ড হেষ্টিংস 

১৮২৩ জন আ্যাডামণ* 


১৮২৩-২৮ লর্ড আমহান্ট্ট 


১৮২৮ উইলিত্বম বেইলীণ* 
১৮২৮-৩৫ লর্ড উইলিয়ম বেট্টিঙ্ক 
১৮৩৫-৩৬ চার্লস মেটকাফণ* 
১৮৩৬-৪২ লর্ড অকৃল্যাণ্ 
১৮৪২-৪৪ লর্ড এলেনবরা! 

১৮৪৪ উইনিয়ম বার্ডণ 
১৮৪৪-৪৮ লর্ড হাডিগ 
১৮৪৮-৫৬ লর্ড ড্যালহাউসি 
১৮৫৬-৫৮ লর্ড ক্যানিং 


১৩৬ 


ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


ব্রিটিশ সরকারের আমল ( ১৮৫৮-১৯৪৭ ) 


১৮৫৮ ৬২ লর্ড ক্যাঁনিং 
১৮৬২-৬৩ প্রথম লর্ড এলগিন 
*১৮৬৩ স্যার রবার্ট নেপিয়ার 
*,» ১» উইলিয়ান ডেনিসন 

১৮৬৪-৬৯, 2১ জন লরেন্স 
১৮৬৪-৭২ লর্ড মেয়ো 
১৮৭২ স্যার জন স্ট্রেচি 

». লর্ড নেপিয়ার 
১৮৭২-৭৬ ১১ নর্থক্রক 
১৮৭৬-৮০ ১১ লীটন 
১৮৮০-৮৪ ,, রিপন 
১৮৮৪-৮৮ ,, ডাফরিন 


১৮৮৮-৯৪ ১৯ ল্যানাডাউন 
১৮৪৪-৯৯ দ্বিতীয় লর্ড এলগিন 


১৮৯৪-১৯০৫ লর্ড কার্জন 
*১৯০৪ »» খ্যাম্পউ.হিল 
১৯০৫-১০ দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো 
১৯১*-১৬ দ্বিতীয় লর্ড হাডিগ্ 
১৯১৬-২১ লর্ড চেম্ন্কোর্ড 
১৯২১-২৫ লর্ড রীডিং 
₹*১৯২৫ দ্বিতীয় লর্ড লীটন 
১৪২৬-৩১ লর্ড আরউইন 
১৯২৯ লর্ড গমচেন 
১৯৩১-৩৬ ,, উইলিংডন 

* ১৯৩৪ স্যার জন স্ট্যানলি 
১৯৩৬-৪৩ লর্ড লিনলিথগে| 


১৯৪৩-৪৭ ১১ ওয়াভেল 
১৯৪৭ ১, মাউণ্ট ব্যাটেন 


(+" এবং * চিহ্নিতর! অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত ) 


তৃতীয় অংশ 
পাঠ পরিকল্পন৷ 


পাঠ পারিকজ্পনা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য £-_(?ব, ?ি,, বি, এড, পাঠ্যক্রমে পাঠ পাঁরকজ্পনা 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে-আছে। শুধু হীতহাসের কথাই ধরা যাক। 
ইতিহাস ‘মেথড: পরাক্ষার পাঠ পাঁরকজ্পনা তৈরী করা একাঁট আবশ্যিক পুশ্ন। 
তাছাড়া “পতঢ্রাকাটস: টিচিং” এবং সর্বেণপার চূড়ান্ত প্রাকাটক্যাল পরীক্ষাও পাঠ- 
পাঁরকঞ্পনা আবাশ্যক । সুতরাং সামাগও্ক পাঠ পাঁরকল্পনার রীতি পদ্ধাত সম্বন্ধে 
কয়েকটি বিষয় ছাত্রছাত্রীদের একান্তই জানা দরকার ৷ ) - 

(১ সাধারণভাবে শেণনকক্ষে পুচালত পড়ায় হার্বাটাঁয় পদ্ধাতই চাল, রয়েছে। 
কিন্ত্ত এ থেকে ‘বিজ্ঞানসন্মত ব্যাতক্রম অবশ্যই কীতিত্বের, বিষয়। সব ক্ষেত্রেই 
ব্যাতব্রম সন্বভ না হলেও বিশেষ বিশেষ পাঠে কোীরলেশান প্রণালী, পেন্ডুলাম 
প্রণালী, নাটক পদ্ধাত, প্রোজেই পদ্ধাত কিংবা হিডীরাষ্টক পদ্ধাত অবল'্বন করা 
সম্ভব৷ - 

(২) হাবণটাঁ় পদ্ধাততে পাঠটীকা তোরর সময় নীচের ববরগ্ীল মনে রাখা 
দরকার £_ : 

(ক) ইতিহাসের পাঠ মুলতঃ জ্ঞানমূলক ( Knowledge lesson )। বিষয়- 
বদত্তর জ্ঞান থেকেই বিষয়াটি আয়ত্তে আসে । যে সম্বন্ধে ছাত্ররা (কিছুই জানেনা সেই 
সন্বন্ধে তাদের প্রম্নবাণে জর্জীরত করে মনগড়া কতকগ্ল উত্তর আদায় করার মধ্যে 
ইঁতহাস 'শিক্ষণের কৃতিত্ব নেই। ন:তন 'বষয়বস্ত্ত ও তথ্য ছাত্রকে জানিয়ে দেওয়ার 
পরে সে আয়ত্ত করতে পারবে । সুতরাং ইীতহাস পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষকের অজ্পকথার 
সবষয়াট বলবার অধিকার এবং প্রয়োজন আছে। সংক্ষেপে উপচ্হাপিত তথ্যের 
দভীত্তত ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তান বিষয়টি আয়ত্ত করতে ছাত্রদের 
সাহায্য করবেন ৷ 

(খ) পাঠ-পারিকজ্পনার সময় মনে রাখতে হবে বষয়াটি সম্পুর্ণ নুতন কিদ্বা 
পুর জ্ঞানের সঙ্গে সংদ্লিম্ট । পঢব'জ্ঞানের ভাত্ততে গড়ে তোলার প্রয়োজন হলে 
্রত্তাতর স্তরে সেইভাবে প্রশ্ন করতে হবে, আর সম্পূর্ণ নূতন হলে মলতঃ নূতন 
পাঠের প্রাত আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করা উচিত। সুতরাং প্রদস্তীতর 
স্তরে প্রম্নগ্ীল হবে ‘backward looking’ এবং ‘forward looking’ ও বটে 
িন্ত কতকগ্ীন বাচ্ছন প্রশ্নের বদলে প্র্নগ্দীল একসূত্ে পরপর সংযুন্ত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । 

ইতিহাস তত্ত্ব (৩য়)_১ 
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(গ) কোন একটি দিনের প.ঠ সম্পূর্ণ একক ও 'ব'চ্ছন্ন, ‘কিংবা একট বৃহত্তর 
নবষরের অংশবিশেষ, তা মনে রাখা দরকার। যেমন “পরািড” একট বিচ্ছিন্ন 
পাঠরপেও ষণ্ঠ শ্রেণীতে উপস্হিত করা চলে। আবার 'পরাদমড, ফারাও, মিশরের 
কৃ:ব ও বাণিজ্য__এইভাবেও একটি পুণাক্্ ধারাবাহক পাঠ পরিকল্পনা করা চলে । 
এই রকম ক্ষে-্র একটি প?ণান্জ -পঠঠকুম রচনা করে এক একাঁদনে এক একটির পাঠ 
দেওয়া প্রয়েজন। পাঠের মধ্যে পরম্পরায় রক্ষার জন্য পুবজ্ঞানের প্রয়োজনীয় 
ব্যবহারও করা চাই। পরিশেষে একাট পবএনুবাত্তক পাঠ দলে ভাল। 

(ঘ) পাঠের একটি স্চাম্নত উদ্দেশ্য দ্র করে নেওয়া উচিত। উদ্দেশ্য 
একাধিকও হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে একাঁটি হবে মুখ্য, বাঁকগল হবে গৌণ । 
উদ্দেশ্যকে প্রত্যক্ষ ও পরে এই দুই ভাগে পৃথক করে না নিলেও চলে। বরং 


অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যের সমন্বয়ে একটি আবভজ্য উদ্দেশ্য হর 
করাই ভাল। এ ক্ষেত্রে মুন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে অন্যান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে আন[বাঁঙ্গক 
ফলশ্্যাত ( by product ) হিসেবে । 

(ঙ) উদ্দেশ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ছাত্রদের বয়স, মানসক ক্ষমতা, যযান্তশীলতার স্তর, 
বিষয়বন্ততর প্রকাত, প্রয়োজনীয় পরিবেশ এবং উপকরণ, পাঠের জন্য নাট সময়ের 
দৈর্ঘ্য এবং শিক্ষকের দক্ষতাকে চারের মধ্যে দিতে হবে। উদাহরণ রূপে বলা চলে 
ষষ্ঠ শ্রেণীর শিশুদের কাছে “বগল চিন্তাশন্তি বাদ্ধি” উদ্দেশ্য গ্রহণ সর্বদা 
বায় নয়। তাদের ক্ষেত্রে একটু কল্পনার দিবন্তার, কাঁহনী ও ব্য'ন্ত.ত্বর প্রাত 
আগ্রহ, ইতিহাসের বিরাটত্ব এবং সত্যতা, এবং মানাবক চেতনাকেই উদ্দেশ্যের ক্ষেত্র 
অগ্রাধিকার দেওয়া ভাল। ক্রমে বরোবাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গাত রেখে সপ্তম থেকে উত্ধতম 
শ্রেণী পর্যন্ত ক্রমে রুমে যুক্তশীলতা ও সমালোচনার মনোভাব তোর করতে হবে। 

(6) পঢ়ব'্ঞান নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের মনগড়া কিছু আন্দাজে ধরে নেওয়া 
চলে না। সত্যই বা আগে পড়া হয়েছে সেই জানসকেই 'ভীত্তরূপে গ্রহণ করতে 
হবে। তেমন কিছ; না থাকলে পাঠাটকে নূতন াঠরূপেই মনে করতে হবে। 

(ছ) উপকরণ নির্ব'চনের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে বাস্তবে সংগ্রহ করা কিম্বা 
উপচ্ছাপন করা যাবে না, এমন উপকরণের কথা পাঠটাকায় উল্লেখ করাই অবৈধ । 
তৈরী উপকরণ, কিন্বা একট; চেষ্টাতেই শিক্ষক নিজেও তোঁর করে নিতে পারেন, এমন 
উপকরণই মাস্রসন্মত। 

উপকরণের বাড়াবান্ড সর্বদা বজপীয়। অপ্রয়োজনীয় উপকরণের বোঝায় 
বিবনবচ্তুই জাঁটল এবং অগ্রহনয় হয়ে পড়ে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হল ধারণা ও প্রত্যয় 
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(( Conception ) সৃক্ট করা; তার জন্য দরকারী ইান্রুঘ়ানুভাীতর ( Sense 


perception ) ব্যবস্হা করা । পড়ট মূর্ত করবার জন্য এবং ছাত্রদের 'আভক্ষেপনে 
সাহায্য করবার জন্য সংনির্বাচিত এবং অ/কর্ষণায় স্বল্প উপাদানই বিজ্ঞন সন্মত । 

অবশ্য ম্যাপ, গ্রাফ, চার্ট প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার দরকার । সময় রেখার ব্যবহার 
খুবই সুবিবেচিত হওয়া দরকার ॥ ষ্ঠ শ্রেণীতে জটিল সমররেখা দেখানো ঠিক নয়। 
তাৎপর্যপন্্ণ কয়েকটি মোটা মোটা তারিখ 'কন্বা বছরের ধারণা উপস্হিত করাই 
যথেন্ট। এই কাজ অনেক সময় সময়রেখা ছাড়ও সন্ভব। আজ থেকে কত বছর 
| আগেকার ঘটনা--এই সন্ধে সাধারণ ধারণাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন । সপ্তম শ্রেণী থেকে 
সময়রেখার নিয়ামত ব্যবহারই ভাল । অবশ্য তখনও জনতা বাদ দেওয়া উচিত। 
পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সময়রেখাঁটি বোর্ডে আঁকতে পারলে আরও ভাল । উচ্চতম 
শ্ৰেণীতে সময়রেখা তোরর জন্য ছাত্রদের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয় । 

কিন্তু সবগদীল উপকরণ এক সঙ্গে ছাত্রদের কাছে ছেলে দেওয়া উচিত নয় । 
এক্ষেত্রে উপকরণের অরণ্যে পথ হারাবার ভর থাকে ।- উপকরণ অনুসরণ করতে গিয়ে 
ববয্নবস্তু হারিয়ে যায়, আবার বরবস্তু অনুসরণের তাঁগদে উপকরণ ব্যর্থ হয়। 
সুতরাং পড়ার বিভিন্ন পর্ধারে নাদর্টি উপকরণাট উপাদ্হিত করা উচিত। 

(জ) পাঠ ঘোষণা সুগঠিত হওয়া উচিত। হঠাৎ গল ছুড়ে দেওয়ার মতো-_ 
“আমরা আজ এইটি পড়বো"__এভাবে পাঠ ঘোষণা বাঞ্চনীয় নয়। একাট পুর্ণাঙ্গ 
কন্তু সংক্ষিপ্ত ব্তব্যের আকারে ছাত্রদের কাছে ক উপস্থাপন করা হচ্ছে, তার সামান্য 
ভুমিকা হিসেবে পাঠঘোষণাই ভাল । ২ 

(ঝ) উপদ্হাপনের সময়ও ছাত্রদের বয়স এবং মানসক ক্ষমতার হিসেব করা চাই । 
শীবষরবন্ত্টর নিরস তথ্যের জঙ্গলে পাঁরণত করা উচিত নর। ক্লাসে সব দিকছুই 
বলতে হবে এমন নয়, কারণ ক্লাসের পড়ার পাঁরপুরক হিসাবে রয়েছে পাঠ্যবই 
এবং অন্যান্য সমপঠা বই। 

সমগ্র বিষয়টিকে অর্থপূর্ণ অন:চ্ছেদে ভাগ করে নেওয়া উচিত। কিন্তু বিভিন্ন 
অন:চ্হেদের মধ্যে পরুপরায়গত সংযোগ থাকা উচিত। িবয়বন্তুর এলোপাথ।ড়ি 
উপস্হাপনে ছাত্রদের চিন্তার ধারাটিই হোঁচট খায়। বিষয়বস্তুর ওজনও ছাত্রদের বয়স 
অন:পাতে হওয়া উচিত। সিন্ধু সভ্যতা, বাদক সভ্যতা প্রভ্তির পাঠ বণ্ঠ শ্রেণীতেও 
দেওয়া চলে, আবার নবম শ্রেণীতেও দেওয়া চলে । দুই ক্ষেত্রে বিষয়ের গভীরতা ও 
| ওজনের তারতম্য ঘটবে ৷ 
ষষ্ঠ শ্রেনীতে একটু কল্পনা ও গল্পের ছোঁয়া থকবে। সপ্তম শ্রেণীতেও গল্পের 
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অবকাশ রয়েছে । কিন্তু ক্রমে য্টুন্তর ধারাটিই প্রাধান্য লভ করে। মনে রাখা 
প্রয়োজন যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপস্হাপনের ঘানষ্ঠ সংযোগ । উপস্হাপনের সরলতা: 
প্রাণবন্ততা এং য্ান্তগ্রাহ্য সাফল্যই উদ্দেশ্য পুণের গ্যারান্টি ৷ 

উপস্হাপিত বিবয়বস্তুকে অবল্বন করেই হবে পদ্ধতিগত প্রশ্ন । তাই এ সময়ে ছোট 
ছোট অনেক প্রশ্নই ভাল। ক্লাসে পড়াবার সময় প্রদ্নগ্জীলকে সমদ্ত ক্লাসেই ছাঁড়য়ে 
দেওয়া উচিত। মনে রাখা প্রয়োজন যে এই স্তরের প্রম্নগ্ীল ছাত্রদের আজত 
জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নয়, জ্ঞান আত্মস্থ করায় সহায়তা করবার জন্য । তাই প্রশ্নগযীল 
লুলতঃ উপদ্হাপত ববয়বসন্তরে ডাঁঙ্গয়ে যাবে না। ীকন্তু যা বলা হয়ান তেমন 
শিবষয়ের উপরও কয়েকটি প্রশ্ন করা ভাল । এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছাত্রদের িন্তামান্তি, 
বচারশান্ত, বিশ্লেষণ শান্ত বাড়ানো এবং অনাঁসদ্ধান্ত (inference ) করায় উন্বদুধ 
করা কিন্বা বর্তমান ও অতীতের মধ্যে যোগাযোগ করতে সাহায্য করা, কিম্বা সমগ 
পাঠে সরসতা ও কৌতূহল সৃষ্টি করা । 

(এ) সারসংক্ষেপ তৈরিতে ছাত্রদের সহায়তা নেওয়াই উচিত। দেখতে হবে যেন, 
ঠিক সার কথাই স্হান পায়, অথচ গুল বিষয়াট ক্ষাতগুদ্ত.না হয় । 

(উ) আভযোজনের প্রদ্নগন্ীল করতে হবে অধীত 'বিষয়েরই মধ্য থেকে । সমগু, 
বিষয়টির উপর মোটা মোটা চার পাঁচটি প্রশ্নই যথেন্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রদত্ত 
পর্বেও চার পাঁচটি প্রশ্নের বেশী থাকা উঁচত নয় ৷ 

($) বড়ীর কাজ দনর্ভর করবে ছাত্রদের বন, এবং অধত বিষয়ের উপর । নাচের 
ক্লাসে ছু হাতের কাজ দেওয়া ভাল । উপরের ক্লাসে ক? রচনা করতে দেওয়া চলতে 
পারে। এমন {ক অধীত 'বিষয়াট বই থেকে পড়ে আসতে বলাও খারাপ নয়। 

সবশেষে বলা প্রয়োজন যে আগে পাঠ পারকজ্পনা তোর করলেও ক্লাসে পড়ানোর 
সমর সেই পাঁরকজ্পনাকে যন্ত্রের মত অনুসরণ করতে হবে এমন নয়। ক্লাসে শিক্ষক 
যাঁদ অনুধাবন করেন যে পাঠটীকা যথাযথ অনুসরণ করা যাচ্ছে না, তবে উপাদ্ছত 
বদ্ধ খাটিয়ে তাৎক্ষণিক ( ExtemDOre ) পাঁরকজ্পনা তৈরী করাই তাঁর দায়িত্ব এবং 
কৃতিত্ব। পড়াঁটকে সরস এবং হৃরয়গাহী করবার জন্য, নিজের সঙ্গে ছাত্রদের একাত্ম 
করে নেবার জন্য, ছাত্রদের কমচিপ্তল এবং চিন্তামদ্ন করার জন্য, সর্বোপরি ছাত্রদের 
আগ্‌হ সৃষ্টি করে পাঠে মন ডুবিয়ে দেবার যে পন্হা তাঁন গুহণ করবেন, তাই হবে 
সর্বেৎতুষ্ট পাঠটীকা। এক্ষেত্রে ৭৮ 1০01৮ এর স্হান নেই। শিক্ষকের 


সহদরতা, স্নেহশীলতা, এবং বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকলে পড়াটি সার্থক, 
হতে বাধ্য । 


পাঠ পাঁরকল্পনা 


উপরে আলোচিত িধরগালর প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানে করেকঁটি পাটটাকার নমুনা 
দেওয়া হলো ৷ মাধ্যমিক স্তরের প্রাতটি শ্রেণীর জন্য বাভিন্ন ধরণের করেকট প্রাতানাধ 
স্হানীয় বিষয় এখানে বাছাই করা হরেছে। বিভিন্ন টাকায় কোথাও ব্যান্তর উপর, 
কোথাও ঘটনার তাৎপর্ষের উপর তারতম্যমূলক গুরুত্ব লক্ষণীয় । বাভিন্ন স্তরে 
উপস্হাপন প্রণালীর তারতম্যও 'িচার্য। 

বিদ্যালয়, শ্রেণী, ছাত্রসংখ্যা, ছাত্রদের গড় বয়স, পাঠের সময় প্রভৃতির যে ছক 
পাঠীকায় প্রয়োজন, তার একটি নমুনা শুধু প্রথম পাঠে দেওয়া হয়েছে । অন্যগ্লিতে 
এই জিনিসের পুনরাবাত্ত করা হয় নি। আশা কার 'লাখত 'িবয়ের সাথে এইসব 
উপকরণ 'মালয়েই ছাত্রছাত্রীরা পড়বেন। 

পাঁরশেষে একি কথা বলা উচিত যে পাঠপারকল্পনা প্রত্যেকাট শিক্ষকের নজদ্ৰ 
জানস । পারিকল্পনার মধ্য দিয়েই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রাতভাত হয়। সুতরাং এই 
নমনাগদীল অনুকরণের জন্য নর । তবে ছক হিসেবে অনুসরণের জন্য গ্রহণ করা 
চলে । প্রত্যেকটি শিক্ষকেরই দায়িত্ব নিজের মনের মত করে পাঠটউকা তৈরী করে 
নেওয়া । 


১নৎ পাঠ টীকা বষ্ঠ শ্রেণী 
শবদ্যালয়__ 
শ্ৰেণী বিষয় ইতিহাস 
ছান্রসংখ্যা-_ আজকের পাঠ_-মসরায় সভ্যতার 
গড় বরস-_ কয়েকটি নিদর্শন । 
Ee 
তারিখ 
শীশক্ষক | শাক্ষিকা__ 
উদ্দেশ্য_ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ছাত্রদের কল্পনা শান্ত জাগানো, যেন 
তারা এ ।বষয়ে আরও জানতে আগ্রহ পায়। 
উপকরণ--আ'ফ্রকা মহাদেশে মিসরের অবস্থান জ্ঞ'পক মানার, পীরামিড ও মামর 
ছাঁব। 
প্রস্ততি_হান্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের পড়য় আগ্রহী করবার উদ্দেশ্যে 
শনন্নানুরূপ করেকটি প্রশ্ন করা হবে। 
(ক) মিসর দেশটি কোথায় অবস্থিত বলতো । 


ইতিহাস ৪ তন্ত্র, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


(খ) ওখানে যে নদীটি ম্যাপে দেখছো, মানচিত্রে দেখে নাম বলতো ৷ 


(গ) কলকাতায় যাদুঘরে মাম কে কে দেখেছ ? 


(ষ) পারামডের ছাব থেকে 'জানসাঁট ?িসের তৈরী বলে মনে হয় ? 
পাঠঘোষণা ৫. “যে দেশে পীরামিভ তোর হয়োছল, যেখানে মৃত মানুষকে মাম 


বানিয়ে রাখা হয়েছে, যে দেশে ছিল আরও অনেক আশ্চর্য 


জানিস, সেই মিসর দেশের 


প্রাচীন কালের কথাই আজ আমরা জানবো ।» এই কথা বলে শিক্ষক পাঠঘোষণা 


করবেন। 
বিষয় 
উপদহাপন ৪ িদ্নানুরুপ বষয়বদ্তুকে গল্পাকারে 
- উপাদ্থত করা হবে=- 


মানচিত্রে আঁ্রকার উত্তর-পূর্ব কোণে যে দেশটি 
দেখছো, এটিই মিসর দেশ। মানচিত্রেই দেখছ এই 
দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে নীল নদ। (এই সময়ে 
মানচিন্রের সাহায্য গ্রহণ করা হরে )। 

এই নীল নদের জলে কৃষিকার্ের যে সুবিধে ছিল, 
তার সদ্ব্যবহার করে সাহারা মরুভমর একেবারে 
গায়ে গড়ে উঠোঁছল প্রাচীন এক সভ্যতা । একেই 
আমরা 1সসরীয় সভ্যতা বলে জান । 


নমসরীয়রা একাদকে ছিলেন শীন্তশালী। তাঁরা 
খবরাট সাশ্রজ্য প্রতিষ্ঠা করোছলেন। অপরাঁদকে 


জ্ঞানে গুণেও ছিলেন স্মরণীয় । এদের প্রাচীন স্মতির 
মধ্যে তনাট বি্ময়কর জানসের কথাই আমাদের 
আকর্ষণ করে সবচেরে বেশী। 

প্রথম জিনিস পারাম্ড। মিসরের সম্াটরা 
(সম্রাটদের বলা হতো ফারও ) তাঁদের কীতিপ্ভষ্ভ 
রুপে বিরাট বিরাট পথর খণ্ড দিয়ে অসংখ্য মানুষের 
শ্রমে এগ্ীল তৈরী করিয়েছিলেন । পারামুডর 
কোটরে এরা অজস্র মণি-মুক্তো, তৈজসপনত্র এবং 
সখের জানিস রেখে সেগ্ীলর মুখ বন্ধ করে দদতেন। 


পদ্ধাত 

বলার সঙ্গে বনম্নানুরূপ 
প্রশ্ন করে ছাত্রদের আয়ত্ত 
করায় সাহায্য করা হবে__ 
আঁফরকার কোন অণু 
মিসর দেশ অবাচ্ছিত 2 
এই দেশের প্রাণ দিয়েছে 
কোন নদ? 

মর্ভীমর গায়েই িসরীয় 
সভ্যতা গড়ে উঠতে পেরে 
ছিল কেন? 


িসরায়রা [যে শীন্তশালী 
জাতি ছিলেন তা আমরা, 
কি করে বুঝতে পারি? 


পাঁরামিড কি দিয়ে তৈরী ? 
কারা পারা!মড তৈরা 
কারয়োছলেন ? 
এগননল তৈরীর উদ্দশ্য কি 
ছিল? পারামিডের গহ্বরে 
কি রাখা হতো? 


পাঠ পরিকল্পনা ০. 
কাইরো শহরের কাছেই দেখতে পাওয়া যায় বেশ সব পারামডই কি কবর 


কয়েকটি পীরামড । একটি কথা মনে রাখবে স্থানঃ রাজাদের কবর আর 


অনেকে পাঁরামিডকেই রাজাদের কবর বলে অভিহিত কোথায় পাওয়া গেছে ? 
করেছেন। কিন্তু এটা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। কবর 


দেওয়া হত অন্য জারগায়ও । মেন্ফিস'এ এমাঁন অনেক 
“কবর পাওয়া গেছে। 
(এই অংশ আলোচনার সময় পীরািডের ছবি দেখানো হবে ) 

মিসরের দ্বিতীয় আশ্চর্য {জিনিস মাম। গুরা মাম তৈরী করা হতো কেন? 
বিদ্বাস করতেন দেহ যতাঁদন থাকে, ততাঁদন আত্মা 
দেহেই থাকে। তাই মরবার পরে পেটের কি ভাবে মাম তৈরী করা 
না'ড়ভুখড় বার করে নিয়ে সমন্ত দেহে রাসারানক হতো? 
লেপে দিয়ে দেহটি ব্যান্ডেজ করে রাখা হতো । অ.জও মমি দেখলে ভয় পাবে না 
এইসব মাম রয়েছে । কলকাতার যাদঘরেও আছে তো? 


একাটি । 


(এই অংশ আলোচনার সমর মমির ছাব দেখানো হবে )। 
শমসরের তৃতীয় অশ্চর্য জানস হলো আব কোন মান্দরকে 'মসরের 
ঠসন্বলের মান্দির ৷ মিসরের অত প্রাচান, আত সনন্দর গৌরব বলা হয়? 
এই মান্দিরাট িসরাঁয় সভ্যতার গোৌরব। কিন্তু মান্দরাট নষ্ট হবার উপক্লম 
{কছুদিন আগে নীলনদে আসোয়ান বাঁধ বাঁধবার সময় হয়েছিল কেন? 
এই মন্দিরটি নণ্ট হবার উপক্রম হয়। পাঁথবীর ?ক ভাবে এটকে রক্ষা করা 
‘বাভিন্ন দেশের হী্জনিয়াররা একযোগে অদ্ভুত কায়দায় হয়েছে? 
সমন্ত মান্দিরাটকে শুন্যে তুলে অন্য জায়গায় বসিয়ে কেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 
দিয়েছেন । তাই অ.জ এই মান্দর আকর্ষণের কত্ব। মান্য এই কাজে এগিয়ে : 
এসেছেন বলতো ! 
সারসংক্ষেপ £ ছাত্রদের সহায়তায় আলোচিত বষয়াটর সারাংশ বোডে* লিখে 
দেওয়া হবে এবং ছান্ররা খাতায় লিখে নেবে। 
আভযোজন ৫ অধীত বিষয় ছাত্ররা বুঝেছে কিনা পরাঁক্ষা করবার জন্যে 


ন'্নান্রুপ করেকটি প্রশ্ন করা হবে ৪ 
(১) মিসর দেশে কেন প্রাচীনকালে সভ্যতা গড়ে উঠতে ৫ 


৮ ইতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপন্ধাত 
(২) প্ীরামিভগুলি কারা এবং কেন তৈরী করেছিলেন ? 
(৩) মাম বলতে ক বোঝায় ? 
(৪) আব িন্বলের মান্দর কিভাবে রক্ষা করা হয়েছে ? 
(৪) বড় হয়ে মিসর দেশ দেখতে যেতে চাও কে কে? 
বাড়ীর কাজ £ বই পড়ে পীরামভ ও মাম সম্পর্কে দশ লাইন লিখে আনতে বলা 
হবে। 
২ নং পাঠ টীকা_ষ্ঠ শ্রেণী | 
নববর__হীতহাস 
আজকের পাঠ-্রয়ের কাহিনী । 
উদ্দেশ্য £ ট্ররনর কাঁহনী বলার মধ্য দিয়ে প্রাচীন গ্রীসের সাথে ছান্নদের 
কাল্পানক পারচয় ঘটাতে সাহায্য করা যেন Legends of Greece & Rome’ 


প্রভাত বইয়ের সাহায্যে গ্রীস দেশের সন্বন্ধে আরও জানতে তাহাদের আগ্রহ 
সৃষ্টি হয় 


পুবজ্জিন ৪ প্রাচীন মিসরের কথা ছাত্ররা সাধারণভাবে জানে । 

উপকরণ গ্রীসের অবস্থান নির্দেশ করে ইউরোপের রেখাচিত্র । 

্রস্তাতঃ পর্বজ্ঞান পরাঁক্ষা করে আজকের পড়য় ছেলেদের আগ্রহ সৃণ্টর 
উদ্দেশ্যে শিক্ষক নিম্মানূরুপ কয়েকটি প্রশ্ন করবেন £_ 

(ক) প্রাচীন মিসরের কয়েকাঁট আশ্চর্য জানসের নাম বল। 

(খ) ম্যাপ দেখে বলতো মিসরের উত্তরে কোন: সম্দ্রে ? 

(গ) বার প্রসাবনী বলা হয় কাকে জানো? 

(ঘ) কোনও দেশকে বাঁর প্রসাঁবনী বলে কখন ? 

পাঠবোধণা £ “আমরা আজ একাঁট বাঁর প্রসাঁবনী দেশের কথাই পড়বো। 
মিসরের মত গ্রীসও প্রাচীন সভ্যতার দেশ। এখানকার বহ বাঁরের কথা প্রাচীন 


কাব্যসাহিত্যে লেখা রয়েছে। আমরা আজ গ্রীস দেশের কথাই দকছ আলোচনা 
করবো।” এইভাবে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন । 


বিষয় 


পদ্ধাত 
উপ্হাপন £ নিষ্নানুরূপ বিষয়ক হ্ায়গ্রাহী নননানুরূপ প্রশ্নের সাহায্যে 
ভাঙ্গতে ছাত্রদের কাছে উপান্থিত করা হবে । বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হবে। 


তোমরা মানচিত্রে দেখতে পাবে ভুমধ্যসাগরের 


এঁজরান উপসাগর ম্যাপে 
উত্তরপূর্ব দিকে এজয়ান উপসাগর। এইখানেই 


দেখাও তো! 


পাঠ পাঁরকল্পনা 
বিষয় 


পদ্ধাত 


রয়েছে বহ দ্বীপের সমাষ্টতে গড়া একটি দেশ, নাম গ্রীস দেশ কোথায় অবাস্থিত ? 


তার গ্রীস। (এই পর্যায়ে মানচিত্র দেখানো হবে )। 

মিসরের সভ্যতা যেমন পাঁচ হাজার বৎসরের পনরানো, 
গ্রীসের সভ্যতাও তেমনি তন হাজার বছরেরও বেশী 
পুরানো । কিন্তু সেই প্রাচীন কালেই গ্রীকরা শিল্পে 
বাঁণজ্যে, খেলাধুলায়, চিত্রে ভাঙ্কর্ষে অচ্ভুত দক্ষতা অর্জন 
করোছজেন। তাঁরাই আঁলাম্পক খেলার প্রবর্তন করেন। 

প্রাচীন গ্রীসের গৌরব ছিলেন তার বীরপরুষরা । 
এঁচালস, হারকিউালস, ওডোঁসয়াসের মত বহু বীর তখন 
শছলেন,ক্ুদ্র গীসে । এ'রা একাদিকে ছিলেন দেশপ্রোমক 
এবং মানবপ্রেমিক, অপর দিকে ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী । 
সমাজজীবনে, ন্যায় প্রাতষ্ঠা, অন্যায়ের দমন এবং দেশের 
গৌরব রক্ষার জন্য এই সব বার জীবনাহ্ীত দিয়েছেন । 
আবার দিচক্ষণ বুদ্ধি দিয়ে সকল মানুষকে পাঁরচালনাও 
করেছেন। 

এইসব বীরদের কথা য়েই বিখ্যাত মহাকাব্য 
মহাকাব হোমার। হোমারের কাব্যেই রয়েছে টয় নগরী 
ধ্বংসের কাহিনী । 

ট্ররের রাজপূত্র প্যারস এলেন গনীসে বেড়াতে । 
আঁতাঁথর অনেক আদর হল। কিন্তু গীক রাণীর 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্যারিস তাঁকে য়ে গেলেন ট্রে । 
সমস্ত গভীস এটিকে জাতীর অপমান বলে মনে করলো 
এবং ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো । 


অগাঁনত সৈন্য য়ে গ্রীসের সব শীবখ্যাত বার 
সদ্তানরা ্র্যকে অবরোধ করলেন এবং রাণী হেলেনকে 
উদ্ধার করার প্রাতজ্ঞা নিলেন কিন্তু রও কম শাল্তণালী 
নয়। দীর্ঘ দিন অবরোধ সত্বেও টয় নগরীর মধ্যে প্রবেশ 
করা গেলনা, প্রাচীরও ভাঙ্গা গেল না। 


গ্রীসের সভ্যতা কত 
দিনের পুরানো ? 
গ্রীকরা জীবনের কোন্‌ 
কোন্‌ দিকে বিশেষ 
উন্নীত করোঁছিল ? 
আলামপক খেলার 
প্রাতষ্ঠাতা কারা? 
নাম বলতো ! 

গীক বীরদের কি কি 
গুণ ছিল ? 


কোন মহাকাব্যে গ্রীক 
বীরদের. কাহনী পাওয়া 
যায়? এই মহাকাব্যের 
রচাঁয়তা কে? 


ট্রয় ও গতীসের মধ্যে 
যুদ্ধের কারণ ক ? 


ট্রয় নগরী কাদের দ্বারা 
অবরুদ্ধ হয়োছল ? 


১০ ইতিহাস ঃ তত্ব বিফয় ও পাঠপদ্ধাত 


1বষয় | 
তখন গনীকদের বিচক্ষণ নেতারা পরামর্শ করলেন যে 
ফ'পা পেটের একাঁট বিশাল কাঠের ঘেংড়ার পেটের মধ্যে 


পদ্ধতি 
ট্রয়কে পরাজত করবার 
জন্যে গ্রীকরা শেষ 


কিছু সৈন্য গোপনভাবে রেখে বাঁক সব সৈন্য যদুদ্ধক্ষেত 
ছেড়ে চলে যাওয়ার ভান দেখাবে । ট্রবাসীরা তখন নিশ্চয় 
উৎসাহ ও আনন্দে তাঁদের জয়ের দ্মৃতিচিহ্থ রূপে কাঠের 
ঘেড়াটি শহরে নিয়ে যাবে । 
সত্য সাত্য তাই হলো । আর সেই রাত্রে যখন ট্ররবাসীরা 
জয়ের আনন্দে মত্ত, সেই অবসরে ঘে.ড়।র পেট থেকে গতীক 
সৈন্যরা বৌরয়ে এসে নগরের দরজা খুলে দিল । সব গঢ়ক 
সৈন্য ঢুকে পড়লো শহরে। ভীষণ যুদ্ধে লোক মরলো 
অনেক। আর ট্রর় নগরী হলো ধ্বংস । 

গঢ়ীঁকরা প্রতিশোধ নিয়ে জতীয় সম্মান রক্ষা করলো 
আর ট্রয় পেল অন্যায়ের শাস্তি । 


পর্যন্ত কোন পদ্ছা 
গুহণ করেন ? 


ট্রর ধংস করা গতীকদের ' 


পক্ষে সম্ভব হয়োছল 
কেন? 


পনর কাঁহনী থেকে 
আমরা কি শিক্ষা পাই? 


সারসংক্ষেপ £_ ছাত্রদের সহায়তায় অজকের আলোচিত 'ঁবষয়াট বোর্ডে 


লিখে দেওয়া হবে......ইত্যাঁদ__ 


আভযোজন £__নবলম্ধ জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্মাননরুপ প্রশ্ম করা হবে £_ 
(ক) প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা আজ থেকে কত বছরের পরানো ? 

(খ) কোন্‌ কোন্‌ গুণে গণীস দেশে বীর বলে গণ্য হওয়া যেতো ? 

(গ) প্রাচীন গতরীসের কথা আমরা ভাবে জানতে পার ? 


(ঘ) কোন পদ্ছায় গড়ীকরা ট্র়কে পরাজিত করেছিলেন ? 


(ও) টয় ধৰংসের কারণ দক? 


বাড়ীর কাজ- টয়ের কাহনপাট সংক্ষপ্তাকারে লিখে আনতে বলা হবে। 


৩নং পাঠ টীকা---যষ্ঠ শ্রেণী 


বিষয় ইতিহাস 


অ.জকের পড়া__দশাঁট অনঃজ্ঞা 

The Ten Commandments 
উদ্দেশ্য £-ইজ্রারেলী সভ্যতার বিশেষ অবদান এবং িশ্দুগ্রাণ্টের পরবর্তী 
অবতার'দের কথা ছাত্রদের জানতে সাহায্য করা এবং এই সবে দিখ্যত টেনকম্যাণ্ড- 


মেণ্টের উল্লেখ করা । 


পাঠ পাঁরকজ্পনা ১৯” 


পরেভ্মন ৫ প্রাচীন মিশরীয় এবং গনীসয় সভ্যতার কথা সাধারণভাবে ছাত্ররা- 
জানে । 

উপকরণ £__বিখ্যাত দশাট অনুজ্ঞা পারিচ্ছন করে লেখা একটি চার্ট । 

্রস্ভুতি £_ পর্বজ্ঞন পরীক্ষা করে আজকের পড়ায় আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
নিন্নাননরুপ প্রশ্ম করা হবে 

(ক) গণীসের প্রাচীন সভ্যতা কতাঁদনের পুরানো ? 

(খ) গুীসের কথা কোন বইতে পাওয়া যায় ? 

(গ) খ্রণ্ট ধর্মের কথা কোন বইতে পাওয়া যায় ? 

(ঘ) ঈশ্বরের অবতার বলতে ক বুঝায় ? 

(ও) ঈশ্বরের প্রোরত পুরুষ বলে পাঁরাঁচত কোন কোন মহাপন্রন্ষের নাম 

বলতে পার ? 

পাঠঘোষণা_পীষশু্রাষ্টের আগে আরও কয়েকজন ঈশ্বর প্রেরিত দত 
পৃথবীতে এসোছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয় । এমন একজন মহাপুরুষ মুসার 
(M০55 ) অলৌকিক কাহিনীর কথাই আজ আমরা জানবো।” এইভাবে পাঠ- 
ঘোষণা করা হবে । 


বিষয় - পদ্ধাত 
উপজ্ছাপন £_নিম্নানরূপভাবে {বিষয়বস্তু উপস্থাপন নিন্মানুরূপ  প্রশ্মের 
করা হবে। সাহায্যে বিষয়বন্তু 
ছাত্রদের কাছে গ্রহনীয় 

করা হবে। 


প্রাচীন ‘মিশর ও গনীসের মত প্রাচীন ইস্ভারেলেও ইজ্রায়েলের আধবাসী- 
গড়ে উঠোছল এক সম্মহান সভ্যতা । হিব্রভাষী এবং দের ভ'্ষা {ক ছিল? 
জেহোভার ভন্ত এইসব লোকের বাসভুমিতে রাজনৌতিক এরা কোন দেবতার 
অ'দ্থরতার ফলে ব্রা পালিয়ে যায় সরে । কিন্তু ভন্ত ছলেন? 
দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে এরা ক্রীতদাসে পাঁরণত হয়। এরা মিসরে আশ্রয়, 


এর আর দন্ভেণগের অন্ত থাকে না। ধনয়োছিলেন কেন ? 
সেখানে এদের ক. 
অবস্থা হয়োছিল ? 


কিন্তু একদা দৈববাণী হলো যে হিব্রদের ঘরেই জন্ম মিসরের ফারাও 
নেবেন তাদের পাঁর্রতা। মিসরের ফারাও তখন সব 'হব্রদের সব নবজাত 


২ ইতিহাস ঃ তত্ব, বিষয় ও পাঠপন্ধাত 


বিষয় y পদ্ধাত 
বজাত (হন্ত; সন্তানকেই হত্যার আদেশ 1দলেন। শন হত্যার আদেশ 
হিন্রবদের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠলো । দিরোছলেন কেন? 


একটি হিব্রু শিশুর মা কোন রকমে সন্তানকে লুকিয়ে 
রক্ষা করেন এবং কিছুদিন পরে একট চুপাড়তে করে মুসা কিভাবে রক্ষা 
'জীবন্ত শিশুকে ঈশ্বরের নাম করে জলে ভাঁসিরে দেন। পান? 

িসরেরই রানী নদীতে স্নান করতে গগরে চুপাড়াট 
পেয়ে শিশুকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং সন্তানের এইভাবে মুসার রক্ষা 
‘মত শশনাটকে পালন করেন। ফারাও জানতে পারেন না পাওয়ার ?পছনে 
যে তারই প্রাসাদে, তাঁর আজ্ঞা অগঢাহ্য করে হিৱুদের ভগবানের কোন ইচ্ছা 
ব্রাণক্তণ ক্রমে বড় হতে লাগলেন । লুকানো ছিল? 

এই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুই মুসা । বড় হয়ে তান ফারাওয়ের সঙ্গে মূসার 
‘সবই বুঝলেন এবং তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপন করবার জন্য ঝগড়া হলো কেন? 
রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন। ফারাওয়ের সঙ্গে হলো তাঁর কিভাবে মূসা ফারাও 
'নানাধরনের শক্তি পরীক্ষা । গুলা নানাধরনের আধ্যাত্মক থেকেও আত্মরক্ষা 
শান্ত দেখালেন । কিন্তু ফারাও তাতেও দমলেন না।. করলেন? 

অবশেষে মুসা সমন্ত হিব্র; অন;গামীদের নিযে লোহিত 
সাগর পেরিয়ে কান্নান'এ ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন। 
পেছন থেকে তাদের তাড়া করলেন ফারাওয়ের সমুদ্রের জলে মিসরীয় 
লনাবাহিনী। উপায়ান্তর না পেরে হিরুরা ঝাপ দিলেন সৈন্যদের ধস কাঁহনী 
লোহিত সাগরের জলে। কিন্তু মুসার শান্তবলে সমদ্র থেকে আমরা ক শিক্ষা 
গেল শ্াকয়ে। তাদের পিছনে সৈন্যরাও যখন সমদদ্রে পাই? 
'শামলো, তখন আবার কোথা থেকে জন- এসে সবাইকে 
ভাঁসয়ে নিয়ে গেলো । 

মুসার অনুগামীরা স্বদেশে ফিরে এলো । মুসা আবার 


পস্যার মন দিলেন। এই সময় সিনাই পর্বতের কোন: অবস্থায় মুসা 
নি্জনিতার মধ্যে তান শুনতে পেলেন দশা নৈববানী-. দৈববানী শুনলেন? 
(১) কেবল জেহোভাকেই পুজো করবে । 
(২) ঈশ্বরের কোন ছবি আঁকবে না। এই দৈববানী কি নামে 


(৩) ম্যা্ত পুজা করবে না। খ্যাত ? 


পাঠ পাঁরকল্পনা ১৩) 


বিষয় গদ্ধাত 
(৪) প্রয়োজন ছড়া ভগবানের দোহাই দেবে না । 
(6৫) ছয়দিন কাজের পরে একাঁদন বিশ্রাম করবে । 
(৬) বয়স্কদের শ্রদ্ধা করবে । 
(৭) নরহত্যা করবেনা । দশাট অনঃজ্ঞার মূল অর্থ 
(৮) প্রাতিবেশীর এশ্ব্যেয লোভ দেখাবে না। বলতে পার? 
(৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দেবেনা ৷ 
(১০) কোন নীতাবরুদ্ধ কাজ করবেনা । 
এই দশটি দৈববানাই বিখ্যাত দশাঁট অনুজ্ঞা ৷ মুসা 
এই অনুজ্ঞা অন;সারেই শিষ্যদের জীবন গঠন করতে 
উপদেশ দিলেন । এই ঘটনা যশহুখ্রীষ্টেরও ১৫০০ 
বছর আগেকার ৷ 
সারসংক্ষেপ £__অধীত বিষয়টির সারসংক্ষেপ ছাত্রদের সহায়তার বোর্ডে লিখে 
দেওয়া হবে এবং ছাত্ররা {লিখে নেবে । 
অভিঘোজন ৫__নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নান;রুপ প্রশ্ন করা হবে ৪ 
(ক) ইদ্রায়েল রাজ্যাট কোথায় অবাস্ছিত ? 
(খ) ব্রা কোন্‌ দেবতার উপাসক ছিলেন £ 
(গ) ফারাওয়ের আদেশ সত্বেও মনসা কিভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন ? 
. (ঘ) লোহিত সাগরের কাহনীটি তোমাদের 'বন্বাস হয় ? 
(ও) মলা যে বাণী শুনলেন তা কার বাণী? 
বাড়ীর কাজ ৪__বাড়ী থেকে দশাট অন্ভ্ঞা সংকলন করে আনতে বলা হবে । 
৪নং পাউটীকা-_ঘণ্ঠ শ্রেণীর জন্য 
নকুল, শ্রেণী ইত্যাদি আজকের পড় হ্রপ্পা সভ্যতা 
উদ্দেশ্য__ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব এবং উৎকর্ষ সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করে 
ছাত্রদের মধ্যে ভারতবাসী হিসেবে গৌরব বোধ সৃষ্ট করা । 
উপকরণ-_ হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ের অবস্থান দেখানো মানচিত্র এবং হরপ্পা সভ্যতার 
দনিদরশন হিসাবে ওখানে আঁবিকৃত কিছ কিছু উপকরণের ছাঁব। 
পরবভ্ঞন_আদম মাননুষর জীবন যাত্রা এবং ক্রমে ক্রমে কীষ কাজের 
সনা এবং যাযাবর জীবনের অবসান সববন্ধে বর্ণনামূলক হীতহাস ছাত্ররা 


জেনেছে। 


১৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও প.ঠপদ্ধাত 


প্রস্ভতত-_ নীচের প্রশ্নগ্ীলর সাহায্যে ছাত্রদের পবরজ্ঞনকে জাগয়ে তুলে নূতন 
গড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করা হবে। 

(১) “ক্ষ কাজ আয়ত্ব করার সাথে সাথে মানুষের যাযাবর জীবনের শেষ হল” 

এই কথাটর তাৎপর্য কী ? 

(২) কৃষ কাজের স্বীবধের জন্য কোন ধরনের জ'্রশায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা 
স্বাভাঁবক ? 

(৩) পাঁচ হাজার বহর আগেকার মানুষের ব্যবহৃত জীনসপত্র আবক্কৃত হলে 
এবং শীজীনসমন্রীল উৎকর্ষ সম্পন্ন হলে সেই মানুষদের সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা ক 
ভাবতে পার ? 

পাঠঘোষণ্--আমাদের দেশেই পাঁচ হাজার বছরের পুরানো এক সভ্যতার পাঁরচয় 
পাওয়া গেছে পাঞ্জাব, পিন্ধন, রাজস্থান অণ্ডলে । মাটির তলায় চাপা পড়ছিল এই 
সভ্যতার অনেক প্রমাণ। মাটি খু'ড়ে সেই সব জিনস বার করবার ফলে জানা গেছে 
যে আমরা এক সংপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধকারী। সেই সভ্যতার কথাই আজ আমরা 
আলোচনা করব।” এই কথা বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে । 

উগদ্থাপনা-_বিষয়বস্তুকে কয়েকাট স্নানার্দন্ট অংশে ভাগ করে প্রশ্নোত্তর 
পদ্ধাতিতে উপস্থিত করা হবে এবং যথাযোগ্য সময় সংশ্রিণ্ট উপকরণের সাহায্য নেতা 


হবে। 
বিষয় 

(ক) ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে সিন্ধু 
নদের'অববাহকায় মহেঞ্জোদড়ে: এবং পাঞ্জাবের হরপ্পাতে 
কতগ্রীল মাটির ডাব খুড়ে এক প্রাচীন সভ্যতার ধংসা- 
বশেষ আবস্কৃত হয় । ১৯২২ সনে এই সভ্যতার কথা 
সকলে জানতে পারেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দয়ারাম সাহানী এবং জন মার্শল প্রভাতি এরীতহাসক 
এবং প্রত্বতাত্বকদের চেষ্টায় এই আঁবক্কার সম্ভব হয়েছে। 
প্রথম আঁবক্কারের সময় সিন্ধু অঞ্চলেই বেশী গবেষণা 
হয়োছল বলে এই সভ্যতার নাম দেওয়া হয় “সম্ধু 
সভ্যতা ৷’ কণতু পরবর্তীকালে আরও অনঃসন্ধানের ফলে 
পর্ব গাজার, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, 
সৌরাণ্টর, এমন ক মধ্য ভারতের কতগীল জায়গাতেও 


পদ্ধাত 
কোন কোন জায়গায় 
ধবংসাবশেব প্রথম আঁব- 
ক্কৃত হয় ? 


কোন সময় এই আঁবক্কার 
হয়েছে ? 

এই আঁবিক্কারের সাথে 
কাদের নাম জাঁড়ত ? 
শসন্ধু? সভ্যতা 
হয়েছে কেন? 
[সিন্ধু অঞ্চলের মত আর 
কেন কোন অঞ্চলে এই 


নাম 


পাঠ পারকল্পন 
বিষয় 
একই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। 


ুতরাং 
সংকীর্ণ অর্থে “সন্ধু সভ্যতার” বদলে এ সভ্যতার 


গুকীত অনুসারে এখন “হরপ্পা” সভ্যতা হিসাবেই এ 
সভ্যতা পাঁরচিত হচ্ছে । 

মহেঞ্জেদড়ো আর হরপ্পা_এই দুটি জারগাই দেশ 
বিভাগের পরে পাকিস্তানের মধ্যে পড়ছে। তবে এ 
সভ্যতার প্রমাণ আর যে সব জ.্রগায় পাওয়া গেছে সে 
গাল ভারত রাষ্ট্রের মধ্যেই । (এই সময় মানাচত্রাট 
ব্যাখ্যা করা হবে )। 

(খ) মহেঞ্জোদড়ে' হরপ্পার মানুষরা বর্ণ ও লেখার 
প্রচলনও করেছিলেন । - কিন্তু তাঁদের লেখাগ্দলির অর্থ 
করা যায় নি এখনও । ত,ই তাঁদেরই কথার তাঁদের 
সভ্যতার কোন বিবরণ আমরা এখনও জানি না। কিন্তু 
যে ধরণের জি'নসপত্র তাঁরা ব্যবহার করতেন এবং 
যেভাবে থাকতেন তার যে পরিচয় পাওয়া গেছে সেগ্দীল 
বিশেন্নযষণ করেই সেই সভ্যতার সন্বন্ধে একটা ধারণা 
আমরা করতে পেরেছি । 

(গ) ধবংসাবশেষ থেকে বোঝা যায় যে হরপ্পা 
সভ্যতার মানুষরা সুগঠিত সামাঁজক জীবন এবং 


১৫ 
পদ্ধাতি 
সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া 
গেছে ? 
হিরপ্পা” সভ্যতা নাম- 
করণের যান্ত কী? 
হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োতে 
গগয়ে এ সব ধ্বংসাবশেষ 
আমরা এখন সহজেই 
দেখতে পার ক ? 
কেন? 


এখনও আমরা হরপ্পা 
সভ্যতার পুরো বিবরণ 


জাননা কেন? 


কিভাবে সেই সভাতার 
প্রকীত সম্বন্ধে আমরা 


ধারণা করেত পার? 


নাগাঁরক জীবন গড়ে তুলৌছলেন। বড় রাস্তা এবং 
গাঁলর পাশে পাশে ছল পাকাবাড়ী। বাড়ীগ্ীল থেকে 
নর্দমা দিয়ে জল বেরোবার ব্যবস্থা ছিল। স্মানাগার, 
উঠোন, গমচাঁক এবং জলের কুয়ো ছিল অবস্থাপন্ন 
নাগাঁরকদের বাড়ীতে । তাছাড়া জনসাধারণের ব্যব- 
হারের জন্য বিরাট ্নানাগারও ছল । আর ছল শস্যের 
গোলা । নাগারকদের মিলনকেন্দ্র, ধর্মন্ঠানের জায়গা 
কারখানার চিহ্নও পাওয়া গেছে । নানাধরণের ধাতুর কাজ 
করতেন ওখানকার কারিগর শিল্পীরা ৷ 

(ঘ) গম ও যব দিয়ে ওখানকার মানুষ নানাধরণের 


হর্পা-মহেঞ্জেদড়োতে যে 
সংগঠিত নাগাঁরক জীবন 
ছিল সে কথা কি করে 
বোঝা যায়? 


সামাজিক জীবন স্বব্বন্ধে 
আর কি ধরণের প্রমাণ 
পাওয়া গেছে? তাঁদের 
কাঁরগীর দক্ষতার কথা ক 
ভাবে জনা যায়? 


১৬ ইতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


খাবার বানাতেন। শাকসাব্জ, ফল, খেজুর কলা 
ইত্যাদও তাঁরা খেতেন। মেয়েরা পরতেন ঘাগরার হরপ্পার মানুষের খাদ্য, 
মত পোশাক। নানা কায়দায় চুল বাঁধতেন, পরতেন পোশাক এবং আনন্দ 
গহনা । ছেলেরাও গহনা পরতেন । ছেলেমেয়ের জন্য যে উৎসব ক ধরণের ছল ? 
বাবা-মা অনেক ধরনের, খেলনা দিতেন, তার প্রমাণও ভাবে সে সব কথা জানা 
পাওয়া গেছে । শিলমোহরে দেবদেবীর মূর্তিও দেখা যায়? 
যায়। ও 
বিষয় পদ্ধাত 

(ড) হরপ্পা সভ্যতার সাথে সমকালের অন্যান্য সভ্যতার বাইরের দ়্ীনয়ার সাথে 
যোগাযোগ ছল এবং হয়তো তাদের সাথে বাণিজ্যও হরপ্পা মানুষের কি 
হয়েছে। রকম সম্পর্ক ছিল ? 

যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে পরিকার বোঝা হরপ্পা সভ্যতার জন্য 
যায় যে হরপ্পা সভ্যতা ছিল উ্চুদরের সভ্যতা । আমরা আমরা গৌরবান্বিত 
ভারতবাসী এ সভ্যতার জন্য গৌরব বোধ কাঁর। কেন? j 

সারসংক্ষেপ_যে আলোচনা করা হল তার একটি সবাক্ষগুসার ছাত্রদের সহায়তায় 
শিক্ষক বোর্ডে {লিখবেন এবং ছাত্ররা নিজ ?নজ'খাতায় লিখবে ৷ 

আভযোজন- ছাত্ররা আজকের পড়!ট কতটা বুঝতে পেরেছে তা পরীক্ষার জন্য 
নিদ্নানুরূপ প্রশ্ন করা হবে । 

(ক) হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কোথায় আবিদ্কৃত হয়েছে? 

(খ) হরপ্পা অঞ্চলে নগর পরিকল্পনা ক রকম ছল? 

(গ) ওখানকার মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের ক পারিচয় পাওয়া গেছে? 

বাড়ীর কাজ__হরপ্পা সভ্যতার পুরো িবরণাট বই থেকে পড়ে আসতে বলা হবে ॥ 


নং পাঠ উীকা-ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য 


বিষয় হাঁতহাস ! 
আজকের গড়া গৌতম বুদ্ধ ॥ 
উদ্দেশ্য £_প্রাচান মিশর, গ্রীস, ইজায়েলের সভ্যতার সমকালে ভারতেও যে 
এক সুপ্রাচীন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, এবং এই সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান গৌতম 
বুদ্ধ সকল মানষ ও প্রাণীর প্রাত ভালব।সার যে মহামন্ দিয়ে গেছেন সে কথার উল্লেখ 
করে ছাত্রদের মনে গৌরববোধ এবং মানব প্রেম জাগ্রত করা । 
উপকরণ ৪__ গৌতম বুদ্ধের একখান ছাঁর ৷ 


পাঠ পারিকজ্পনা ১৭ 


পৰ'জ্ঞান ৪_ প্রাচীন ইতিহাসের মিশরায়, গ্রীসিয় এবং ইহহাঁদ সভ্যতা ও সংকাত 
সন্বন্ধে ছাত্ররা কিহ্‌ কিছু গল্প কাহিনী পড়েছে । 

প্রচ্তুতি £_নিন্নানুরুপ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের পাঠে আকৃষ্ট করা হবে। 

(ক) দুঃখ কষ্টে নিমাত্জিত মানুষের পারন্রাণের জন্য ধর্মের আহ্বানে সংসার 
ত্যাগ করেছিলেন এমন কয়েকজন ভারতীয় মহামানবের নাম বলতো । 

(খ) “অহিংসা পরম ধর্ম” ভারতের বর্তমান যুগের কোন্‌ নেতা প্রচার 
করোছিলেন ? 

(গ) যুদ্ধের দ্বারা তো অপরকে জয় করা যায়, কিন্তু শান্তি ও ধর্মের দ্বারা 
অপরকে জয় করা যায় কিভাবে ? 

(ঘ) মানব ও সকল প্রাণীকে ভালবাসা ও সেবাই প্রকৃত ধর্ম, না পুজা পার্ব'ন 
আচার অনন্ঠানই প্রকৃত ধর্ম ? 

(ও) আমাদের সমাজে যে অস্পৃশ্যতা ছিল এবং এখনও কিছ কিছু আছে, তা 
কি তোমরা ভাল মনে কর ? 

পাঠঘোষণা_-“আমাদের এই যুগে মহাত্মা গান্ধী মানবধর্ম, জনসেবা, আহংসা ও 
অস্পশ্যতা বর্জনের চেষ্টা করে মহাত্মা" হয়েছেন ? কিন্তু আমাদেরই দেশে গান্ধীজীর 
আড়াই হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন গৌতম বদ্ধ, খানি এ ধরণের কথা বলে 
লোকের অন্তর জয় করেছিলেন এবং ভারতের কাছে মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন । 
আমরা সেই গৌতম ব্দ্ধের কথাই আজ আলোচনা করবো।» এই কথা বলে শিক্ষক 
পাঠ ঘোষণা করবেন । 


বিষয় পদ্ধাত 
উপজ্থাপন £_নিন্নারুপ বিবয়বল্ত; উপস্থাপন করা নিন্নানরূপ প্রশ্নের সাহায্য 
লা ৷ গ্রহণ করা হবে। 


অজ থেকে ২৫০০ বছরেরও আগে কীপলাবন্তুর কতাঁদন আগে গোতমের 
রাজা শুদ্ধোদনের পত্র গৌতমের জন্ম হয় ৫৬৬ গ্রীন্ট- জন্ম হয়োছল ? 
পর্বাব্দে। এখন আমরা বিশুখীন্টের মৃত্যুর ১১৮১ তার বাবা ছিলেন কে? 
বছর পরে বাস করাছ। আর গৌতম জন্মোহলেন 
খ্রীঁষ্টেরও পাঁচশত বছরের বেশী আগে। -ববতেই 
পার আমরা কত পুরানো দিনের এক মহামানবের 
কথা বলাছি। 
গৌতমের যুগ্গট ছিল নানারকম ধর্ম ভিজ্ঞসার যুগ । শৈশব ও বাল্যের কি 
ইতিহাস তত্ব (৩য় অংশ)_-২ 


১৮ 
বিষয় 


‘ক করে সংসারের দুঃখকস্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তাই 
নিয়ে অনেক ধার্মিক লোকই নানা তপস্যায় লিপ্ত 
ছিলেন। গৌতমও দেখলেন সংসারে রোগ শোক, 
বার্ধক্য, জরা, মৃতন্য আছে । ছোটবেলা থেকেই তান 
ছিলেন ভাবুক । মান:ষের দুঃখবস্ট তাঁকে ভাবিয়ে 
তুললো । 

ছেলের এই মাঁতগাঁত দেখে তাঁর বাবা তাঁকে রাজ্যের 
জাঁকজমকের মধ্যে ড্াবয়ে রাখতে চাইলেন । সংসারী 
করবার জন্য তাঁকে বিয়েও দিলেন । কিন্ত; সব কিছু 
সত্বেও মুক্তির পথ অনুসন্ধানের জন্য গৌতম দ্ত্রীপৃত্র 
ফেলে গৃহত্যাগ করলেন ২১ বছর বয়সে । 

তারপর দীর্ঘাদন চললো তাঁর গভীর শান্ররশিক্ষা 
এবং কঠোর তপস্যা। পরিশেরে তিনি ব্ুদ্ধগয়ার 
তগস্যারত অবস্থায় দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন । তিনি 
বললেন মানুষের মুক্তি মানুঝেরই হাতে । মানুষ যাঁদ 
লোভ মোহ হিংসা ও 'মথ্যাকে পাঁরহার করতে পারে, 
তবেই সে পাঁথবীর বন্ধন থেকে আন্ত পায় । সেটিই 
প্রকৃত মুক্ত ও পরম শান্তি। 


জীবনে পালনীয় আট ব্রতের কথা বুদ্ধ বলেছেন 
সত্য বিশ্বাস রাখবে, সত্য সংকল্প গ্রহণ করবে, সত্য 
কাজ করবে, সত্য পথে জীবনযাত্রা নির্বাহ: করবে, সত্য 
চিন্তা করবে, সত্য চেষ্টা করবে, সত্য ধ্যান করবে এবং 
আহিংসা পালন করবে । 

এসবের সঙ্গে কিন্তু পূজা পার্বন ঢাকজেলের কথা 
কিছুই নেই। মানুষের নৈতিক জীবন উন্নত করার 
কথাই বলা হয়েছে। এই যদি ধর্ম হয়, তবে সে ধম 
অন:সরণ করতে দারদ্রেরও কষ্ট হয় না। তাই দলে 
দলে লোক ব:দ্ধের অনুগামী হলো। লোকের মুখে 


-॥. হাতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


পদ্ধাত 


ধরণের অভিজ্ঞতা তাঁকে 
সংসার ত্যাগে উৎসাহী 
করোছল ? 

ছেলেকে সংসারে রাখবার 
জন্যে শদ্ধোদন ক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করোছলেন ? 

কত বৎসর বয়সে গৌতম 
সংসার ত্যাগ করোছিলেন 2 


কোথায় বসে তিনি দিব্য- 
জ্ঞান লাভ করলেন ? 

অনেক ধাঁর্মক যেমন 
ভগবানের দেখা পান, 
তিনিও সেইরকম কিছ? 
পেরেছিলেন কাঁ? 

প্রকৃত মুক্তির কোন পথের 
কথা তানি বললেন ? 

বৃদ্ধ সবাকছয ব্লতের আগে 
সত্য’ কথাটি কেন যোগ 
করেছেন ? 

অহিংসা কথ.টির অথ“ বক? 


নিজের নৈতিক জীবন 
উন্নত করবার জন্য কি ঢাক- 
ঢোল 'কন্বা অথ“ সম্পদের 
দরকার হয় ? 

দলে দলে লোক বুদ্ধের 


পাঠ পরিকল্পনা ১৯ 


বিষর পদ্ধাত 
শদখে ছড়ালো বদদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘ শরণং গচ্ছামি, অনুগামী হলেন কেন? 
ধর্ম শরণং গচ্ছামি । কোন: কোন্‌ শরণ মন্ত্র 


তখন আকাশ বাতাস ভরে 
অতোঁদিন আগেও এই ভারতেরই বদ্ধ যে মহৎ দিয়েছিল ? 
আদর্শ সকলের জন্য দিয়ে গেছেন, তার জন্য আমরা কুদ্ধকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ 
সকল ভারতীয় কি গর্ববোধ না করে পারি? কার কেন? 
আভযেজন £-_নবলব্খ জ্ঞান পরীক্ষ্যর উদ্দেশ্যে নিদ্নানুরূপ প্রশ্ন করা হবে। 
(ক) কি রকম পরিবারে কখন গৌতমের জন্ম হয়েছিল ? 
(খ) তান সংসার ত্যাগ করেছিলেন কেন? 
(গ) তাঁর তপস্যার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল 2 
(ঘ) বুদ্ধের প্রধান উপদেশ কি কিঃ 
{ঙ) ব্দদ্ধেরই ভারতে আমরা জন্মগুহণ করেছি বলে গর্ববোধ করি কেন? 
বাড়ীর কাজ ৫-বদ্ধের জীবন ও বাণী সংক্ষিপ্তাকারে লিখে আনতে বলা হবে? 
৬ নং পাঠটীকা- খণ্ঠ শ্রেণীর জন্য 
বিষয়__ইাতিহাস 
আজকের পড়া--অশোক । 
উদ্দেশ্য__বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপাঁত হয়েও অশোক যে যুদ্ধ, পাঁড়ন ও রাজ্যজয়ের 
নীতি ত্যাগ করে ধর্ম ও সেবানীতি গুহণ করেছিলেন এবং ত্যাগী জম্রাটরূপে 
জীবনযাপন করেছিলেন তার তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করা এবং শান্তি ও সেবার 
আদর্শে উদ্বাদ্থ করা। 
উপকরণ-_অশোকের ছবি, অশোকের স্তম্ভের ক্ষনদ্র সংস্করণ, অশোক চক্রের ছবি । 
প্ঢু্ব'জ্ঞান__গোঁতম বুদ্ধের জীবনী ও বাণী ছান্রেরা সাধারণ ভাবে জানে । 
্রস্তুতি-_পাঠঠপ্রস্ত্ীতর জন্য নিন্নানুরপে প্রশ্ন করা হবে £_ 
(ক) অশোক গ্তন্ভের ছবি কোথায় দেখেছ 2 
€খ) ভারতের জাতীর পতাকায় তিন রংয়ের মাঝখানে কি আঁকা থাকে 2 
(গ) আঁহংসার কথা ভারতে প্রথমে কে প্রচার করোঁছলেন ? 
(ঘ) রাজারা তো যুদ্ধ জয়ই করেন। কিন্ত; কোন রাজা যদি রাজ্যজর ছেড়ে 
দিয়ে সেবাধর্ম গুহণ করেন, তবে তাঁকে তোমরা কিরকম রাজা বলবে ? 
(ঙ). বলতো যুদ্ধ জয় করা সহজ, না মানুষের অন্তর জয় করা সহজ । 


২০. 


ইতিহাস ৪ তন্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাঁত 


পাঠঘোষণাঁ“গোঁতম বুদ্ধের {তনশ বছর পরে, নকন্তু অজ থেকে ২২ শত 
বছরেরও বেশী আগে আম্যদের ভারতেরই বে সম্রাট বুদ্ধের বাণীকে রাজধর্ম রুপে গুহণ 
করোছলেন, ধ্যান আহংলা, শান্তি ও ধর্মের ব্রত গুহণ করোঁছলেন, শান প্রাণী সেবার, 
জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই সম্রাট অশোকের কথাই আমরা আজ আলোচনা, 


করবো!” এই কথা বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে। 
| বব 
উপদ্বগন-_ভারতের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের 
পোৰ এবং সম্ৰাট বিন্দুসারের পাত্র অশোক সমগ্র ভারত- 
ব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের আধপাঁতরূপে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। কাথত আছে {তান অন্যান্য ভাইদের 
পরাজিত করে রন্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে সিংহাসন লাভ 
করেন। 
তখনকার ভারতে সুদূর দক্ষিণে সামান্য অংশ ছাড়া 
বর্তমান ওঁড়ষ্যার ভুবনেশ্বর, উদয়াগাঁর খভাগাঁর অণ্চলে 
{ছল আর একটি ক্ষুদ্র দ্বাধীন এবং গর্বেল্লত রাজ্য 
কাঁলঙ্গ। শীল্তিশালী সম্রাটের মতোই অশোক এই রজ্য 
" গলাস করতে চাইলেন। বাজ্যাট তান জয় করলেন, 
কন্তু যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃতন্যতে তাঁর মনে এলো 
শবরাট পাঁরবর্তন। তান আর দ্ধ না করার এবং প্রাণ 
হান না করার প্রতিজ্ঞা গুহণ করলেন । গৌতম বুদ্ধের 
শ্ৰন্তি, অহিংসা, সত্য ও সেবার বাণী গুহণ করে 
দৃতাঁনও হলেন বৌদ্ধ । 
কিন্তু অশোক তো ছিলেন রাজা । তাই র'জকার্যেও 
‘তানি বুদ্ধের নীতি প্রয়োগ করলেন। রাজ্যের নীতি 
হলো শান্তি, গ্রাতবেগী রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব, দেশের 
মধ্যে ন্যয়ধর্ম, নীতিধর্ম ও সেবাধমের প্রাতিষ্ঠা। যুদ্ধের 
দ্বারা অপরকে জয় করার বদলে অশোক চাইলেন ধর্ম 
আর ভালবাসার দ্বারা লোকের অন্তর জর করতে । 
দেশের মধ্যে সুশাসন, ন্যায় ও সেবাধর্ম প্রাতষ্ঠার 
জন্য তান সমগু শাসনফন্ত্রকে কাজে লাগালেন, সমস্ত 


পদ্ধাত 
অশোক কার হেলে এবং. 
কার পৌন্র ছিলেন ? 
ভাবে তান সিংহাসন 
লাভ করোছলেন বলে 


oe 
কাথত ? 


কাঁলঙ্গ রাজ্যাট কোথায় 
আবাচ্থছত ছিল ? 

কেন অশোক এই দ্বাধীন 
রাজ্যাট গডাস করতে 
চাইলেন ? 

অশোকের মনে পাঁরবর্তন 
এলো কেন? 

“তান এই অবস্থায় কোন, 
আদর্শ গুহণ করলেন ? 


অশোকের শাসননীতি কি 
. কি ছিল? 

কোন পথে [তান বিজয়ী 
হতে চাইলেন ? 


নূতন নীতি তান ক 


পাঠ পরিকজ্পনা 


বিষয় 
াজকমচারীরা সেবামন্দে দীক্ষিত হলেন, আরও অনেক 
নুতন রাজকর্ম'চারী নিযুক্ত হলেন অশোকের নীতিকে 


২১ 


পদ্ধাত 
রাজকমণচারীর 
দায়িত্ব কি হলো? 


প্রধ্যন 


কাজে রুপ দেবার জন্যে । তাই রাজপথ তৈরী হলো, 
ব্‌ক্ষরাজি রোপন করা হলো, জলাশয় খনন করা হলো, 
মানব ও পশুর জন্য হাসপাতাল প্রর্তাষ্ঠত হলো, দারদর 
ভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেওয়া হতে লাগলো, মানুষকে 
শিক্ষা দেওয়া হলো, পাহাড়ের গায়ে কিন্বা পাথরের 
ভ্তণ্ভে বুদ্ধের বাণী খোদাই করে দেওয়া হলো। বহ 
‘বৌদ্ধ বিহার ও ভ্প নির্মিত হলো । 

সম্রাট অশোক কেবল আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত রইলেন 
না। দেশের বাইরেও তানি পাঠালেন দুত এবং ধর্ম 
প্রচারক । নিজের ছেলে মহেন্দ্র এবং মেয়ে সংঘমিত্রাকেও 
পাঠালেন সিংহলে। আর নিজে তিনি মাঝে মাঝে 
‘বের:তেন ধর্ম প্রচার করতে । রাজাদের নিরম ছিল মৃগয়া 
যাত্রার । অশোক শহর; করলেন ধর্মঘান্রা। সাধারণ 
‘লোকের কাছে অতি সহজ কথায় তিনি বোদ্ধ-ধর্ম প্রচার 
-করলেন। তাঁর উপদেশ হলো-__-সং জীবনযাপন করবে, 
আত্মার উন্নাত করবে, মিথ্যে কথা এবং মিথ্যে আচরণ 
করবে না, পিতামাতা ও গুরুজনের আদেশ পালন 
করবে, সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করবে এবং সকল জীবে 
দয়া কববে । 

এইসব উপদেশ অ'জও আমাদের পক্ষে খাটে এবং 
এগুলি অনুসরণ করে আমরাও মহত্ব অজন করতে 
পাঁর। সম্রাট অশোক যে রাজাদর্শ স্থাপন করে গেছেন, 
স্বাধীন ভারতে সেই রাজাদর্শের কথা স্মরণ করেই 
অশোক গ্তদ্ভকে প্রতীক রুপে এবং ধমচিক্রকে পতাকার 
মধ্য্থলে গুহণ করা হয়েছে। 


কি কি ভাবে জনহিতকর 
কাজ করা হয়েছিল ? 
পাহাড়ের গায়ে কিদ্বা 
স্তম্ভে বুদ্ধের বাণী খোদাই 
করা হয়োছল কেন? 
বিহার ও স্তুপ কাকে 
বলে? 

ধম্প্রচারের জন্য সিংহলে 
কারা গিয়েছিলেন 2 


ধর্মযান্রা কথাটির অর্থ 


5 


ক? 


সাধারণ লোকের জন্য 
অশোক ক কি উপদেশ 
দিয়োছিলেন ? 


কেন ভারতবর্ষ অশোকের 
আদর্শ গুহণ করেছে? 

অশোক ভ্তন্ভ ও চক্ককে 
কিভাবে স্মরণ করা হচ্ছে ? 


সারনংক্ষেপ__ আজকের পড়ার সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে, এবং ছাত্ররা 


নীলখে নেবে । 


২২ ইতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


আভিযোজন- এই স্তরে নিন্নানুরুপ প্রশ্ন করা হবে $= 
(ক) অশোকের সিংহাসন আরোহণ সম্বন্ধে কি গল্প প্রচালত ? 
(খ) কোনটি অশোকের জীবনে প্রথম ও শেষ যুদ্ধ ? 
(গ) অশোকের র.জধর্ম ক ছিল ? 
(ঘ) কিভাবে তিনি এই ধর্মনীতিকে প্রয়োগ করোছলেন? 
(ঙ) ধর্ম যাত্রা বলতে দি বোঝায় ? 
(5) আমরা অশোক ভ্ত্ভ ও চক্রকে গুহণ করেছি কেন? 
(ছ) সেই আদর্শ আমরা কতটুকু অনুসরণ কাঁর বলতো ! 
বাড়ীর কাজ-_-অশোকের সেবা কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে বলা হবে৷ 
নং পাঠ টীকা__ঘষ্টশ্রেণীর জন্য 
িষয়__হাতহাসা 
আজকের পড়া__বিরুমাঁদত্য দ্বিতীয় চন্দ্রমপ্ত; 
উদ্দেশ্য-_ প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিক গৌরব সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে ধারণা সংষ্টতে 
সহায়তা করা এবং কল্পনায় প্রাচীন ভারতের বিরাটত্ব অনুভব করানোই আজকের পাঠের 
উদ্দশ্য। 


উপকরণ-_গপ্ত সাম্রাজ্যের সাঁমানা নির্দেশ করা ভারতের মানচিত্র এবং একটি সহজ: 
সময় রেখা । 

পঢ্বজ্ঞান_গোঁতম বাধ, চন্দ্রগপ্ত, আলেকজডার, অশোকের সময় সন্বন্ধে ছাত্ররা; 
সধারণভাবে অবাঁহত ৷ 

্রস্ভুতি__পাঠ প্রদ্তীতরুপে নিন্নানুরূপ প্রচ্ন উপস্থাপন করা হবে ৫ 

(ক) ভারতের প্রথম সম্রাট ছিলেন কে 2 

(খ) অশোক আমাদের কাছে জ্মারণীর এবং শ্রদ্ধেয় কেন ? 

(গ) শকার কথাটির সান্ধ বিচ্ছেদ করতো ! 

(ঘ) শকুন্তলার কাহনী কে ?লখোঁছলেন বলতে পার? 

(ও) কি ধরনের যুগ:ক অমরা দ্বর্ণযগ বলতে পারি ? 

পাঠঘোষণা__“সম্রট অশোকের মহত্ব এবং সেই যুগে ভারতের গৌরবের কথা 
তেমরা জানো। কিন্ত প্রাচীন ভারতে আরও সম্রাট ছিলেন যাঁরা অন্যভাবে 
ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করোছিলেন। সম্রাট অশোকের প্রায় পাঁচশ বছর পরে, বিন্তু 
আজ থেকে ষোলশ’ বছর আগে তেমান একজন সম্রাট চন্দ্রগুগ্ত বিক্মাদিত্যের: 
কথাই আমরা আজ আলোচনা করবো» এই কথা বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে। 


পাঠ-পরিকজ্পনা 
বিষয় 


উপদ্থাপন-_সম্রাট অশোকের মৃত্যর পর মৌর্য 
সাম্রাজ্য দূর্বল হতে থাকে এবং প্রায় পন্সাশ বছর পরে 
একেবারে ধংস হয়ে যায়। এ সময়ে ভারতের বাইরে 
থেকে বাঁহনক গ্রীক, পহন্রব, শক ও কুষাণদের আক্রমণ 
ঘটে। কিন্ত এই অরাজকতা ও অস্থিরতার শেষে আবার 
ভারতে গড়ে ওঠে এক এক্যবদ্ধ সাগ্রাজ্য- গ্যপ্ত সাম্রাজ্য । 
খিনি একের পর এক রাজ্য জর করে এই বিশাল সাম্রাজ্য 
গড়ে তুলোঁছলেন, তাঁর নাম সমাদ্রগুপ্ত। সমাট সম্দ্র 
গপ্তেরই ছেলে এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন দ্বিতীয় 


চন্দ্রগদপ্ত | 


২৩ 
পদ্ধাত 
অশোকের কতাঁদন পরে 
মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে 
পড়ে? / 


মৌর্যযগের পরে বাইরে 
থেকে কারা ভারত আক্রমণ 
করেঃ | 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাতা কে? 


( এই পর্যায়ে মানচিত্র ও সময় রেখা দেখানো হবে) 


সমনদ্রগুপ্ত র.জ্য প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, কিন্ত চন্দ্ৰগুপ্ত 


কেবল সাম্রাজ্যের 


সেই রাজ্যকে পর্ণ গৌরবে গৌরবানিবত করে তুললেন । 
কেবল সাম্রাজ্যের বিশালতায়ই রাজ্যের গৌরব হয় না। 
সুশাসন, শান্তি, বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্যের 
নিরাপত্তা, প্রজার মংগল, শিক্ষাদীক্ষা সংক্কৃতির 
উন্নাততেই রাজ্যের গৌরব সৃষ্টি হয়। 

চন্দ্ৰগুপ্ত এইভাবেই তাঁর রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। 
তানি শকদের দমন করেন । তাঁর উপাধি হয় শকার। 
এই সময়েই চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হয়েন এসোছিলেন 
ভারতবর্ষে । তিনি তখনকার শান্তি, শৃংখলা, সুশাসন, 
লোকের সঙ্চারন্রতা, আর্থক স্বচ্ছলতা, এবং সম্রাটের 
প্রজাহিতকর কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 

চন্দ্রগুপ্ত কেবল পরাক্রমশীল রাজা ছিলেন বলে 

বিকুমাঁদত্য উপাধি পেয়েছিলেন তাই নয়, তানি ছিলেন 
নিজে জ্ঞানী, এবং জ্ঞানী গুণীর পক্টপোষক। তা 


তার 
সময়েই প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, শিল্প কলা, বিজ্ঞান, 
জ্যোতিষ শান্ত, গণিত শান্ত, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভাঁতর 
চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় । আর এইসব শাদ্তের মহা 


বিশালতাই কি কোন 
সম্রাটের গৌরবের চিহ্ন? 
গৌরব সম্ভব? 


দ্বিতীয় চন্দ্রগঞ্ের শকার 
উপাধি হয়োছল কেন? 
ফাশহয়েন কোন দেশের 
লোক ছিলেন? 

তানি দ্বিতীয় চন্দরগপ্ডের 
সময় ভারতের কথা কি- 
লিখে গেছেন? 

বিক্ৰমাদিত্য কথাটির অর্থ 
কি? 

চন্দ্রগপ্ত কি এই উপাধাট 
ন্যায্যভাবেই পেয়োছিলেন ? 


২৪ ইাঁতিহস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


বিষয় 
পাণ্ডতেরা ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা আলো করে। 
তখনকার দিনে যাঁদ আমরা থাকতাম, কিন্বা এখন যেমন 
ফটো তোলা হয়, সেই রকম কোন ফটো বাদ 
পেতাম ধনব্তরী, ক্ষপনক,  অমরাসংহ, শঙ্কু, 
বেতালভট্, ঘটকর্পর, বরাহামাহর, বররন এবং 
কাঁলদাসকে । 


পদ্ধাত 
তাঁর "সময়ে কি ধরণের 


সাংক্কাতক উন্নত হয়েছিল ? 


দ্বতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত পান্ডিত 
ব্যান্তদের কেন এবং ক 
ভাবে সমাদর করতেন ? 


এই. নয়জন মহাপাঁণ্ডতকেই নবরত্ব বলা হয় । এদের তোমরা কল্পনা দরে 
মধ্যমাণ ছিলেন মহাকাঁব কালদাস। মেঘদৃত, রঘুবংশ, বিক্রমাদত্যের সভার 
আভজ্ঞান ' শকুন্তলা প্রভাতি কাঁলদাসের মহৎ সাহিত্যের কাদের দেখতে পচ্ছ?ঃ 
কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো । এই কালিদাসের বাল্যকাল নবরত্ব কাদের বলা হয়? 
নিয়ে কত গল্পই না প্রচলিত আছে, তাও তোমরা নিশচ্মই নবরত্বের মধ্যমাণ কে 


পড়েহ। 


ছিলেন । 

কালিদাসের করেকখানি 
বিখ্যাত সাহত্য সৃষ্টির 
নাম করতো । 


কাঁলদাসের বোকামির 
গল্পটি বল। 


প্রাচীন ভারতের এই ূগে সকল 1দকেই উন্নাত ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের যংগকে, 
সাংকাঁতক গৌরব প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে যুগাঁটকেই বিশেষ করে দ্বিতীয় 


বলা হয়েছে সোনার যুগ । 


চন্দ্রগুপ্তের বুগকে সোনার 
যুগ বলা হয় কেন ? 


সারসংক্ষেপ ৪ ছাত্রদের সহায়তায় পাঠের সারাংশ বোর্ডে লেখা হবে এবং ছাত্ররা 


খাতায় লিখে নেবে । 


অভিযোজন £__এই স্তরে নিন্নানুরপে প্রশ্ন করা হবে £_ 
(ক) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা আজ থেকে কঁতাদন আগেকার কথা ? 


খে) কি রকম যুগকে স্বর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া যায় ? 


গে) ফাহয়েন ভারতের অবস্থার কি রকম বর্ণনা দিয়েছেন? 


(ঘ) নবরত্ব বলতে ক বুঝায় ? 


পাঠ পরিকল্পনা ২৫ 


(ঙ) মহাকাঁব কালিদাসের কয়েকখানা বইয়ের নাম বলতো । 
বাড়ীর কাজ ৪ * নবরত্বের নাম এবং কে কোন বিষয়ে পারদর্শী ধছলেন লিখে 
আনতে বলা হবে? 


৮নং পাঠ টীকা__দপ্তম শ্রেণী 
[বিশেষ বিষয়_-রোম সাম্রাজ্যের পতন? । 
পাঠক্রম ৫--* (ক) পতনোন্মূখ রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা । 
খে) বর্বর জাতি" সমূহ । 
গে) বর্ধরদের সমাজ ও জীবনযান্ধা। 


(ঘ) হণ আক্রমণ । 
ডে) ভারতে শ্বেত হণ আক্রমণ । 
* তারকা চিহ্নত পাঠ্যাংশটি অদ্যকার বিষয় বন্তু। 


উদ্দেশ্য-রোম সয্াজ্যের পতনের কারণ সমূহ সম্বন্ধে ছাত্রদের জানতে সাহায্য 
করা এবং সে যুগের বিস্তারিত ইতিহাস জানবার জনা ছাত্রদের উৎসাহিত করা । 

উগকরণ-_পাথবার মানচিত্র এবং বোর্ডে অংকিত সময়রেখা । 

আয়োজন-_ছান্রীদগের পর্বজ্ঞান পরীক্ষা এবং আজকের পাঠে আকৃষ্ট করবার 
জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা হবে 8 

কে) রোম সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরব কতাঁদন স্থায়ী হয়েছিল ? 

খে) শ্রেষ্ঠ রোমান সম্রাট কে ছিলেন? 

গে) একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য ক কারণে ভেঙ্গে পড়তে পারে? 


_ পাঠঘোষণা-“আজ আমরা রোম সাগ্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার কথাই আলোচনা 


করব”__এই কথা বলে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন । 


বিবয় পদ্ধাঁত 
উপস্থাপন-_(ক) বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্যের সীমানা 'নন্নালাশত প্র্নসমূহের 
“ছল পূর্বে ইউফ্রেটিস নদী, উত্তরের সীমানা কেল্টিক. সাহায্যে িবয়বন্তুর 
জাতির বাসভাম- বর্তমানের ইংলণ্ড পর্যন্ত, পশ্চিমে অবতারণা করা হবেঃ 
আতলান্তিক মহাসাগর, দাঁক্ষণে সাহারা মরুভাম ও. রোম সাম্রাজ্যের 
মিসর । জনসংখ্যা ৬ কোটি। একদা এই বিশাল সীমানা কী ছিল? 
সাম্রাজ্যের সম্রাটদের ছায়াতলে িকাশলাভ করোঁছল জনসংখ্যা কত ছিল? 


২৬ ইতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


বিষয় 
সাহিত্য, আইনশাম্ত্ এবং নাগরিক জীবন। কিন্ত্ত ক্রমে 
এই সভ্যতায় ঘুণ ধরলো। 


(খে) শক্তিণালী সম্রাটের অভাবে সিংহাসন নিয়ে 
1ববাদ ছিল প্রারই। ফলে দৈন্যবাহিনীর উপর সম্রাটের 


শজ্খলা ছিল না। অনেক ভাগ্যান্বেষী জামণণ জাতীয় 


লোক সৈন্যদলে ভরি“ হয়েছিল। এর ফলেও রোমীয় 
বাহিনীর আভ্যন্তরাঁণ পারিবর্তন ঘটোছিল। 


(গ) রাজা, ক্ষত্রপ এবং 
বায় নিবণহ করতে হতো কৃষক সাধারণকে শোষণ করে। 


পদ্ধতি 
_ক্োন কোন জাতি 
রোম সাম্রাজ্যের অধন 
ছিল? 
_াপ্রটোরিয়ান বাহিনী 
কাকে বলা হতো? 
-সৈন্যবাহিনীর প্রভাব 
কিভাবে বৃদ্ধি পেলো, 
এবং এর ফল ক হলো ? 
-ৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা 
এবং যাদ্ধক্ষমতা কিভাবে 
হাস পেলো? 


_ এই সময়ে রেমীর 
সাম্রাজ্যে কয় শ্রেণীর 


লোক ছিল? 

কমে ক্ষেতখামার ছেড়ে পালাতে লাগলো । এই অব-  - উচ্চশ্রেণীর জীবনযাত্রা 
নাতির ফলে সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ দেখে সম্রাট কনস- কি রকম ছিল? 
তানাতনের 'ক্লীর সাহায্যে কলোনাই, ব্যবসাদার,  -_কলোনাই ব্যবস্থা 
রজকমণারী ও হস্তশি্পী প্রভাঁতকে নিজদ্ব কাজের কাকে বলে? 
ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল । -_ কনস্তানূতিনের 'িক্রীর 
সমাজের একেবারে নীচের তলায় যে দাসগণ, তাদের ফলে কি হয়েছিল? 
জন্য কোন সুযোগই ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের জন্য বাসদের জীবন কি 
দরদও তাদের ছিল না। দাসদের উপর নানা পাঁড়ন রকম ছিল ? 
প্রচলিত ছিল এবং প্রায়ই দাস বিদ্রোহ ঘটতো। -স্পার্টাকাস কে ছিলেন ? 

(এইখানে 3184100 এর বিষয় এবং 5চartacU$ এর কাহিনীর অবতারণা 


করা হবে )। 


পাঠ পরিকজ্পনা 


বিষয় 
(খ) এই রকম অবস্থার একদিকে যখন রোম 
সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শক্তি ক্ষয় হচ্ছিল তখন রোম 
সাম্রাজ্যের সীমান্ত পাড়ের জার্মাণ জাতিসমূহ রোমে 
প্রবেশ করতে থাকে । দানিয়ুব ও রাইন নদীর ওপাড়ে 
যারা থাকতো সেই দর্ধর্ষ যোদ্ধা, দক্ষ অশ্বারোহী 


৮৬ 


পদ্ধাত 
ওগাড়ে কাদের বাস ছিল £" 
_-তারা কি কারণে রোম" 
সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিতে, 
থাকে? 


তথাকথিত’ বর্ধর জার্মাণগ্ণ অনেক আগে থেকেই 
কখনো ক্ষুধার ত'ড়নায়, কখনো আত্মকলহে পরাজিত 
হয়ে অ'ত্মরক্ষার তাঁগদে নানাভাবে ধীরে ধীরে রোম 
সাম্রাজ্যে অন; প্রেবেশ করছিল । এই সব জাতির হাতে 
বিপদের আশংকায় সম্রাট কনস্তানতাইন ৩৩৭ গ্রাষ্টাব্দে 
পঠৰপ্রান্তে কনস্তানতিনোপল'এ দ্বিতীয় রাজধানী 
স্থাপন করেন। ফলে কার্যতঃ সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত 
হয়ে গেল। 


তাদের এই অনুপ্রবেশ 
কখন থেকে ঘটতে 
থাকে? 

শ্রীপূর্ব রোমান রাজধানীর: 
প্রতিষ্ঠাতা কে? 

_কেন তিনি এই 
রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে; 
ছিলেন ? 


এই অবস্থায় পঞ্চম শতাদ্বীতে জা্মীণ আক্রমণ তীব্র হতে থাকে, এবং রোম- 


সাম্রাজ্য পতনের ক্ষেন্র প্রদ্তূত হয়। ~ 
(এই পর্যায়ে সময়রেখাটির ব্যাখ্যা করা হবে। 


সারসংক্ষেপ £_ ছাত্রদের সাহায্যে নন্নানুরুপ পাঠ-সারাংশ ব্র্যাক বোর্ডে লিখে 


দেওয়া হবে এবং ছাত্ররা নিজ নিজ খাতায় লিখে নেবে। 


“ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অংশ জুড়ে প্রাতষ্ঠিত বিশাল রোম সাম্রাজ্য. 


আভ্যন্তরীণ কুশাসনের ফলে দব্বল হয়ে পড়ে। 


ক্ষমতাশালী আভিজাতরা দারিদ্র 


কৃষকদের অমাননীষক শোষণ করতো, আর অগণিত দাসগণ পশু বলে গণ্য হতো । 
সিংহাসন নিয়ে কলহের ফলে সম্রাটরা সৈন্যদলের উপর নিভ'রণাল হন; ফলে 
সৈন্যবাহিনী আঁতমা্রায় ক্ষমতাপরার়ণ, শৃঙ্খলাহীন এবং লঠতরাজে পটু হয়ে ওঠে ।- 
এইভাবে আভ্যন্তরীণ শাস্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলো। ওাঁদকে সীমান্তপাড়ের জামণণ 
জাতিসমূহও ক্রমে ক্রমে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। শাসন কার্ের স্মাবধার জন্য 
এবং বহিরাব্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করবার প্রয়াসে কনস্তানীতনোপলে দ্বিতীয় 
রাজধানী প্রাতষ্ঠিত হলো এবং ফলে সাম্রাজ্য দ্বখাণ্ডত হলো। পণ্চম শতাবদতে: 
জার্মাণ আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে । এইভাবে বাইরের চাপ এবং ?ভতরের দুর্বলতার, 
ফলে জরাজীর্ণ রোম সাম্রাজ্য পতনোন্মখ হয়। 


চি ইতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 

আঁভিযোজন ৪_-নিন্নালাখিত প্রশ্নাবলীর সাহায্যে ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরাঁক্ষা 
করা হবে।__ 

কে) রোম সাম্রাজ্য কতটা বিস্তৃত ছিল? 

খে) এই সা্াজ্যের অভ্যন্তরীণ জীবনযাতা কিভাবে দুনীশতগন্ছে ও দল হর ও 

গে) রোম সাম্রাজ্যে দাসদের অবস্থা কী ছিল ? 

(ঘ) রোমের দ্বিতীয় রাজধানী কোথায়, কবে, কার দ্বারা এবং কেন স্থাপিত 
হয়েছিল ? 

(ঙ) রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে বাইরে থেকে কারা, কেন 
আক্রমণ করতে থাকে ? 


বাড়ীর কাজ £_ আজকের পাঠ্যাংশটি পড়ে একটি মানচিত্র একে রোম সাম্রাজ্যের 
সীমানা নিদেক শ করবার জন্য ছাত্রদেরকে বলা হবে । 


৯নং পাঠ চীকা-_৭ম শ্রেণী 
আজকের পাঠ-_বর্বর জাতসমূহ । 
উদ্দেশ্য 


$_জামণণ জাতি সমূহের দ্বারা রোম সাম্রাজ্য বিপর্যদ্ত হওয়ার কাহিনী 
'বধরতে ছাত্রদের সাহায্য করা; বর্তমান ইউরোপাঁয় জাতিসমূহের উৎস বুঝতে 


Bs 
সহায়তা করা এবং ছান্রদিগকে আরও জানতে উদ্বুদ্ধ করা । 

উপকরণ £ __জার্সাণ জাতিসমদুহের প্রাচীন আবাসভ্যাম নির্দেশ করে অংকিত 
ইউরোপের একটি রেখা মানচিত্র এবং সময়রেখা । 

প্য্বজ্ঞন £ 


_গতনোন্মখ রোমসাম্রাজ্যের আভ্যন্তরাঁণ অবস্থার সাথে ছাত্ররা 
গরিচিত। 


্রস্ভত ৪_ছাতদের পড্ব'জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পাঠে আকৃষ্ট করবার 
উদ্দেশ্যে শিক্ষক নিম্নালিখিত প্রশ্ন করবেন। 


নাস রোম সাম্াজ্যের অধিবাসীদের বা শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক 
কাঁ ছিল? 


(খ) কোনও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ 
ফল কি কি হতে পারে? 
(গ) দ্য্ধর্ নবীন এবং জরাজীর্ণ প্রবীনের সংঘর্ষে কে জয়লাভ করে? 
পাএঘোষণা £ “ঠিক এইভাবেই বহিরাগত দষ্ধর্ব জার্মণ জাতিসমূহের 


আঘাতে রোম সাম্রাজ্য ভেক্গে গেল। তাদের বিষয়ই আজ আমরা জানবো”__এই 
বলে শিক্ষক পাঠবোষণা করবেন। 


জরাজীর্ণতার সময় শন্তিশালশ বাইরাক্রমণের 


পাঠ পারকল্পনা ২৯ 
উপদ্থাগন ৪-_বিষয়বদ্তুকে নিন্নলিখিত ভাবে নিন্নীলাখত প্রম্নাবলীর: 
উপস্থাপন করা হবে = সাহায্যে বিবর়বদ্তুর 

অবতারণা করা হবে। 

(ক) ইউরোপের উত্তর ভাগে ছিল বহ: ক্ষদ্রবড় (১ জার্মান জাতির বাস 
অংশে 'বভন্ত জার্মণ জাঁতর বাস। এদের মধ্যে কোথায় ছিল? 
ফ্রাৎ্ক, গথ, ভ্যান্ডাল, আলামান, লবাড? বারগাঁন্ডয়ান, (২) এদের মধ্যে প্রধান 
জুট, গ্যাঙ্গলস, স্যাকসন প্রভ্তরা ছিল উল্লেখযোগ্য । ছিল কোন কোন গোষ্ঠী ? 
গথরা ছল আবার দুই ভাগে বিভন্ত__অন্টোগথ ও 
ভাস গথ। 

(এই পৰ্যায়ে মানচিত্রে স্থান নির্দেশ করা হবে )। 

(খ) এইসব জাতির লোকেরা ছিল দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, (১) সে যুগের জার্মানদের. 
ফর্সা রং, লালচে চুন, নীলাভ চোখের । চেহারা কি রকম ছিল? 

(গ) এরা ছিল অতি কর্ম, অতি দুদ্ধর্ধ সাহসী (ক) জার্মাণকের প্রধল, 
যোদ্ধা; অদ্বারোহণে পট: সৈনিক এদের ব্যবৃহার্য যাদ্ধা্ত্র কি ছিল? 
অদ্য ছিল প্রধানতঃ বর্ণ, তীর ধনুক, ঢাল-তলোয়ার ৷ 
ভাল যোদ্ধা ছিল বলেই এদের. অনেকে রোমীর (খ) এদের সম্পর্কে 
নৈন্যবাহিনীতে স্থান পেরেছিল । বিবরণ কোথা থেকে 

পাওয়া যায় ? 

এদের ভাষা ছল. প্রাচীন আর্য ভাষারই একটি এদের ভাষা ি ঁছল ?. 
সংস্করণ | এরা ছিল অত্যন্ত কণ্টসাঁহফ। এদের 
সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায় জনলয়াস সিজারের 
‘সমালোচনা ( Commentaries ) এবং এঁতিহাসিক 
ট্যাসটাসের “জার্মীণী? (Germania) থেকে | 

(ঘ) বর্বর’ কথার আক্ষারক অর্থে এরা বর্বর ছিল (ক) এই জাতগাল 
না। তরে রোমীয় সভ্যতার মত সভ্যতাও এদের সত্যই অসভ্য ছিল? 
ছল না। কিন্তু রোমীয়রা এদের সম্পর্কে এতই ভীত (খ) তবে এদের বর্বর 
ছাযলন বে এদের বর্বররূগে আখ্যাত করেন। নাম কেন হলো ? 


(9) এই জাতিসমহের মধ্যে গ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, 
জরা সাগর পাড়ে ইংলণ্ডে গেল, ক্রু্করা অগুসর হলো (ক) এইসব জাতির 


৩০ ইতিহাস £ তর, বিবয় ও পাঠপদ্ধাত 


বিবয় পদ্বতি 
রাইন নদীর তারে, ভ্যান্ডালরা হাত্যেরীতে পেশহুলো, কোন কোন অংশ প্রধানতঃ 
'গথরা গেল পূর্ব ইউরোপে । কেহ কেহ গেল গল” কোথায় অগুসর হলো? 
অঞ্চলে (বর্তমান ক্স), স্পেন, গীস, এবং এমন 

কি ইতলীতেও। 

(6) অবশ্য এরা একাঁদনেই এই গমনাগমন করে (ক) জার্মাণদের এই 
“নি । ৫০ বৎসরের উপর ধরে এই নুতন আবাস দেশান্তর গমনে কতাঁদন 
নির্মাণের আভিযান চলে। রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীন সময় লেগোঁছল ? 

“সব আঁধবাসী, এইসব জার্সাণ জাঁতিসমূহ এবং হুণ (খ) বর্তমান ইউরোপীয় 
প্রভাত অন্যান্য জাতির সংমিশ্রনেই সৃষ্টি হয় বর্তমান জাতি সমূহের সৃণ্টি 
ইউরোপাঁয় জাতিসমূহ। কিভাবে হয় ? 

সারসংক্ষেপ ৪_ ছাত্রগণের সহায়তায় শিক্ষক নিন্মান্রপ সারসংক্ষেপ বোর্ডে * 
লিখে দেবেন এবং ছাত্রদের নিজ নিজ খাতায় 
ঝাক্ষ প্রীত জার্মাণ জাতি ইউরোপের উত্তরাংশে বসবাস করতো । এরা ছিল বালষ্ঠ, 
কর্মঠ, যোদ্ধা । এরা দুদ্ধর্থ ছিল বলে, রোম সাম্রাজ্যের উপর হামলা করতে থাকে বলে 
এবং রোমীয়দের মত সংসভ্য ছিল না বলে রোমীয়রা এদের বর্বর’ বলে আখ্যাত করেন। 
রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার দিনে এরা ঝাঁ 


কে ঝাঁকে রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে 
পড়ে এবং ক্রমে বিভিন্ন অংশে বসবাস আরল্ভ করে। এইসব জাতির সত্গ রোমীয় এবং 


লিখতে বলবেন £-_প্গিথ, ভ্যান্ডাল, 


হণ প্রভাত জাতির সংমশ্রণেই সৃষ্টি হয় বর্তমান ইউরোপাঁয় জাতিসমূহ। 
আভযোজন 


ছাত্রদের নবল্ধ জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষক তাদের 
নিন্নানুরূপ প্রদ্ন করবেন £__ 


(ক) রোমীররা বর্বর জাত বলে আখ্যা দিয়েছিলেন কাদেরকে ? 
(খ) এই আখ্যার পিছনে সত্যতা কতটা ছিল? 
(গ) এদের যদ্ধাচ্ত্র এবং যুদ্ধ পারদর্শিতা ক রকম ছিল? 
এরা কিভাবে রোম সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশে বসবাস সুরু 
করেঃ 
(ও) বত'মান ইউরোপীয় জাতিসমহের সৃষ্টি কিভাবে হয়? 


বড়ীর কাজ ৫_ ছাত্রদের আজকের পঠ্যাংশটকু পড়ে আসতে বলা হবে! 
লোন, কোন্‌ জামণণ জাতি কোথায় বাস করতো তা নিজেদের অংকিত রেখা মানচিত্রে 
দেশি করতে বলা হবে। 


১০নং পাঠ টীকা__?ম শ্রেণী 
বিশেষ পঠ__ইউরোপে হণ আক্রমণ । 
উদ্দেশ্য__হূণ আক্রমণের ফলে '“বর্ব'র'দের রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরে প্রবেগ, 
আশ্রয় গুণ এবং পাঁরশেষে আধিপত্য বিস্তারের কাহিনীর সাথে ছাত্রদের পরিচিত 
হতে সাহায্য করা, যেন তারা আরও জ্ঞান আহরণ করতে উৎসাহিত হয় । 

উপকরণ- হূণ আক্রমণের পথ নির্দেশ করে এবং বর্ব'রদের বিভিন্ন আশ্রয়স্থল 
দেশি করে অংকিত বোড রেখাচিত্র এবং ইউরোপের মানচিত্র । 

খুবভ্ঞিন__পতনোল্মুখ রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, বর্বরদের জীবন 
খাতা এবং রেম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তাদের অন:প্রবেশের কাহিনী ছাত্রদের কাছে 
আগেই উপস্থ পিত হয়েছে। 

্রদ্ভুতি-_পরবজ্ঞান পরীক্ষা এবং ছাত্রদগকে পাঠে আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে 
বননানুরুপ প্রশ্ন করা হবে ৪ 

(ক) জার্মণদের প্রধান আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা কী ছিল? 

(খ) কি কারণে তারা দেশত্যাগ করে ? 

(গ) কোথায় তারা কিভাবে আশ্রয় গুহণ করতে থাকে ? 

(ঘ) শক্তিশালী বহিরার্মণের মুখে দুর্বল শান্তির কি করা সম্ভব ? 

(ও) আশ্রয় দাতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে কি নীতিতে সমর্থন করতে পার ? 

পাঠঘোষণা ৪_-“জামানদের অবস্থা ঠিক এই রকমই হয়েছিল। তারা সবে মান্র 
রোম সাগ্রাজ্যের কিনারায় কিনারায় বসতি করেছে_এই সময়েই আসে দুদণন্ত 


হণ 
আক্রমণ । জার্সানরা রোম সম্রাটের সংগে আপোস করে, তাঁর আশ্রয় লাভ করে 
সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিন্ত; উভয়ের দোষে এই সম্প্রতি বেশীদিন 
টিকতে পারে না। জার্মান বিদ্রোহের ফলে রোম সাম্রাজ্য হন্রভংগ হয় এবং কয়েকটি 
কেন্দ্রে “ববি” প্রাধান্য স্থাপিত হয়। __এই কাহিনীই আমরা পড়বো» এই বলে 


৩১ 


শিক্ষক পাঠ ঘে।ষণা করবেন । 
বিষয় পদ্ধতি 
উপস্থাপন-_নিন্নান রুপ কয়েকটি অংশে বিষয়বন্ত: নিন্নাননরূপ প্রশ্নের সাহায্যে 
উপস্থাপন করা হবে বিষয়বদ্ত্‌ উপস্থাপন করা 
হবে__ 
(ক) তাদের আদি বসভযাম ছেড় জর্মাণরা যখন হণ আক্রমণ কখন 


সবেমাত্র রোম সাম্রাজ্যের কিনারায় কিনারায় বসত ঘটে? _হূণরা কোথা 


৩২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাতি 


দিষর 
স্থাপন করছিল, সেই সময়েই মধ্য এশিয়া থেকে যাযাবর 
দন্ত হুণেরা তাদের উপর নেমে আসে। 


(খ) হ্‌ণরা জাতিতে ছল মংগোঁলিয়। দেখতে 
বে'টে, কালো, কৃষ্ণচক্ষণ, সোজা চুল, অদ্ভূত নাক বাঁশষ্ট 
এই হ্‌ণরা টাট্রু ঘোড়ায় পারদর্শী অ*বারোহী ছিল। 
উট, ভেড়া, গরু মাঁহয এবং মানুষ প্রভাতি যাবতীয় 
সংগে সংগে নিয়ে এরা দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াত । এরা 


পদ্ধাত 
থেকে আসে? 
তাদের আক্রমণের কোন 
না্দ্ট লক্ষ্য ছল 
কি? 
হণরা কোন জাতীয় ছিল ? 
_-তাদের আকাঁতি কেমন 
ছিল? এরা ক ভাবে 
চলাফেরা করতো ? 
_এদের প্রকৃতি কেমন 


ছল অত্যন্ত কণ্টসাহষু ও হিত্র গুকীতির। এরা নাকি 
নরমাংসও খেতো । 

(গ) গথেরা এই হ:ণ আঁভযানের সামনে পড়ে। 
এ'টে উঠতে না পেরে এরা পশ্চাদপসরণ করে দানিয়ুবের 
তীর পর্যন্ত আসে । সেখান থেকে রোম সম্রাটের সংগে 
আপোস প্রস্তাব করে তারা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আশ্রয় 
লাভ করে। 'কন্তু সচ্ভাব বেশদীদন দ্থায়ী হয় না। 
আলা'িকের নেতৃত্বে গথেরা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধ 


বিদ্রোহ করে এবং ছয়াদন ধরে রোম নগরী লণ্ঠন 
করে। 


ছিল? 


হণ আভিযানের সম্মুখে 
কারা পড়োছল ? 

তারা হণদের সংগে কত 
খাঁন আঁটতে পেরৌছিল ? 
জার্মণরা কোথায় পলায়ন 


করে? 
-কার নেতৃত্ব গথরা 
বিদ্রোহ করে? -এই 
বিদ্রোহের ফল ?ক ? 


(এই পর্যায়ে রেখাচিন্তের সাহায্যে জামণণদের যাল্রাপথ দনর্দেশ করা হবে) 


(ঘ) রোম লু্ঠনের বংসরই আলারকের মৃত্যু হয় 
ইতালীতে বসে। ক্রমে জার্মাণরা স্থায়ীভারে বসাঁত 
গণাছয়ে নের। ভিসিগথরা দাঁক্ষণ গল এবং উত্তর স্পেন 
জুড়ে একটি রাজ্য প্রাতষ্ঠা করে। ভ্যান্ডালরা ভমেধ্য- 
সাগরের অপর তীরে প্রাচীন কার্থেজে যায় এবং সেখান 
থেকে ইতালীতে হামলা করতে থাকে। 


পর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা 
অলত্বিতই থাকে । 


অবশ্য 


আলারকের মৃত্যু কবে 
কোথায় বসে ঘটে? ভিসি, 
গথরা কেথার রাজ্য স্থাপন, 
করে? 

কার্থেজ কোথায় অবদ্ছত ? 
সেখানে কারা যায় ? 


পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের 


অবস্থা তখন কী 2 


পাঠ পরিকজ্পনা ৩৩ 


সারসংক্ষেপ-_হাত্রাদগের সহায়তায় নিন্নানুরূপ সারসংক্ষেপ বোর্ডে লিখে দেওয়া 
হবে এবং ছাত্ররা নিজ নিজ খাতায় {লিখে নেবে £__ 

“জাম্াণরা রোম সাম্রাজ্যে বসত করতে না করতেই দুদন্ত হণ আক্রমণের 
সম্মুখীন হয়। গথেরা প্রাতরোধে অক্ষম হয়ে পিছ; হটে দানিয়ুব পর্যন্ত আসে এবং 
আপোসের মাধ্যমে রোম সাম-জ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায়। কিন্তু দাঁঘ'স্থায়ী 
মৈত্রীর পরিবর্তে আলারকের নেতৃত্বে জার্মাণ বিদ্রোহ এবং রোম লণ্ঠন ঘণ্ট। ক্রমে 
গথেরা পশ্চিম ইউরোপে এবং ভ্যাপ্ডালরা উত্তর আক্রিকায় রাজ্য স্থাপন করে।” 

আভযোজন-_ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নন্নানরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করা হবে £_ 

(ক) হূণরা কোথা থেকে কিভাবে ইউরোপে প্রবেশ করে? 

(খ) পৃথিবীর আর কোথাও হূণ আক্রমণের কথা জান ? 

(গ) হণ অভিযানের মুখে জার্মাণদের অবস্থা কি হলো 2 

(ঘ) রোম লুণ্ঠন কার নেতৃত্বে কিভাবে সাধিত হয় ? 

(ঙ) জাম্ণণদের মধ্যে কারা কোথায় স্থায়ীভাবে রাজ্য গঠন করে এবং বর্তমানে 

তার কি চিহ্ন আছে? 

বাড়ীর কাজ-_হুণ আক্রমণের মুখে জার্মাণদের পলায়ন পথ নির্দেশ করে একটি 
মানচিত্র একে আনতে বলা হবে। 

১১নৎ পাঠ টীকা _৭ম শ্রেণী 
আজকের পাঠ-__ 
রোম সামএাজ্যের পতনকালে গৃপ্ত সামাজেরও পতন । 

উদ্দেশ্য__ইউরোপে রোম সামনাজ্যের পতনের যুগে ভারতের অবস্থা এবং ইউরোপে 
হণ আক্রমণের সমকালীন ভারতের অভ্যন্তরে হণ ক্ষমতা বিস্তারের কাহিনীর সাথে 
ছাত্রদের পারচিত হতে সাহায্য করা এবং আরও ইতিহাস পাঠে উৎসাহ সৃষ্টি করা । 

উপকরণ--পাঁথবার মানচিত্র ও সময়রেখা ৷ 

পদুবজ্ঞিন__ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের পতনকালীন অবস্থা এবং 
সম্বন্ধে ছাত্ররা জ্ঞাত। 

আয়োজন- ছাত্রদের পুবক্ঞান পরাঁক্ষা করে আজকের পাঠে আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে 
নম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হবে 8 

(ক) হ:ণরা ইউরোপে কতদিন সামাজ্য ভোগ করেছিল ? 

(খ) পাঁরশেষে হ্‌ণদের কি দশা হলো এবং কেন হলো? 

ইতিহাস তত্ব (৩য় অংশ)_৩ 


পতনের কারণ 
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৩৬ ইতিহাস ৪ ততু, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


সামুাজ্য স্থাপন করে। তোরমানের পঢুত্র মাহরকুলের বর্বরতার কাঁহনী নানাভাবে 
অনেক এঁত্হাসিক এবং পরিব্রাজক লাঁপবদ্ধ করে গেছেন।৮ 
অভিযোজন- ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নম্নানুরূপ প্রশ্ন করা 
হবে £- 
(ক) শ্বেত হণ বলতে কাদের বোঝাতো ? 
(খ) এরা কোন পথে ভারতে আগমন করে ? 
(গ) ভারতের রাজনোতিক অবস্থা তখন ক রকম ছল? 
(ঘ) কার নেতৃত্বে কতটা বস্তুত হণ সামুাজ্য ভারতে প্রাঁতষ্ঠিত হয় ? 
(ড) হণ আঁভযান এবং তাদের আচরণের কাঁহনী আমরা কোথা থেকে জানতে 
পার? 
বাড়ীর কাজ--আজকের পড়াটি বাড়ীতে পড়তে বলা হবে! 
১২ নং পাঠ টীকা__সপ্তম শ্রেণী 
বিষয়_ইতিহাস ॥ 
আজকের পাঠ- সামন্ত প্রথা ॥ 
উদ্দেশ্য ৪- মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিণ্ট্য ‘সামন্ত প্রথা” সম্বন্ধে ছাত্রদের অবাহত, 
করা যেন বর্তমানের {শিল্প বাণিজ্য ও ব্যক্তিদ্বাধীনতার চেতনা দিয়ে অতীতের শান্ত ও 
দুর্বলতা বিচার করতে পারে। 
উপকরণ ৪ চিত্ররুপে সামন্ত প্রথা বিশ্লেষণ করে অংকত একটি চার । 
পূ্ব'জ্ঞান- পবিত্র রোম সামহাজ্যের উন এবং নমণান আঁভযান সম্পকে ছাত্র 
সাধারণভাবে অবহিত । 
্রস্ভাত- প্রস্তুতির পর্বে নন্নানুরুপ প্রশ্ন করা হবে 
(ক) ক্রীতদাস কথাটির অর্থ ?ক ? 
(খ) ভ্যীমদাস কথাটির অর্থ দক হতে পারে বলতো । 
(গ) জাঁমদার বলা হয় কাকে ? 
(ঘ) জাঁমর প্রকৃত মালিক কে হওয়া উঁচিত_যে চাষ করে সেই কৃষক, না 
জমিদার ? 
(ও) আইভ্যানহোর গল্প কে পড়েছ বা সিনেমায় দেখেছ 2 
পাঠঁঘোষণা-_“মধ্যযুগে আজকের মত শিল্প বাণিজ্য ছিল না, কৃষিহ ছিল মূল 
উৎপাদন এবং অর্থনীতির 'ভাত্ত। কিন্তু জমতে চাষ করে যাঁরা সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, 
তাঁরা জাঁমর মালিক ছিলেন না। মালিক ছিলেন জমিদার, জায়গীরদার। ভয্বাম? 


] 
] 
] 
| 
| 


পাঠ পাঁরকল্পনা 


৩৭ 


শকন্বা সামন্তগ্রভূ বলে বার্ণত সমাজের আভজাত শ্রেণী । কৃষককে প্রায় দাসরুপেই 
জমিতে কাজ করতে হতো। এই সামন্ত প্রথার কথাই আজ আমরা আলোচনা 


করবো ।” এই কথা বলে পাঠঘোষণা করা হবে । 
বিষয় 

উগদ্থাপন-__ আমাদের দেশে সম্প্রতি জামদারী 
প্রথার অবসান করা হয়েছে । কিন্তু আমাদের দেশে 
মধ্য যুগ থেকেই জাঁমদারী কদ্বা জায়গীরদারী ব্যবস্থা 
প্রচলিত ছিল। মুসলীম শাসকদের আমলে আমীর 
ওমরাহ কিম্বা সেনাপাতিদের বেতনের পাঁরবর্তে অনেক 
সময়ই বহু জমি জায়গার রুপে দান করা হতো । 
জায়গীরদার হতেন জামর মালিক, আর জায়গীরের 
অধিবাসীরা ছিল তাঁরই প্রজা । জায়গীরের বিনিময়ে 
সাহায্য করতেন । "হিন্দ রাজাদের আমলে জমিদারেরও 
গছল একই রকম আঁধকার ও দায়িত্ব । 

ইংরেজরা এদেশে রাজ্য প্রীতষ্ঠার পরে জমিদারের 
সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জাম বাল করেন । জাঁমদাররা 
সরকারকে 'নাঁদর্ট খাজনা দিতেন, আর জমিদারী 
থেকে অবাঁশষ্ট আয় সবই ছিল তাঁদের প্রাপ্য । 
কৃষকরা জমি চাষ করেও জমির প্রকৃত মালিক ছিল 


না। 
জমির এই ধরনের বন্দোবদ্ত মধ্যযুগের ইউরোপে 


“ছল আরও সংগঠিত ৷ রাজাই ছিলেন দেশের সমস্ত 
জামর মালিক ৷ নিজের জন্য সব চেয়ে বড় অংশ 
রেখে বাঁক জাম তান প্রভাবশালী ব্যান্তদের মধ্যে 
ভাগ করে দতেন। এইসব লোকেদের বলা হতো 
সামন্ত। এরা রাজার কাছে বশ্যতার অঙ্গীকার গ্রহণ 
করতো, এবং যুদ্ধে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে রাজা তলব 
করলেই সৈন্য নিয়ে রাজর পক্ষ যোগ দিতে হতো । 
রড় বড় সামন্ত প্রভুর ছিলেন এক একজন ক্ষুদে 


পদ্ধাত 

ভারতে মুসশীম শাসনের 
যুগে জায়গার দেওয়া হতো 
কেন? 

জায়গীরদারের সঙ্গে স্থানীয় 
আঁধবাসীদের ক সম্পর্ক 
ছিল ? 

জায়গীরের 'বানময়ে 
সুলতান ক পেতেন ? 


হিন্দ? রাজাদের সঙ্গে 
জমিদারের কি সম্পর্ক ছিল? 
ভারতে চিরন্থায়ী বন্দোবন্ত 
কারা প্রবর্তন করেন ? 


জাঁমদারী ব্যবস্থায় কাকে 
জামর মালিকরূপে স্বীকার 
করা হয়োছল ? 


মধ্যযুগে ইউরোপের 

প্রত্যেক দেশে সব জাঁমর 
মালিকানা কার ছিল ? 

রাজা কেন অন্যান্য লোকের 
মধ্যে জাম ভাগ করে দিতেন 2 


সামন্ত বলা হতো কাদের? 
সামন্তবা জামর 'বাননে 
রাজাকে ক দিতেন ? 


৩৮ 


বিষয় 

রাজার মত । জ:রাক্ষত দুর্গে সৈন্য সামন্ত নিয়ে 
এরা বাস করতেন। এইসব দু্গকে বলা হতো 
ক্যসজ ৷ প্রজাদের শাসন করা, বিচার করা, মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়ার অধিকারও এ+দের ছিল। এরা পাইক 
বরবন্দাজ বাহিনী পোষণ করতেন। প্রজাদের 
নানাভাবে উৎপাঁড়ন করে এবং সেলামী ?নরে অর্থ 
সংগ্রহ করতেন । কৃষকরা এদের জামতে চাষ করতে 
বাধ্য থাকতো । নানা ধরনের বেগার খাটনীনরও প্রথা 
‘ছল । তাই তাদের বলা হতো ভ্মিদাস। এই সব 
সাধারণ লোককে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। 

বড় বড় জমিদাররা আবার তাদের অধীনে ছোট 
ছোট জমিদার সৃষ্টি করতে পারতেন। এরাও সামন্ত 
প্রভুণ সংগে আনুগতের চুক্তি করতো। এইভাবে 
উপরে রূজা এবং নীচে কৃষকের মধ্যে বেশ কয়েকটি 
সাম'ত স্তর । এদের সকলের বোঝা বহন করতে হতো 
চাষীকে। 

রাজ। ও সামন্ত প্রভুদের সংগে থাকতেন একদল 
যোদ্ধা, যারা পডরনযানডক্রমে সৈনিকের কাজ করতেন । 
অবশ্য এ'রাও ছিলেন অভিজাত বংশের । প্রভুর কাছে 
এ'দের আনুগত্যের শপথ নিতে হতো। যুদ্ধ যখন 
খাকতো না তখন এরা নানা ধরনের সামারক প্রদর্শনী 
ও প্রাতযোগতায় অংশ গ্রহণ করতেন। এইসব 
যোদ্ধাদের বলা হতো নাইট । 

মধ্যযুগের এই সামন্ত প্রথাকেই ইংরেজীতে বলা 
হয় Feudalism, সামন্ত প্রভুদের মধ্যে নানা ধরনের 


দ্বন্দ সংঘর্ষ লেগেই ছিল। এইসব দ্হানীয় যুদ্ধ 
কিন্বা গৃহয হধখদ্ধে সাধারণ লোকের অবস্হা হতো আরও 
অসহনীয় । 


মধ্যযুগের এই অবস্হার কথা কল্পনা করে 


ইতিহাস ৪ তত্ব, বিবর ও পাঠপদ্ধাত 


পদ্ধাত 
বসবাস করতেন? 
এদের অধিকার কতদ:র 
বিদ্তৃত ছিল ? 
এ+দের আয়ের উৎস ক ছিল ₹ 


ভ্যামদাস কাদের বলা হতো £ 
কেন ত দের ভামদাস বলা 
হতো ? 

বড় সামন্তদের সঙ্গে ছোট 


সামন্তদের কি সম্পর্ক ছিল ? 


সামন্ত প্রথার বোঝা 
প্রকৃতপক্ষে কে বহন করতো ? 
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শান্তির সময় এ'রা কি 
করতেন ? 
কাকে? 


সামন্ত প্রভুদের মধ্যে সংঘর্ষ 
হতো কেন? 


সামন্ত প্রথা কি ভাল ছিল ₹ 


পাঠ পাঁরকল্পনা ৩৯ 
বিষয় পদ্ধাঁত 
আধানক শিল্প বাণিজ্য সংস্কীত ও গণতন্ত্রের যুগের 
মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের নিশ্চয়ই ভাগ্যবান আমরা কি সামন্ত যুগে বাস 
মনে কাঁর । সুখের বিষয় সামন্ত ব্যবদ্হা পাথবীর করছি? 
প্রায় সব জায়গা থেকেই আজ অবল;প্ত হয়েছে। কেন এখন সামন্ত প্রথা লোপ 
পেরে যাচ্ছে ? 
সারসংক্ষেপ £_ সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে ইত্যাদি । 
অভিযোজন £__এই স্তরে নিন্মাণুরুপ প্রশ্ন করা হবে। 
(ক) ভারতের জায়গার প্রথার মধ্যে বন্দোবদ্তাঁট কী ছিল 
(খ) ইংরেজরা ?ি ধরনের জামদারা ব্যবস্হা প্রবর্তন করেন? 
(গ) সামন্ত প্রভূ কাদের বলা হয় ? 
(ঘ) সামন্ত প্রভু এবং অধানস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ?ি ধরনের সম্পর্ক ছিল ? 
(ও) নাইট কাদের বলা হতো ? 
বাড়ীর কাজ £_ সামন্ত “প্রথা” সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখতে বলা হবে । 
১৩ নং পাঠটীকা__সপ্তম শ্রেণী 
আজকের পাঠ- আরবীয় সংস্কাতির দান । 
উদ্দেশ্য ৫ পৃঁথবীর সংস্কীততে আরবীয় অবদানের সংগে ছাত্রদের পারিচয়ের 
সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মনোভাব সাম্টতে সহায়তা 
করা। 
উপকরণ £_আলহান্বা প্রাসাদের একাঁট অংকত চিত্র । 
পঢরবজ্ঞান £$_হজরথ মহন্মদের জীবন ও ধর্মমতের সংগে সাধারণভাবে ছাত্ররা 
পাঁরচিত ৷ 
প্রস্তুতি £_এই পর্বে নদ্নানুরুপ প্রশ্ন করা হবে £_ 
(ক) মুসলমানদের কাছে মক্কা ও মাঁদনা পহণ্যতীর্থ কেন ? 
(খ) মুসলমানদের উপাসনালয়কে ?ক বলে ? 
(গ) দিল্লীর জুমা মসাঁজদ কে কে দেখেছ ? 
(ঘ) হেকিমী চিকিৎসা কাকে বলে? 
(ও) আরব্য উপন্যাসের কাহনী তোমাদের কেমন লাগে? 
“তোমরা হয়তো কেউ কেউ দিল্লীর বিখ্যাত জব্্মা মসাঁজন স্বচক্ষে 


পাঘোষণা £_ 
িংবা ছবিতে দেখেছ ৷ কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় মসজিদ, অনেক জাঁকজমক পর্ণ 
১ 


৪০ ইতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


প্রাসাদ, অনেক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়োছলেন আরবীয় মুসলমানরা তাঁদের 
গৌরবের দিনে, আজ থেকে হাজার বছর আগে। খলিফা হারুণ অল রাঁসদের 
কাহনীতে তোমরা জাঁকজমকের সন্ধান পেয়েছ। কিন্ত পাঁথবীর শিল্প সাহিত্য 
স্হাপত্য বিজ্ঞানে আরবীয় সভ্যতার দান আরও ববিদ্ময়কর। আমরা আজ সেই কথাই 
আলোচনা করবো? এই কথা বলে পাঠঘোষণা করা হবে। 


বিষয় 

উপস্থাপন £ হজরত সহম্মদের উত্তর কালে প্রথম 
কয়েকজন খাঁলফার যুগ ছল আরবীয় সভ্যতার 
স্বণযুগ । এই সংক্ক্াতর চরম উৎকর্ষ হয়োছল 
আব্বাস বংশীয় খালফাদের আমলে । এই সময় খাঁল- 
ফারা রাজ্য জয় করে এক বিদ্তীর্ণ সামুাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। রাজধানী বোগদাদ হয়ে উঠেছিল এম্বযে'র 
লীলাভূমি । নগরীর সৌন্দর্য ও রাজদরবার এবং 
প্রাসাদের এন্বর্ষের কথা প্রায় অবিশ্বস্য স্বপ্ন 
কাহনীরই মতো। 
খাঁলফারা ছিলেন কাব্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক । 
একটি মাত্র কবিতার জন্য তাঁরা কবিকে অজয় পুরদ্কার 

৷ খলিফাদের উদ্যোগে চিকিৎসা ও বিজ্ঞান 

সন্বন্ধে ভাল ভাল বিদেশী বইয়ের অনুবাদ হয়েছিল, 
্রহাগার এবং মানমান্দর প্রাতষ্ঠিত হয়োছিল। 


আরবাঁয় অধিকার তখন উত্তর আ'ঁক্রকা আতিক্রম 
করে স্পেনেও প্রসারিত হয়েছিল । এখানকার রাজধানী 
করডোভায় ছিল শতশত মসাঁজদ, তিনশত স্নানাগার, 
অসংখ্য প্রাসাদ এবং গ্রন্থাগার । রাপ্তাগ্াল ছিল 
আলোকোহ্জবল। এখানকার যে বড় মসাঁজদাঁট আজও 
রয়েছে, তাইতে আছে ১১৯৩ ভ্তচ্ভ। অন্যান্য বহ 
প্রাসাদের মধ্যে গ্রানাডার আলহান্থরা প্রাসাদের স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য অতুলনীয় । এই প্রাসাদের গায়ে যে নকশা কাটা 


পদ্ধতি 
কোন সময়াটকে আরবীয় 
সভ্যতার দ্বর্ণ যুগ বলা হয় ? 


আব্বাস বংশীয় খাঁলফাদের 
বিশেষ অবদান ক ? 

এই সময়ে আরবের রাজধান? 
কোথায় ছিল? 


কি ভাবে খালফারা 
কাব্যের পৃঙ্ঠপোষকতা 
করতেন? ২ 

এই যুগে মানমান্দির এবং 
অসংখ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা 
থেকে এ যুগের কি 
পরিচয় পাই ? 

স্পেনে আরবায় রাজ্যের 
রাজধানী কোথায় ছল? 
এই শহর যে এশ্বর্যমণ্ডিত 
ছিল| তা কিভাবে বুঝা 
যায়? 

আরবীয় স্হাপত্যের কোন; 
কোন্‌ নিদর্শন আজও 
আছে? 


পাঠ পারকজ্পনা 


বিষয় 
রয়েছে, তাকেই আরবী নকশা অথবা আরাবেস্ক বলে । 
করডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ, গণিত ও চিকিৎসা 
শান্তর অধ্যয়নের জন্য নানা দেশ থেকে ছাত্র সমাগত 
হতো । অন্যান্য বিশববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো রসায়ন 
‘ও দশনিশাদ্ত্র। 


আরবীয়রা গ্রীক, ইরাণী, ইহুদী, হিন্দ প্রভাতি 
অন্যান্য সুসভ্য জাতি ও ধর্মের কাছ থেকে জ্ঞান 
- আহরণ করতে দ্বিধা করেন নি। তাই তাঁরা গাঁণত, 
জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন ও ইতিহাসে এক সময় 
ইউরোপকে পথ প্রদর্শন করোছিলেন। আবে-সিনা, 
আবে-রোস, অল্‌ তবরী প্রমূখ পণ্ডিতদের কথা 
আজকের পাণ্ডতগণও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন । অল 
“বরুণ এবং ইবন্‌ বতুতা তো ভারতেই এসোছলেন। 
অল: বরের সঙ্গে ্যালজেবরা (বীঁজগাঁণতের ) নাম 
ঘানষ্ঠভাবে যুক্ত । 

আরবরা কেবল বিদ্যা আহরণই করেনান, এক দেশ 
থেকে আর এক দেশে বিতরণও করেছেন । 

ভারতীয় গাঁণত ও দশমিক চিহ্ন এবং বীজগাঁণতের 
সঙ্গে তাঁরাই পশ্চিমের পাঁরচয় করিয়েছেন । অনুবাদের 
মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও ীবজ্ঞানও তারা দেশে 
দেশে ছড়িয়েছেন। আরবীয় চাকংসা বিজ্ঞান 
ইউরোপকে পথ দেখিয়েছে । কাগজের ব্যবহার তাঁরাই 
চন থেকে ইউরোপে নিয়েছেন। আরবীয় বাঁণকরা 
আতলান্তিক সাগর, আরব সাগর ও ভারত মহা- 
সাগরে বাণিজ্য করেছেন । নৌবিদ্যা আয়ত্ত করে তাঁরা 
পাঁথবাঁকে দিয়েছেন। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ 
থেকে দেশে তাঁরা বয়ে নিয়ে গেছেন জ্ঞানীবজ্ঞান 


সাহিত্যের ভান্ডার । 


৪১ 


আরবরা কোন্‌ কোন: জ্ঞান 
আহরণের জন্য চেন্টিত 
থাকতেন ? 


বাভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকজন 
আরবীর পণ্ডিতের নাম 
কর। 


ভারতের কোন কোন জ্ঞান 
আরবরা ইউরোপে ছাঁড়য়ে 
দয়োছলেন ? 


কোন. কোন্‌ বিষয়ে 
আরবীয়রা পথ প্রদর্শন 
করেছেন ? 


জ্ঞানের আদান প্রদানে 
আরবাঁয় বাঁণকদের ভ্যামকা 
কি? 


৪২ ইতিহাস ঃ তন্ত্র, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 
বিষয় পদ্ধতি 
ক্রমে আরবার সভ্যতারও অবনতি ঘটেছে । কিন্তু 
বিশ্বের সংক্কত ও সভ্যতার ভাণ্ডারে তাঁদের দান 
আজও স্মরণীয় । 
সারসংক্ষেপ £_ ছাত্রদের সহায়তায় সারসংক্ষেপ করা হবে ইত্যাঁদ। 
অভিযোজন £__ এই স্তরে নিন্নানরুপ প্রন্ন করা হবে। 
(ক) আরবীয় গৌরবের যুগে সাহিত্যের কোন কোন 'দকে 'বশেষ উন্নাভ 
হয়োছিল ? 
(খ) করডেভায় আরবীয় সভ্যতার অবদান ক? 
(গ) আরাবেস্ক্‌ কাকে বলে : 
(ঘ) আরবীয়রা সংস্কতর দেওরা নেওয়া করেছেন-_এই কথায় কি বুঝায় ? 
(ঙ) কয়েকজন বিখ্যাত আরবাঁয় পণ্ডিতের নাম কর। 
(6) আরবীয় সভ্যতার কাছে আমরা এবং ইউরোপ কিভাবে খণী ? 
বাড়ীর কাজ £-_আরবাঁয় সভ্যতার বিবরণ তৈরী করতে বলা হবে। 
১৪নং পাঠ টীকা_?ম শ্রেণী 
আজকের পাঠ- ক্রুসেডের কথা ৷ 
উদ্দেশ্য ৪ ক্লুসেডের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ও আরবীয় সভ্যতার যোগাযোগের 
ফলে ইউরোপের জীবনে যে ন:তনত্ব সঃচত হলো, সেই সম্বন্ধে ছাত্রদের অবাহত হতে 
সাহায্য করা। 


উপকরণ £_-জেরুজালেমের অবাদ্থাত নিদেশক (রেখা ) মানচিত্র এবং ব্রুসেডের 
সময় নিদে“শক একটি সংক্ষিপ্ত সময়রেখা । 


পরবজ্ঞান ৫ মধ্যযুগে ইউরোপের ধর্মীয় ও রাষ্ট্ব্যবস্থা, আরবাঁয় সভ্যতার অবদান 
এবং তুঁ্ক' শান্তির উত্থান সম্বন্ধে ছাত্ররা সাধারণভাবে অবাহত। 


(ক) আরবীয় সভ্যতার বিশেষ বিশেষ অবদান ক ছিল? 

(খ) দুইটি সভ্যতার যখন সংযোগ হয় তখন কি পারদ্পারক আদান প্রদান হয় 
কিম্বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় ? 

(গ) মধ্যযুগে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ধমগিঃরুকে কি বলা হতো ? 

(ঘ) খাঁষ্টানরা জেরূজালেমকে তীর্থ ভূমি মনে করেন কেন ? 

(৩) তীথস্ানে গমন নিষিদ্ধ হলে ভক্তদের মনে ঠক ভাবের সৃষ্টি হতে পারে? 


পাঠ পাঁরকল্পনা 


পাইঘোষথা ২-_“তুর্ক অধিকৃত খ্রীষ্টান তাঁথ' স্থান 
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জেরুজালেমে যাতায়াতে [বধ 


সৃষ্টি হওয়ার ইউরোপের খরাপ্টানদের মনে সৃষ্ট হয়েছিল ক্ষোভ ৷ এক শ্রেণীর পাদ 


প্রচারের দ্বারা এই ক্ষোভ বাঁড়য়ে দেন। 


খাষ্টানরা তাই তুঁকিদের হাত থেকে 


জেরুজালেম উদ্ধারের জনা কয়েকবার অভিযান করেন। ধর্মগুরু পোপও এই. 
অভিযানকে সমর্থন করেন। ক্রুসেড নামে পাঁরাচিত এই ধর্মযুদ্ধের কথাই আজ আমরা, 


এইভাবে পাঠঘোষণা করা হবে । 
বিষয় 

উপস্হাপন ৪__জেরুজালেমের তাঁ্থ স্থান যতাঁদন 
আরবদের অধিকারে ছিল, ততাঁদন খ্রীষ্টান তীর্থ- 
যান্নীরা এখানে অবাধে যাওয়া আসা করতে পারতেন । 
কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চল তুঁকরদের 
অধিকারে যাওয়ায় তীর্ঘযাত্রীদের পথে নানা রকমের 
অস্াবধে হতে লাগল ৷ 


আলোচনা করবো |” 


এই অবস্থার বিরুদ্ধে ইউরোপের দেশে দেশে উগ্র 
প্রচার চাইলয়ে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম 
ছিনিয়ে নেবার জন্য খীন্টানদের উত্তোজত করতে থাকেন 
পিটার নামে একজন খ্াঁণ্টান সন্ন্যাসী । কিছু লোকও 
তাঁর সঙ্গে জুটে গেল। এরা ধর্মোন্মাদ ছিল, কিন্তু 
সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল না। ইউরোপায় রাজাদের সহায়তা 
তখনও এরা পায়ান। কিন্তু তব এরা ধর্মের নামে 
জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য যাত্রা করে। অবশ্য পথের 
“বিপদে এদের এক অংশ ধংস হয়, অবশিষ্ট পরাজিত হয় 
তুঁকরদের হাতে । 

কিন্তু ভবিষ্যৎ ফলাফলের বিচারে এই অভিযান 
ব্যর্থ হয়ান। এদের এই আত্মত্যাগ ইউরোপীয় খ্রীষ্টান 
জগতে সাড়া জাগায় । অনেক লোক স্বেচ্ছাসেবক রুপে 
ধর্মযুদ্ধে যেতে চায়। গোপও এবার বিষয়টির প্রাত 
মনোষোগ 'দজেন। তান দেখলেন যে ধর্মযদ্ধের 
মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের এবং প্রান্টান ধর্ম সংগঠনের প্রভাব 


পদ্ধাত 

জেরুজালেম কাদের 
তাঁথ'স্থান? 
কতাঁদন পর্যন্ত থীণ্টানদের, 
এখানে যাতায়াতের সুযোগ 
ছিল? 
এই সুযোগ নষ্ট হলো, 
কখন? 

জেরুজালেম উদ্ধারের 

জন্য প্রথম ধর্মীয় প্রচারে 

অবতীর্ণ হয়োছিলেন কে ? 


পটারের আভষান কতটা, 
সফল হয়োছল ? 


কিন্তু এই আভিষান কি. 
একেবারেই ব্যর্থ হয়োছল, 
বলা চলে ? 

কি হিসাবে এই অভিষানকে: 
সার্থক বলা চলে ? 


বিষয় 
-আরও বাড়ানো যাবে। তাই স্বক্পাঁদনের মধ্যেই ২০ 
হাজার খ্রীষ্টান যোদ্ধা জেরুজালেমে অভিযান করে 
জায়গাট দখল করে নেয়। এই আভিষানকেই বলে 
প্রথম ক্রুসেড । সময়াট ছিল ১০৯৬ থেকে ১০৯৯ 
গ্রীণ্টাব্দ । অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় নয়শত বছর 
-আগে। 


কন্তু এই সাফল্য ছিল সামায়ক। তুর্করা তাদের 


অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। দ্বাদশ শতাব্দীর 


“মধ্যভাগে আবার গোলমালের সত্রপাত হয়। এই সময়ের 
আভযানকে বলা হয় দ্বিতীয় ব্লুসেড। 

আরও চাল্লিশ বছরের পরে হয় বড় রকমের 
সংবর্ধ। ১১৮৭ সনে সালাদন জেরুজালেম পুরা- 
পীর দখল করে নেন। 

এবারের আঁভযানে ইউরোপের বড় বড় রাজা ও 
যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের রাজা সিংহ 
হৃদয় রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাম্টাস, 
'জার্মাণীর সম্রাট ফ্রেডারক বারবারোসা প্রভাত যোগ 
দিলেন এই আঁভযানে ৷ সঙ্গে গেল অসংখ্য সৌনক ও 
স্বেচ্ছা সেবক । এই আঁভযানকেই বলে তৃতীয় ব্রুসেড। 
“সময়টি ছিল ১১৮৯ থেকে ১১১১ খ্রীষ্টাব্দ । 

কিন্তু তৃতীয় ব্লূসেডেও আসে নানা বিপর্যয় । 
বারবারোসা মারা গেলেন জলে ডুবে। ফ্রান্স ও 
ইংলণ্ডের দীর্ধঘাদনের শত্রুতা ওখানেও দেখা দিল । 


“ফিলিপ তাঁর সৈন্য নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। বহু 
“নাইট এবং রিচার্ড“ যুদ্ধ করে চললেন স্বেচ্ছা সনক ও 
-পাদ্রীদের নিয়ে । 


সুলতান সালাদনও ছিলেন পরাক্রমশালী এবং 


ইতিহাস ৪ তত্র, বিষয় ও পাঠপদ্ধাঁত 


পদ্ধতি 
পোপ কেন রুসেডের 
ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন? 
প্রথম ক্রুসেড কখন 
ঘটোছিল ? 
এই কলূসেডে কত লোক যোগ 
দিয়োছল ? 
এই আভযান কতটা সফল 
হয়োছিল ? 
[দ্বিতীয় ক্রুসেড কখন ঘটে 2 


কোন্‌ সময়ে সালাদন 
জেরুজালেম দখল করেন ? 


ইউরোপের কোন্‌ কোন: 
রাজা তৃতীয় ক্ুসেডে অংশ 
গ্রহণ করেন ? 

কোন সময়টিতে তৃতীয় 
কুসেড ঘটেছিল ? 

আজ থেকে কত বছর 
আগেকার কথা ? 

তৃতীয় ক্লুসেডে ইউরোপীয় 
রাজাদের ভুমিকা কি ছিল?! 


তাঁরা কে কতটা দায়ত্ব পালন 
করেনঃ 


সুলতান সালাদন কি 


পাঠ পাঁরকজ্পনা 


বিষয় 

মহানুভব। বিদেশাগত শন্দুসৈনিকের প্রতি নানা 
ধরনের মহত্ব প্রদর্শন করে ?তানিও ইতিহাসে অমর হয়ে 
আছেন । তাঁর কাছ থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে নেওয়া 
ক্লুসেডারদের পক্ষে সম্ভব হয়ান। তবে আপোস 
হয়েছিল যে তীর্থযাত্রীরা নির্বিঘ্ন তীর্থ করতে 
পারবে। 

এর পরে আরও পাঁচবার ইউরোপীয় রাজারা যুদ্ধে 
গিয়েছিলেন । পাঁরশেষে ক্রুসেড বন্ধ হলো ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে । সূতরাং বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রুসেড 
চলেছিল প্রায় দুইশত বৎসর ধরে। 

এই ধর্মযুদ্ধে জয়পরাজয়ের কাহিনীই ইতিহাসে 
বড় ঘটনা নয় ৷ যে উদ্দেশ্যে ্লসেড হয়েছিল তা সফল 
হয়নি। কিন্তু এই অভিযানের পরোক্ষ ফল হয়েছিল 
সুদুর প্রসারী। 

ধর্মযোদ্ধারা ইতালীর 'বাভন্ন বন্দর থেকে জাহাজে 
করে যেতেন জেরুজালেমে । এর ফলে ইতালীর 
কয়েকটি রাজ্যের নৌশক্তি ও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত 
উন্নাত হয়। আঁত সত্বরই এই সব স্থান ইউরোপের 
এশ্বর্ষ ও সংদ্কতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। যুদ্ধ করতে 
এসেও ইউরোপায়রা আরবায় জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা 
শিল্পকলার সাথে পরিচিত হন। প্রাচ্য দুনিয়ার সঙ্গে 
ইউরোপের বাণিজোর পথ উন্মুক্ত হয়। এসবের 
ফলে ইউরোপাঁয় চিন্তা ও জীবন যাত্রায় যে পরিবর্তন 
আরম্ভ হয়, তাই ক্রমে নবজাগরণের রূপ গ্রহণ 


করে। 
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পদ্ধাতি 
ভাবে মহানভবতা প্রদর্শন 
করেন? 
তৃতীয় ক্লুসেডের প্রত্যক্ষ ফল, 
কী হয়েছিল? 


ক্রুসেড শেষ হলো কবে ?" 
কতাঁদন ধরে ক্রুসেডে, 
চলোছল ? 


ক্রসেডের ফলে ইতালীর- 
বন্দরগীলর কি সুবিধে 
হয়েছিল ? 


ইউরোপীয় বাণিজ্য ও জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রুসেডের 
ফল কি? 

ক্লুসেডকে  নবজাগরণের' 
অন্যতম কারণ বলা হয় 
কেন? 


সারসংক্ষেপ £_ছাত্রদের সহায়তায় সারসংক্ষেপ...ইত্যাঁদি ৷ 


অভিযোজন ৪ নিদ্নানুরূপ প্রশ্ন করা হবে £_ 


(ক) ক্রুসেড কথাটির অর্থ কি? (খ) ক্রুসেড হয়োছল কেন? (গ) তৃতীয় 
ক্ৰুসেডের বৈশিষ্ট্য কিঃ (ঘ) ক্রুসেডের সময় সর্বপেক্ষা খ্যাত সুলতান ছিলেন: 


2৪৬ ইতিহাস তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


কে? (ঙ) পোপ কেন ক্লুসেডে উৎসাহ 'দিয়োছলেন 2 (5) ক্রুসেডের সাগকাতিক 
-ফলাফলাক ? 

বাড়ীর কাজ_ ক্লুসেডের ফলাফল সম্বন্ধে একাঁটি সংক্ষপ্ত নিবন্ধ লিখতে বলা হবে । 

১৫নং পাঠ টীকা-_সপ্তম শ্রেণীর জন্য 

বদ্যালয়, শ্রেণী ইত্যাদি আজকের পড়া- বাঁহধার্বশ্বের সাথে 

পুরানো ভারতের সংযোগ ৷ 

উদ্দেশ্য £_ প্রাচীন যুগে ভারতের সাংদ্কাতিক বিস্তার সন্বন্ধে ধারণা সুত্রে মধ্য 

এশিয়া এবং দক্ষিণ পর্ব এশয়ার সাথে ভারতের নাড়ীর সংযোগের "বষয়ে ছাত্রদের 

ধারণা স্যান্টতে সহায়তা করা ! 

উপকরণ ৪- প্রাচীন যুগে স্থলপথে ও জলপথে বহার্বিদ্বের সাথে ভারতের বাণিজ্য 
"ও সাংদ্কীতক সম্বন্ধের প্রতীক হিসেবে একখানি মানচিত্র এবং বরবুদরের ছবি । 

পঢবজ্ঞান ৪ প্রাচীনকালে জলপথে ও দ্থলপথে বহিবি্বের সাথে ভারতের 
বাণিজ্যের কথা ছাত্ররা পড়েছে। 

প্রদত্ত ৫ পরানো জ্ঞানের ভিত্তিতে নূতন জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য মানসক 
প্রদতীত সাধনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হবে, যেমন__ 

(ক) প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত সামাদ্রক বন্দর {ছল কাঁ ক ? 

(খ) “বাণিজ্যের সাথে সাথে আদান প্রদান হত সংস্কাতি”__এই কথার অর্থ কী 
বলে মনে হয়? 

(গ) মধ্য এশিয়া বলতে কোন জায়গাঁটিকে বোঝায় ? 

(ঘ) ভারতের সংক্কাত যাঁদ ভারতের বাইরেও ছাঁড়ুয়ে থাকে এবং সেখানে যাঁদ 
স্থায়ী আসন করে নিয়ে থাকে, তবে সেই সব অঞ্চলকে “বৃহত্তর ভারত” বলা 
যায় ক ? 

পাঠঘোষণা_ প্রাচীনকালে ভারতের ধর্ম ও সংস্কীত ভারতের বাইরেও ছাঁড়রে পড়ে 
অন্যান্য দেশের সাথে যে সম্বন্ধ সৃষ্টি করোছল, তার কথাই আজ আমরা আলোচনা 

করব। _এই কথা বলে পড়ার বিষয়টি ছাত্রদের জানানো হবে। 
উপস্থাপন কয়েকটি সঃসংবদ্ধ অন:চ্ছেদে ভাগ করে এবং প্রশ্নোত্তর পদ্ধাততে 
আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে। | 
বিষয় পদ্ধাত 
(ক) প্রাচীনকালে দ্হলপথে এবং জলপধে ভারতের কিভাবে প্রাচীনযুগে 
“দেশ বাণিজ্য ছল খর ব্যাপক। বাণিজ্য পণ্য ভারতের সংক্ষাত বিদেশে 


পাঠ পরিকল্পনা 
বিষয় 

আদান প্রদানের সাথে সাথে মানুষের যাওয়া আসা 
হয়েছে। ' আর মানুষের যাতায়াতের ফলে ধর্ম ও 
সংক্কৃ'তও ছড়িয়োছল ব্যাপকভাবে । ভারত মহাসাগরের 
দ্বীপগ্লিতে ছাঁড়রেছিল ভারতের সংক্কীত। বামণ 
প্রাণে তাই এইসব জায়গাকে বলা হয়েছে "্দ্বীপময় 
ভারত”। ভারতীয়রা বিদেশে গয়ে অনেক উপনিবেশ 
গড়োছলেন। এইসব জায়গাকে বলা হয়েছে “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ভারত” । আর যে বিরাট অঞ্চলে ভারতের সংস্কাত 
ছড়িয়েছিল, তাকেই বলাহয় “বৃহত্তর ভারত” । 

(খ) হরপ্পা সভ্যতার আমল থেকেই সুমের, 
ব্যাবিলন, মেসোপটামিয়ার সাথে ভারতের বাণিজ্য 
সম্পর্ক ছিল। পারসীকদের সাথেও ভারতের যোগা- 
যোগ হয়েছিল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে 
গ্রীক সংস্কীতির সাথেও ভারতের সম্পর্ক হয গভার 
ভাবে। অশোক ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন সিংহল 
এবং আলেবজান্দ্রিয়ায় । 

(গ) মৌর্য যুগের পরে মধ্য এশিয়া থেকে যে সব 
উপজাতি ভারতে এসেছিলেন তাঁরা ভারতের সাথে মধ্য 
এশিয়ার যোগাযোগ করে দিয়েছেন। তার ফলে বৌদ্ধ 
ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কাত ছাঁড়য়েছিল গান্ধার, 
খোটান, কাসগড়, এমন কি চীনে পর্যন্তি। তাছাড়া 
দীপঙ্কর তিববতে নিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম ও সংকাতি। 
নেপালের সাথেত্ত সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। ধর্ম ছাড়াও 
ভারতের সঙ্গীত, ভাচ্কর্য, স্হাপত্য, চিকিৎসাবিদ্যা 
এবং গাঁণতশাদ্ত্ এসব অণ্লে ছড়িয়ে পড়োছল। 

(ঘ) বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে জলপথেও ভারতের 
কোগাযোগ হয়োছিল অনেক দেশের সাথে। সিংহলের 
রাজা মেঘবর্ণ ছিলেন গপ্ত সম্রাট সম্রগৃপ্তের 
অনুগত । চোল রাজাদের ছিল বিশাল নৌবাহিনী । 


8৭ 


কোন ধরনের জায়গাকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারত বলা হয়? 
বোঝার ? 
হরপ্পা সভ্যতার যুগ থেকে 
কোন কোন জায়গার সাথে 
ভারতের সম্পর্ক ছিল ? 
সন্ত অশোক কোথায় 
কোথায় ধর্ম প্রচারক 
পাঠিয়েছিলেন ? 
মধ্য এশিয়ার সাথে ভারতের 
যোগাযোগ কিভাবে 
ঘটেছিল ? 
মধ্য এশিয়ার কোন কোন 
জায়গায় ভারতাঁয় সংক্কাতির 
বিশেষ পরিচয় রয়েছে ? 


সংস্কাত জীবনের কোন কোন 
বিষয়ে আদান প্রদান হয়েছে 
বেশী? 

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে 


8৮ 


{বষয় 
নোশান্তর প্রভাবেই ?সংহল ও দাক্ষণ পর্ব এশিযার 
সাথে ভারতের সম্পর্ক ছিল ঘানষ্ঠভাবে । সিংহল, 
ব্ৰহ্মদেশ, শ্যামে গিয়েছিল ভারতের ধর্ম ও শল্প- 
শবদ্যা । ব্ৰহ্মদেশ আর শ্যামে রয়েছে মঠ-মান্দির। 
গসংহলের অনঃরাধাপুরে রয়েছে প্রাচীন স্থাপত্যের 
চিহ্ন । 

(৩) দক্ষিণ পূর্ব এঁশয়ায় মালয়, জাভা, 
বোর্ণও, আনাম, কন্বোডয়ার সাথে নিয়ামত 
বাঁণজ্যের সাথে সাথে ওখানে 'গয়োঁছল ভারতীয় 
সংক্ৰাত এবং হিন্দ? ও বৌদ্ধধর্ম । প্রাচীন কন্বোজের 
(কন্বোঁডিয়া) রাজধানী যশোধরপন্রর (এখনকার 
আক্কোরঠম ) ছিল সংদ্কাত কেন্দর। এ রাজ্যেই তৈরী 
হয়োছল বিষ্ণু মান্দর “আত্কোরভাট”। এইসব 
মান্দরের গায়ে রামায়ণ, মহাভারত এবং জাতকের 
গচন্ন রয়েছে খোদাই করা। মালয় উপদ্বীপের 
শৈলেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে রয়েছে বয়বন্দরের ভ্তুপ । এই 
{শাল এবং সুন্দর দ্তূপকে বলা হয় পাাীথবীর 
অন্টম আশ্চর্য । 

(6) মনে রাখবে যে সব অণু ভারতের 
প্রভাব গল সেখানে কিন্তু কোন ভারতীয় রাজা 
সৈন্য-সামন্ত 'দয়ে প্রত্যক্ষ শাসন প্রাতষ্ঠা করেন 
শন । ধর্ম ও সংকাঁতর আদান প্রদানই ছিল ওদের 
সাথে ভারতের আসল যোগসন্র। সেই সংস্কীতর 
প্রভাব কিন্তু আজও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি! 

ভারতের এই সাংকাঁতিক সাফল্যের জন্যই 
ভারতবাসী হিসেবে আমরা গর্ববোধ করতে 
পার । 


ইতহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


পদ্ধাত 
কোথায় কোথায় ভারতীয় 
সংদ্কীত ছাঁড়য়োছল £ 
এ সাংকাতিক সম্পর্কের কী 
প্রমাণ এখনও রয়েছে? 


দক্ষণ পূর্ব এীশরার কোন 
কোন জায়গায় ভারতের ধর্ম ও 
সংক্কীত ছাঁড়য়োছল ? 
যশোধরপূর ছিল কোন 
রাজ্যে ? 

আত্কোরভাট কোথায় তৈরী 
হয়েছিল ? পর 
শৈলেন্দ্র রাজ্যাঁট কোথায় ছিল ? 
অন্টম আদ্চর্য নামকরণ হয়েছে 
কোন জানসের ? 


বৃহত্তর ভারতের সাথে ভারত- 
বর্ষের যোগাযোগের প্রকৃতি কি 
ছিল? 


ভারতের এই সাংস্কীতক 
সাফল্যের জন্য আমরা কেন 
গর্ব করতে পারি ? 


সারসংক্ষেপ ৪ পড়াঁটির একটি সংক্ষপ্তসার বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছেলের, 


লখে নেবে । 


পাঠ পাঁরকল্পনা ৪৯ 


আঁভযোজন-_আলোচনার সার্থকতা যাচাই করবার জন্য করেকটি প্রশ্ন করা হবে, 
যমন 

(ক) “দ্বীপময় ভারত” বলতে কি বোঝায় ? 

(খ) “বৃহত্তর ভারত” বলতে যা বোঝায় তার ভৌগাঁলক পাঁরাধ কী ? 

. (গ) মধা এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ভারতের সংস্কৃতি ছাড়িয়েছিল ? 

(ঘ) ভারত মহাসাগর অঞ্চল এবং দাঁক্ষণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কীতির কোন 
কোন চিহ্ন এখনও আছে? 

(ও) বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে আমাদের গৌরব বোধ করবার কারণ কী? 

বাড়ীর কাজ £__বৃহস্তর ভারতের একটি মানচিত্র একে বাঁহার্বশ্বের সাথে ভারতের 
হযাগাষোগের পথগদুলি দেখাতে বলা হবে । 

১৬নং পাঠ টীকা-__সপ্তম শ্রেণী 

বিদ্যালয়, শ্রেণী ইত্যাদি আজকের পড়া-__-আলাউদ্দিন খলজীর কৃতিত্ব ৷ 

উদ্দেশ্য_মধ্যযুগে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রনৈতক এক্য গড়বার চেষ্টা এবং আলাউদ্দিন 
খলজার অন্যান্য কর্মধারায় সাথে ছাত্রদের পরিচিত করা । 

উপকরণ--দ'ক্ষিণ ভারতের যে স্ব রাজ্যে আলাউাদ্দন খলজী অভিযান পাঁঠয়ে- 
ছঝেন, সেগাঁল বিশেষভাবে বিদেশ করে ভারতের একখানি মানচিত্র । 

পঢবজ্ঞান-_গয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ছাত্ররা জেনেছে। 

প্রস্ততি-সণ্ডিত জ্ঞানকে জাগরণক করে নুতন তথ্য জানবার জন্য ছাত্রদের মানসিক 
প্রদ্তুতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হবে, যেমন-_ 


(ক) কুতুবউদ্দিনের পর থেকে কয়েকজন সুলতানের রাজত্বকালকে “দাসবংশের 
রাজত্বকাল বলা হয়ে থাকে কেন ? 


(খ) এই সময়কার শেতষ্ঠ সুলতান বলে কার নাম করা চলে 2 

(গ) গিয়াসউদ্দিন বলবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব কি ছিল? 

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজী কিভাবে সিংহাসন দখল করেছিলেন 2 

পাঠঘোষণা-“আলাভীদ্দন খলজীর সিংহাসন দখল করার পদ্ধাতকে অনেক 
সমালোচনা করা চলে । কিন্তু তান যে দক্ষতাসন্পন্ন ছিলেন এ বিষয়েও কোন সন্দেহ 
নেই। তাঁর কাতিত্বের কথাই আজ আমরা আলোচনা করব ।” এইভাবে পাঠঘোষণা 
করা হবে। - 
উপদ্থাগন- প্রশ্নোত্তর পদ্ধাততে বিষয়বন্তুকে নিম্নানুরুপভাবে পাঁরবেশন করা? 
হবে। 

ইতিহাস তত্ব (৩য় অংশ)--8 


&০ 
বিষয় 


(ক) তথাকথিত দাসবংশের সুলতানী চলেছিল 
৯৯০৬ থেকে ১২৯০ সন প্দ্ত। তারপর সুরু হয় 
খলজী বংশের সূলতানী। খলজাী সুলতানেদের মাধ্য 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আলাউদ্দিন খলজী। 


(খ) 'িরাসউীদ্দন বলবন উত্তর ভারতে দিল্লী 
সংলতানীর শীল্তকে সংহত করোছলেন। আমীর 
'ওমরাহদের শান্তিকে অনেকটা খর“ করে {তান সৃলতান- 
দের ক্ষমতাকেও অনেকটা বাড়িয়েছলেন। আর মোঙ্গল 
আক্রমণের বিরদ্ধে প্রতিরোধের লড়াইও সরু 
করেছিলেন। 


এই নীতি ও সাফল্যকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য 
আল উদ্দিন খলজা নিলেন তিনটি পাঁরকষার নাতি 
(১) ওমরাহদের ক্ষমতা আরও কাঁময়ে তাঁদের অনুগত 
করে তোলা । (২) মোংগলদের উৎখাত করা। (৩) 
রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্য জয় করে সুলতানা সাগ্রাজ্যকে 
সারা ভারতে এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করা । 


(গ) এইসব কাজের জন্য দরকার ছিল যথেণ্ট টাকা 
পয়সার এবং শান্তিশালী সৈন্য বাহিনীর । আলাউদ্দিন 
খলঙ্গী গংগা যমুনার অবব।হিকার উর্বরা অঞ্চলে 
খাজনা বড়ালেন, খাজনা আদায়ের দিকে কড়া নজর 
রাখলেণ, জমি জরিপ করিয়ে শ:তনভাবে খাজনা বেধে 
দিলেন, কর্মচারীদের দাঁত বন্ধ করলেন, রাজস্বের 
জিনিসপত্রের দাম বেধে দিয়ে 
বাজার নিয়ন্ত্রণ করলেন । 


(ঘ) ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা গেছে যে 
ন ভারতে যে সম্রাট একাধিপত্য স্থাপন করতে 
পেরেছেন, দক্ষিণ ভারভেও অভিযান করে তান সর 


ইতিহাস ঃ তত্ব, বিষয়ক ও পাঠপদ্ধাত 


পদ্ধাত 


দাসবংশের সুলতানা 
কতদিন চলোঁছল ? 
খলজীদের মধ্যে সবচেয়ে ' 
উল্লেখযোগ্য সুলতান 
ছিলেন কে? 

কিভাবে গিয়াসউদ্দিন 
বলবন ভাবব্যতে 
আলাউাদ্দন খলজীর জন্য 
পথ করে গিয়েছিলেন ? 


আল উদ্দিন খলজার প্রধান 
প্রধান নীতি কী ছিল? 


অর্থসংগ্রহ এবং সামারক 
শন্তি বাড়ানোর জন্য 
আলাউদ্দিন কোন কোন: 
পন্হা নিয়েছিলেন ? 


আলাউীদ্দিনের আগে 
কোন কোন রাজ্য দক্ষিণ 
ভারতে অভিযান 


বিষর 

ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টা করেছেন ৷ আলাউীদ্দিনও 
গেলেন সেই পথে । 

তান গুজরাট, রণথন্বর, মালব এবং চিতোরের 
শবরুদ্ধে সফল অভিযান করলেন । কাশ্মীর ছাড়া সারা 
উত্তর ভারতই এল সুলতানী সাম্রাজ্যের মধ্যে । তান 
আভিযান পাঠালেন দাঁক্ষণ ভারতের দেবাগার, 
তোঁলংগানা, দ্বোর সমুদ্র ও পান্ডরাজ্যে। সবগুুলিকেই 
তানি পরাজিত করলেন। সুলতানা সাম্রাজ্য বিদ্তুত 
হল মাদরা পর্যন্ত । কিছুদিনের জন্য সুলতানী 
সামহাজ্য হয়ে উঠঠছিল মৌর্ধ সম্রাট. অশোকের 


সামাজ্যের প্রায় সমান । 
(ঙ$) উত্তর পশ্চিম ভারতে মোংগল হানাদারদের 


বিরুদ্ধেও তানি সার্থক প্রতিরোধ গড়েছিলেন। কয়েকটি 
মোংগল আক্রমণকে [তানি একেবারে নষ্ট করে দেন। তার 
রাজত্বকালের পরে মোংগল ঝামেলা আর তেমন ঘটোন। 

(5) শক্তিশালী এবং সর্বভারতীয় সুলতানা 
সাম্রাজ্য গড়বার ব্যাপারে আলাউীদ্দনের কৃতিত্ব কোন- 
ভাবেই ছোট করে দেখা যায় না। কিন্তু দেশের মধ্যে 
আমীর ওমরাহদের এবং মোল্লাদের প্রভাব কমানোর জন্য 
যেসব নীতি নিয়েছিলেন, তার মধ্যে পড়নের দিকাটই 
{ছল বড়। প্রগতিশীল শাসন ব্যবচ্হা তান গড়তে 
পারেননি, একথাও স্বীকার করতে হবে । তবুও মধ্য- 
যুগের অবন্হার সুলতান হিসেবে আলাউীদ্দন ছিলেন 
যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী । 


৬৯ 


পদ্ধীত 
করেছিলেন ১ 


উত্তর ভারতে কোন কোন 
আলাউদ্দিন খলজী 
সামারক অভিযান 
পাঠিয়োছলেন ? 


দক্ষিণ ভারতে কোন কোন্‌ 
রাজ্য তাঁর কাছে পরাজিত 
হয়েছিল ? 

মোংগল হানাদারদের 
বিরদ্ধে আলাউদ্দিন কতটা 
সফলকাম হয়েছিলেন ? 


আলাউদ্দিন খলজীর প্রধান 
কৃতিত্ব কী ছিল? 


আলাউীাদ্দনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা 
স্থায়ী হতে পারোন কেন? 


সারসংক্ষেপ আলোচিত {বিষয়টির সারাংশ লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্ররা নিজ 


এনজ খাতায় লিখবে । 


আভিযোজন-_পড়াঁটি ছাত্ররা কতটা বুঝতে পেরেছে পরীক্ষা করবার জন্য 


শনদ্নানূরপ প্রশ্ন করা হবে । 
(ক) কোন্‌ কোন্‌ নীতি অবলম্বন 


করে আলাউীদ্দন খলজী কাজে এগিয়োছুলেন ? 


২ ইতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধৃতি 


(খ) সর্বভারতীয় সামনাজ্য গড়বার জন্য তান ক করোছলেন ? 

(গ) ভারতীয় সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তানি ক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন 2 

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজীর শাসনধারা স্হায়ী হতে পারোনি কেন ? 

বাড়ীর কাজ-_বই থেকে আলাউদ্দিন খলজীর বাভিন্ন সামারক অভিযানের বছর- 
গুলি খুঁজে নিয়ে একটি সময় রেখায় বসাতে বলা হবে । 


১৭নং পাঠ পরিকল্পনা অষ্টম শ্রেণীর-জন্য 


বিশেষ বিষয়__নবজাগরণ ও ধর্মসংদকার আন্দোলন । 
পাঠক্রম-__(ক) রেনেশাঁসের সংজ্ঞা ও প্রাণকেন্দ্র । 
(খ) নবযুগের পুরোধা- সাহিত্যে 
(গ) নবষুগের পুরোধা--কলায় 
(ঘ) নবধুগের পুরোধা-_বিজ্ঞানে 
* (ঙ) ইংলণ্ড ও উত্তর ইউরোপে রেনেশাসের প্রভাব 
(6) ধর্মসংদকার আন্দোলন 
(ছ) ইংলন্ডে ধর্মসংগ্কার 
* আজকের পড়া । 


উদ্দেশ্য- উত্তর ইউরোপে রেনেশাঁসৈর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে ছাত্রাদগকে: 
সাহায্য করা। 


উপকরণ- ইউরোপের মানচিত্র এবং রেনেশাঁসের পুরোধাদের ছাব এবং রেনেশাঁস 
ন্রীশজ্পের দর্শন । 


পব জ্মন-_রেনেশসের যুগে সাহিত্য, কলা ও 


বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান ছান্ররা- 


আহরণ করেছে। 
আয়োজন-_প.বজ্ঞানের পরীক্ষা এবং ছান্রাদগকে পাঠে আকৃণ্ট করবার উদ্দেশ্যে 
নিদ্নাননরুপ প্রশ্ন করা হবে £__ 


(ক) রেনেশাঁসের শিল্পীদের নাম বল। 

(খ) রেনেশাঁসের বিজ্ঞানীদের বিষয়ে কি জান? 

(গ) কোন একটা কেন্দ্রে নবজাগরণ সৃষ্ট হলে এবং জাগ্রত মানুষের কর্মেদ্যম 
স+ষ্ট হলে পাশাপাশি চ্থানে সেই জাগরণের ঢেউ না লেগে পারে কিঃ 


পাঠ পাঁরকজ্পনা তত 

পাঠযোঘণা-__“রেনেশাঁসের আবেদন তেমনভাবে কেবলমাত্র ইতালীতে সীমাবদ্ধ না 

থেকে ইংলন্ড এবং উত্তর ইউরোপের 'বাভন কেন্দ্র ছাঁড়য়ে পড়ে এবং সে সব জায়গায়ও 

নানাভাবে নবচেতনার সূচনা করে। এই প্রসারের দিকই আমরা আজ আলোচনা 
ককরবো”-__এই কথা বলে শিক্ষক পাঠঘোষণা করবেন। 


বিষয় পদ্ধাঁত 
উপস্থাপনা_ নিম্নানুরূপভাবে ববষয়বদ্তু উপন্থাপত নিম্নানরূপ প্রশ্নের সহায়- 
হবে ৫ তায় 'বষয়বন্তু উপস্থাপন 
করা হবে 8__ 


(ক) ইংলন্ডে রেনেশাঁসের আবেদন পোঁছলো এবং -ীকক পথে ইংলন্ডে 
রূপ পেলো কাব্যে, সাঁহত্যে ও সঙ্গীতে । সেক্সাপয়র রেনেশাঁস আত্মপ্রকাশ করে? 
তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভাব ও ভাষার প্রসারতায় 
সেক্সাপয়রের সাহত্য যুগান্তকারী । সেক্সপয়র ও -_ইংলণ্ডে রেনেশাস- 
অন্যান্য সমসাময়িক সাহত্যিকদের দানে সে যুগের সাহতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সাহত্য পচ । প্রাতীনাধ কে? 

_ রেনেশাঁদ-সাহত্যের 
বৈশিষ্ট্য ক? 

. থে) শুধু সাহিত্যে নয়, বিজ্ঞান চর্ঠাতেও ইংলণ্ড  _ধেনমাত্র সাহিত্যই কি 
অগ্রসর হলো। এই বিষয়ে পুরোধা ছিলেন রোজার রেনেশাসের বাহন ? 
বেকন। তাঁর প্রদর্শিত পথেই পরবরতাঁকালে অগ্রসর _ইংলন্ডে বিজ্ঞান চর্চার 
হরেছিলেন ফ্রান্সিস বেকন । বরে রেনেশাঁসের 

পাঁথকৃত কে? 
তাঁর সাধনাকে কে সাফল্য- 
মাব্ডিত করেছিলেন । 

(গ) নেদারল্যান্ডসএও নবজাগরণের সাড়া নেদারল্যান্ডস কাকে বলে? 
গড়লো। এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটলো চিত্রীশজ্পে । 
এখানকার নগরগীল চিন্রশিজ্পের পাঁটস্থান হয়ে এখানে রুপে 
উঠলো। এখানকার অগ্রগামী শিল্পীদের মধ্যে রুবেন্স, রেনেশীস আত্মপ্রকাশ 
রোন্রাণ্ডট্‌ এবং ভান ডাইকের আঁকা চিত্রগ্ীল সারা করলো? 


জগতের অতুলনীয় সম্পদ৷ এখানকার চিন্রাশল্পের 
কেন্দ্র কোথায় ছিল? 


৫৪ .. ইতিহাস ৪ তত, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


বিষয় পদ্ধতি 
_ এখানকার শ্রেষ্ঠ 
রেনেশাঁস শিল্পী কারা ? 
(ঘ) জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের পক্ষে মাদ্রোষন্ত্রের _মাদ্রাযন্ত্র কিভাবে জ্ঞান 


ভ্‌মিকা আত বিরাট । আগে পাচমেণ্ট পেপার বা বিজ্ঞনের সহায়ক হয়? 
পশচচর্মে“ খোদাই করে লেখা হতো । কিন্তু ইতিমধ্যে __আগে কাগজের বদলে 
কাগজ আঁব'কৃত হয়েছিল এবং বহুল প্রস্তুত হতে কিসে লেখা হতো ? 
লাগলো । মন্দ্রাবন্তের সাহায্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হতে -_মুদদ্রাবন্তের সাহায্যে গ্রন্থ 
লাগলো । ফলে আগে যেখানে ছিল সীমাবদ্ধ, সেখানে প্রকাশিত হওয়ায় কি সুবিধে 
জ্ঞানাবজ্ঞান এখন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে লাগল। হলো? 
_ ব্যাপকভাবে গ্রন্থ 
প্রকাশনের সঙ্গে রেনেশাঁসের 
সম্পর্ক কি? কে মুদ্রোষন্ত 
আবিদ্কার করেছিলেন বলতে 
পার? 


আঁভযোজন-_ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিন্নানরূপ প্রশ্ন করা 
হবে ৪-- 


(ক) স্যাহত্যক্ষেত্রে ইংলন্ডে রেনেশানের পুরোধা কে? (খ) শুধু কি 
সাহিত্যেই এই যুগে ইংল 


‘ড অগ্রসর হয়ঃ (গ) নেদারল্যাণ্ডস’এ রেনেশাঁসের শিল্পণ 
কারা? (ঘ) ম;দ্রাযন্ত্র কিভাবে রেনেশার অগ্রগাঁততে সহায়ক হয়োছল? (ঙ) এক 
দেশ থেকে আর একদেশে রেনেশারি ভাবধারা ছড়ালো কেন? (চ) সমূদ্র পাড় দিয়েও 
ইংলণ্ডে রেনেশার আবেদন পেশ 'ছালো কি করে? (ছ) বাংলাদেশে এই রকম নবজাগরণ 
হয়েছে কখন এবং কাদের নেতৃত্ব? 


বাড়ীর কাজ-_লবজাগরণের মন্দের সম্বন্ধে ২০ লাইন লিখতে বলা হবে । 


১৮নং পাঠ টাকা-_৮ম শ্রেণা 


বিশেষ বিষয়-_রেনেশা ও-ধর্মসংক্কার ॥ 

আজকের পাঠ-ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ॥ 

উদ্দেশ্যে সকল সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধৰ্মীয় কারণে ধর্মসংদ্কার আন্দোলনের, 
সবণ্ট হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে অবাঁহত হতে ছাত্রদের সাহায্য করা এবং সেই সন্ত 


পাঠ পারিকল্পনা 66 


আধ্ানক যুগের প্রান্কলে ইাঁতহাসের গাঁতপ্রকৃতি সন্বণ্ধে তাদের অননসান্ধিৎসা 
সৃষ্টি করা। 

উপকরণ ৪__জার্মাণীর অবস্হান নির্দেশক ইউরোপের মানচিত্র । 

পঢ়বজ্ঞান £_রেনেশাঁ আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্ররা সাধারণ ভাবে পৃবেহি অবহিত । 

প্রচত্তাত $ প্বজ্ঞন পরীক্ষা এবং অদ্যকার পাঠে ছাত্রদের আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে 
, শিক্ষক নিদ্নলি'খত প্র্নগযুলি উপস্থিত করবেন । 

(ক) রেনেশী আন্দোলনের ফলে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের কী পাঁরবর্তন 
এসোঁছিল ?. 

(খ) একথা কেন বলা হয় যে অন্ধ শ্বাসের পাঁরবর্তে ্যান্তবাদ রেনেশার 
ভান্যতম অবদান ? 

(গ) কোন ধর্মযাজক যাঁদ অন্যায় জীবনযাপন করেন তবে তাঁকে তোমরা ধার্মক 
বলবে কি? 

(ঘ) ধর্ম যাঁদ কুসংদকারে পণ” হয় তবে প্রকৃত ধর্ম উদ্ধারের উপায় কি? 

(ও) ভগবানের কাছে ভন্তের নিজেরই প্রার্থনা করার অধিকার থাকা উচিত ক না? 

গাঠঘোষণা $__নন্নানুরূপ বন্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠঘোষণা করবেন । 

“ইউরোপে পঞ্জণ শতাব্দীর শেষে এবং যোড়ণ শতাব্দীর সরূতে খাট্টানধর্ম 
সংগঠনের মধ্যেই বহন অনাচার প্রবেশ করোছিল। ধর্মীব*বাসকে নানারকম কুসংস্কার 
ভাচ্ছন্ন করে ধর্মঘাজকরা ইউরোপের দারিদ্র জনসাধারণকে নানাভাবে পাঁড়ন ও শোষণ 
করছিলেন। সাধারণ মানুষকে বলা হয়োছিল যে ধর্মঝাজকদের সন্তুষ্টিবধান ছাড়া 
ম্যান্ত নেই। এই পরস্হিতির বিরদ্ধে ধর্মের প্রকৃত রূপ পুস্হাপনের জন্য ইউরোপে 
যে অন্দোলন হয় তাই ধর্মসংদ্কার অন্দোলনরুপে পাঁরীচত। আজ আমরা এই 
জ্ান্দোলনের কারণগু্লে আলোচনা করব 1৮ 

উপস্থাপনা__নিদ্নানুরূপ বিষয়বস্তু পার্শ্বে {লাখত প্রশনাবলীর সাহায্যে প্রশ্নে।ত্তর 
পদ্ধাতিতে উপস্হাপন করা হবে। উপস্হাপনের স্মাবধার জন্য সমগ্র ববয়বন্তুকে 
কয়েকাঁট অংশে ভাগ করে নেওয়া হবে । 


(ক) ইতালীতে রেনেশাঁর প্রভাব_রেনেশার ১। ইতালীতে + 
প্রভাবে ইতালীর জনগন বিদ্যাচর্চা, সাহিত্য, শিল্প- রেনেশার কি ধরনের প্রভাব 
কলায় অনুরাগ হয়ে উঠল এবং প্রাচীন কঠোর ধর্মের হয়োছল? 
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G৮ ইতিহাস ৪ তত্ব, বিষয় ও পাঠপন্ধাত 

(1) জার্মাণীতে এই আন্দোলন কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশেষভবে অ ত্বপ্রকাশ 
করে? 

(i) এই সং্কার আনেলনের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ? 

(iv) জার্মণীতে ধর্মসংকার আন্দোলনের পুরোধা কে ছিলেন ? 

(৮) ইংলণ্ড তখন কোন ধৰ্মাবলম্বী ছিল ? 

(৮) _ ধম সংদ্কারের জন্য ইংলণ্ডে সাড়া জাগানো কি কারণে সম্ভব হয়? 

পাঠঘোষণা ৪--“বদতুতঃপক্ষে ইংলন্ডেও তখন পোপের প্রাধান্য প্রায় সমভাবেই 
চলাছল। কিন্তু এই প্রাধান্যের বিরদ্ধে ইংলন্ডের জাতীয় চেতনা ‘বিদ্রোহী হয়ে ওঠে 
এবং ওয়াইীক্লুফর নেতৃত্বে ধর্মসংস্কারের দাবি উদিত হয়। এই প্রাথামক আন্দোলন 
ব্যর্থ হর। কিন্তু ইউরোপীর ভ্‌খন্ডের ধর্মসংদ্কার আন্দোলন অবশেষে ইংলন্ডে গিয়েও 
পোঁছাল। ইংলণ্ডে ধর্মসংদ্কারের এই অন্দোলন সন্বন্ধেই আজ আমরা আলোচনা 


করবো।” এই কথা বলে শিক্ষক অন্যকার পাঠঘোষণা করবেন। 
বিষয় 


উপস্থাপন £(ক) সুদূর রোম থেকে ধ্গুর 
পোপ ইংলডের ভাগ্য নির্ধারণ করতেন। এটা 
ইংলণ্ডবাসীদের দা্ীদনের ক্ষোভের কারণ হয়োছল। 
ওয়াইক্রিফের নেতৃত্বে ধর্ম সং্কারের আন্দোলনও সূচিত 


হয়। ক্রমে এই আন্দোলন বেশ শাক্তিশালী হয়ে উঠে 
এবং বাইঃপ্রকাশিত হয় । 


(খ) ইংলন্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর সাথে 
রাজনীতিক কারণে এবং বিয়ে সংক্রান্ত কারণে 
“পোপের মনোমালিন্য চলছিল। তিনি তাই দেশের 
মধ্যে ধর্ম সংকার আন্দোলনের সুযোগে পোপের প্রভুত্ব 
অস্বীকার করলেন। ইংলন্ডের মধ্যে সাত চার্চের 


পদ্ধাত 
নিন্নানরূপ  প্রশ্নাবলার 
সাহায্যে বিষয়বস্তু 
উপস্থাপন করা হবে। 
পাপের কার্যালয় 


কোথায় 2 
রেনেশার আগে 


- তাঁর বিরুদ্ধে ইংলন্ডীয়রা 
কেন ক্ষুব্ধ হয় ? 

_ এই ক্ষোভ ক রূপ গ্রহণ 
করে? 

_ইংলণ্ডের কোন রাজা এই 
বিক্ষোভের প্টপোষকতা 
করেন ? 

তাঁর নিজের কি স্বার্থ 
এই ব্যাপারে জণ্ডত ছিল 7 


State Institute 01760028109 
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পাঠ পরিকল্পনা 
বিষয় 

সম্পদ বাজেয়'প্ত করলেন ৷ ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ধমশীয় 
ব্যাপারে পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করে ইংলণ্ডের 
রাজার প্রাধানা স্বীকার করলো । ফলে চার্চ অফ 
ইংলণ্ড’ গঠিত হলো । অপরাঁদকে সহজ ধর্ম সম্বন্ধে 
সাধারণের ৎসুক্যের ফলে বাইবেলের ইংরাজী অন[বাদ 
প্রকাশিত হলো। 


(গ) ইংলন্ডের ধর্মসংকার আন্দোলনের পিছনে 
অবশ্য শুধু জনসাধারনের প্রয়োজন এবং আন্দোলনই 
ছল না, বরণ রাজার স্বার্থানাহত ছিল বলে এতে 
অনেক রাজনীতি মিশি2ত ছিল। তাই আন্দোলনের 
পাঁরণতিতে ধর্মের আমূল সং্কার সাধিত হয় নি। 
প্রাচীন রোমান ক্যাথলিক এবং বিদ্রোহী প্রোটেন্টাণ্ট__ 
এই দইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধান করে মধ্য পথে 
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো । ফলে অন্যান্য স্থানের 
থেকে আন্দোলনের পাঁরণাক হলো পৃথক । 


(ঘ) মধ্যযুগীয় ইউরোপে এই রকম ধর্মন্বন্দৰ 


West Bengal." 6 
পদ্ধাত 
_ধর্মসংকার আন্দোলনের: 


ক্ষেত্রে তিনি কি পন্হা গ্রহণ, 
করেন ? 

_ ইংলন্ডের গীজগুলির: 
দক অবস্থা হল? 

ধর্মীয় প্রশ্নে ইংলণ্ডের 
পার্লামেন্টের কি আঁভমত: 
ছিল? 

ইংলন্ডে কি ধমপিন্হা, 
গৃহীত হলো? 

_ ইংলন্ডে ধর্ম সংস্কার 
আন্দোলনের পিছনে কোন, 
কোন শান্ত কাজ করেছে 2. 


ধর্ম আন্দোলনে ক করে 
রাজনোতিক প্রশ্ন মিশ্রিত, 
হলো? 

_ এর ফলে ধর্ম 
আন্দোলনের কি 
হয়? 

_ক ধরণের ধর্মমত ইংলণ্ডে 
গৃহীত হয় ? 

=ইংলণ্ডে ধর্ম সংস্কার 
আন্দোলনের এই পাঁরণাঁতর 
সাথে কি অন্যান্য 
স্থানের আন্দোলন 
তুল্য? 

_ মধ্যযুগের 


রূপ" 


ইউরোপীয় 


৪০ ইতিহাস ঃ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাঁত 


বিষয় 
শঁছল না। কিন্তু এই যুগে পুরাতন এবং নতুন 
ধর্মকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপ দ্বিধা {বিভক্ত হলো । 
শুধু মনে মনেই নয়, এই দুই ধর্মীয় দল প্রবল 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং যোড়ণ ও সপ্তদশ 
শতাব্দী ধরে সমগ্র ইউরোপে এক রক্তক্ষঘ্ী ধর্মীয় 
দ্ধ লেগে থাকে । 


(ঙ) দীর্ঘদীন সংগ্রামের পর আসে শান্তি। 
্ধর্মের উন্মাদনা মন্দীভূত হরে আসে । অপরের ধর্ম 
“এবং মত সণ্বন্ধে উদারতা এবং য্ক্তিশীলতা দেখা দেয় । 
ততাঁদনে সমাজ-অভ্যন্তরে আবার নূতন সমস্যা সৃ্টি 
হয়ে সকলের মন সেই নূতনের দিকে আকৃন্ট করে। 


সারসংক্ষেপ ৪ হান্রীদগের সহায়তায় নি'নানরূপ 


পদ্ধাত 

জাতি সমূহের এক্য ক 

অবস্থায় ছিল ? 

_ ধর্ম সংস্কার 

আন্দোলনের ফলে কি 

হল? 

কিভাবে এই সংগ্রাম হল ? 
_এই ধর্মীয় সংগ্রাম 
কতাঁদন স্হায়ী হয় ? 
_কতাঁদন পরে আবার 
ইউরোপে শান্তি 'ফরে 
আসে? 

_ শান্তি স্হাপনের পিছনে 
{কি মনোভাব কাজ 
করেছে? 

সমাজের ক ক সমস্যা 
এই শান্তি স্হাপনের 
প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি 
করায় ? 

সারসংক্ষেপ বোর্ডে লিখে 


দেওয়া হবে এরং ছাত্ররা নিজ নিজ খাতায় লিখবে । “্ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ঢেউ 


ইংলন্ডেও সাড়া জাগালো। 


সুদুর রোম থেকে পোপের শাসনের 'বরুদ্ধে 


ইংলন্ডীরদের মনোভাব দৃঢ় হলো । সম্রাট অষ্টম হেনরীও 'নজ স্বার্থ এবং বৈবাহিক 
কারণে ধর্মসংক্কার পন্থাদের সঙ্গে যোগ দিলেন । ফলে 'তাঁনই ইংলন্ডের ধর্মগুরু বলে 
দ্বীকৃত হলেন। কিন্ত; এই আন্দোলন মধ্যপন্হায় থেমে রইল। এর থেকেই চার্চ 
অফ ইংলন্ডের' সৃষ্টি । ধর্মসংস্কার আন্দোলনের জের অনেকাঁদন ধরে চলোঁছল । দুই 
শতাব্দী ধরে ধর্মের লড়াই চলবার পর ইউরোপে শান্ত ফিরে আসে । 


হবে 8 


আঁভযোজন £-হান্রাদগের নবল্ধ জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিন্নানুরূপ প্রশ্ন করা 


_ ইংলন্ডে ধর্মসংকার আন্দোলনের সাথে সম্রাটের ?ক যোগ ছিল? 


পাঠ-পাঁরকজ্পনা ৬১. 


_ ইংলন্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফল।ফল কি হয়েছিল ১ 
_ ইংলণ্ডে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ক ? 
_ চার্চ অফ ইংলণ্ড কি করে সৃষ্টি হল 2 
_ধমসিংকার আন্দোলনের দ'ঁঘ'স্থায়ী ফল কি ভাবে দেখা দিল ? 
কোন্‌ নূতন পারিস্থিতিতে ইউরোপে আবার শান্তি ফিরে আসে? 
বাড়ীর কাজ ঃ ইংলণ্ডে ধর্মসংকার আন্দোলনের বৈশিশ্ট্যাট লিখে আসতে: 
বলা হবে। 
২০ নং পাঠ টীকা- অষ্টম শ্রেণীর জন্য 
বিশেষ পাঠ- ভৌগোলিক আ'বচ্কার ৷ 
উদ্দেশ্য £__ভৌগোলিক আবিক্কারের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে ছাত্রদের 


অবাহত হতে সাহায্য করা, এবং এই সুত্রে ইতিহাসের কার্য'কারণ চেতনা সৃষ্টি, 
করা। 


উপকরণ 2-_পঞ্চদণ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নৌপথে ইউরোপ থেকে আবিক্ষার 
যাত্রার দিকনিদে‘শক মানচিত্র, এবং একটি সময়পঞ্জী। 
পুবকজ্ঞন ৫__নবজাগরণ এবং ধর্ম সংস্কার আন্দোলন সম্পকে” ছাত্ররা সাধারণভাবে 
অবাহত। 
্রস্ভুতিঃ__পর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নানুরূপ প্রশ্নের সাহায্যে নূতন পাঠে ছাত্রদের, 
আকৃষ্ট করা হবে । 
(ক) সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণের কয়েকজন দিকপালের নাম বলতো । 
(খ) কনষ্ট্যান্টিনোপল'এর পতন হলো কোন বছরে ? 
(গ) কাদের হাতে এই পতন ঘটোছল 
(ঘ) ক্রুসেডের পরে ইতালীর বাঁণকরা কোন জায়গায় বাঁণজ্য করে এম্বধালী 


(ও) প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে কোন কোন দেশের বাণিজ্য চলতো ? 
পাঠঘোযণা ৪ প্রাচীনকালে ভারতের সপ্তাডঙ্গী মধুকর সমদ্দ্র পাড়ি দিয়ে 
ব্যবসা করতো দেশে দেশে । কিন্তু আধনীনক যুগে ইউরোপ থেকে বাণিজ্যের জাহাজ 
এলো আমাদের দেশে, আরও অনেক দেশে। এজন্য বাণিজ্য পথের সন্ধান হলো, 
ভৌগোলিক আবিত্কার হলো ৷ এই ভৌগোলিক আঁবচ্কারের কারণ ও ফলাফলই আজ 
আমরা আলোচনা করবো!” এই কথার সাহায্যে শিক্ষক পাঠঘোষণা করবেন । 
উপস্থাপন $- প্র্নোত্তরের সাহায্যে নিন্নান্রূপ বিষয় উপস্থাপন করা হবে । 


৬২ 
বিষয় 
কে) প্রাচীনকালে ভারত, চাঁন এরং পরিশেষে 
আরব দেশ ছিল নৌবিদ্যায় পারদশার এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যের উন্নত। এই প্রাধান্য ক্রমে কলমে লুপ্ত হলো। 
কিন্ত মধ্য এশিয়ার স্থলপথে চীন ও ভারতের সঙ্গে 
পারস্য ও তু্ক'দেশ এবং তাদের মাধ্যম ইউরোপের সঙ্গে 
“বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্য দেশের মসলা 
“এবং আভিজ।তদের জন্য নানা সামগ্রীর বিশেষ কদরও 
দিল । বেল:চিন্থানের মধ্য দিয়ে স্থলপথ, কন্যা পারস্য 
উপসাগর 'দয়ে জলপথে মালবহন করে পর্বভ্মধ্য 
সাগরায় বন্দরগুলিতে নেওয়া হতো, এবং সেখান থেকে 
জাহাজে করে যেতো ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে । 
খে) ভমমধ্য সাগরের এই নৌবাণিজ্যের এক মোটা 
অংশ ছিল ইতলায় বণিকদের হাতে । ক্রুসেডের সমর 
থেকে এরা এই ব্যবসার পাকা হয়োছলেন। কিন্তু ১৪৫৩ 
সনে কনচ্ট্যাণ্টনোপল’এর পতনের ফলে পূর্বভমধ্য 
সাগরায় অণ্চলে তুকঁদের একাধিপত্য স্থাপিত হলো ; 
ইউরোপের বাণিজ্যে হলো বধ: । সুতরাং প্রাচ্য দেশে 
- ‘বাণিজ্যের জন্য নতুন পথ আবক্কারের প্রয়োজন/হলো। 


গে) অবশ্য আবত্কারের মনোভাব আগে থেকেই 
তৈরা হয়ে ছিল। ন্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীর ভ্রমণ 
কারা মাকোপোলো মধ্য এশিয়া ও চীন অঞ্চলে ভ্রমণ 
করে যে ভমনকাহিনী প্রকাশ করোছলেন, তার ফলে 
'চাঞ্চলোর সীমা ছিল না। প্রাচ্য দেশে পৌছিবার জন্য 
“অনেকেই আকুগাক্‌ করছিলেন। 

খে) হীঁতিমধ্যে নবজাগরণের ফলে যে জ্ঞান, 
শীজজ্ঞ'সা, আবিষ্কারের মনোভাব সৃষ্ট হালো, তার ফলে 
"দ:ঃসাহাঁসক আভধানের জন্য মানুষরা হয়ে পড়লো ? 


ইতিহাস £ তত্ব, বিবর ও পাঠপদ্ধাত 


বৈ 


পদ্ধাত 
প্রাচীনকালে নৌবিদ্যার 
প্রাধান্য ছিল কোন কোন 
জাতির ? 

কোন কোন পথে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের ন্থলপথে 
বাঁণজা প্রচলিত ছিল? 
পূর্ব-ভঙ্রধ্যসাগরীর অঞ্চল 


কিভাবে বাণিজ্য কেন্দ্র 
হয়ে উঠোঁছল ? 
ভনমধ্য সাগরীর নৌ- 
বাণিজ্যে কাদের প্রাধান্য 
ছিল? 
কিভাবে এই প্রাধান্য 
স্থাপিত হয়োছল ? 


কনস্ট্যান্টীনোপলের 
পতনের ফলে ইউরোপাঁয় 


বাণিজ্য কিভাবে ক্ষাতি- 
গ্রন্থ হয় ? 

মাকোপোলো কোন 
দেশের এবং কোন সময়ের 
মানুষ ছিলেন ? 

তাঁর ভ্রমণ কাঁহনীর 
তাৎপর্য কি? 

ভৌগোলিক আবিদ্কারের 


উপর নবজাগরণের প্রভাব 
কি? 


পাঠ পরিকল্পনা 


বিষয় 
কম্পায় ও মানচিত্র ব্যবহার করতে পারার ফলে এই 
কাজ সহজও হলো । 


(ও) ভমধ্যসাগরের বাণিজ্য শেষ হয়েছে, সেই 
সঙ্গে ইতালীর বশীকদের দিনও ফুরিয়েছে। এবারে 
সামনে এগিয়ে এলো আতলান্তিকের পাড়ের দেশগুলি 

_ পতদ্গাল, স্পেন প্রভাত । এরাই তখন ছিল বড় 
বড় নোশান্তি । 

১1 পতু‘গাল থেকে ভাচ্কোডাগামা অনেক কম্টে 
আফ্রিকা ঘুরে ভারতে জাহাজ পেশছালেন ১৪১৮ 
শ্রীন্টাব্দে। 

২। ভারতে আসবার উদ্দেশ্যে ষাত্রা করে স্পেন 
থেকে র্িষ্টফার কলম্বাস ১৪১২ সন পেশছলেন 
আমোরকায়। আমেরিকা আবৃত হলো । 

(৩) ফোরেন্সের নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি 
পেীছলেন দক্ষিণ আমেরিকায় । তাঁর নামেই দেশটির 
নাম হলো আমেরিকা । 

(8) স্পেনের সাহায্যে পতর্নগীজ নাবিক ম্যাগেলান 
আতলান্তিক পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছেন 
এবং ফালিপাইন আবিষ্কার করেন। তিন সেখানে 
নিহত হলেও তাঁর সঙ্গীরা ভারত মহাসাগরের পথে 
আফ্রিকা ঘরে আবার দেশে ফিরে আসেন । পৃথিবী 
পরিকুমার পথও আবিষ্কৃত হলো । 

( এই সময় মানচিত্র ও সময়পঞ্জী দেখানো হবে। ) 

(5) এইসব ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল হয়েছিল 
সুদুর প্রসারী । তার মধ্যে ভাল এবং মন্দ দুইই ছিল। 

(১) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের 
সম্পর্ক স্থাপিত হলো। সেই সঙ্গে সাংকাতিক সম্পর্ক 


৬৩ 


নামকরন 


ভৌগলিক আবিক্কারের 
সুফল কি কি: 


ই ইাঁতিহাস ঃ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 

[বিষর পদ্ধাত 
স্থাপত হলো। কিন্তু সমস্ত সম্পদ জমা হলোইউরোপে । ইউরেপাঁয় দেশগাল কি 
ইউরোপের দেশগীলর শান্ত বাড়লো । পাঁথবীর উপর ভাবে লাভবান হলো? 
তাদের আ'ধপত্য স্থাপিত হলো । 

(২ বাভল্ন দেশে গড়ে উঠলো উপনিবেশ । আঁধকৃত দেশ অথবা 
সেখানকার সম্পদ তো লুট করা হলোই, সে সব দেশ উপাঁনরেশের ক ভাগ্য 
হলো পরাধীন এবং আঁধকৃত। অনেক ক্ষেত্রে হলো? 
ক্রীতদাস ববন্থা এবং যথেচ্ছ অত্যাচার চললো 

(৩) ইউরোপীয় সংদ্কীত পাথবীতে ছড়িষে ভোগোলিক আঁবক্কারের 
পড়লো ॥ পারা ধর্ম প্রচারে গেলেন দেশে দেশে। সঙ্গে সংস্কৃতি ও ধর্ম 
ন্ট ধর্ম প্রসারিত হলো । প্রসারের সম্পর্ক ক ? 

(৪) ওপানবোশক শন্তিগ্ীলর মধ্যে ঝগড়ার অন্ত উপাঁনবোশক  প্রম্নকে 
{ছল না। যুদ্ধ বিগ্রহ হতে লাগলো অহরহ । বাণিজ্য অবলম্বন করে ইউরোপাঁয় 
ও যুদ্ধজয়ের ফলেই স্পেন ও পর্তুগালের বদলে ক্রমে শান্তগলির মধ্যে ঝগড়া 


ক্রমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রাধান্য লাভ করলো । হলো কেন? 
(6) বাঁণজ্য থেকে সাঁণ্চত অর্থই ইংলণ্ড ও বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে শিল্প 
ইউরোপের অনন্র শিপ বপ্লবে সহায়তা করেছিল। বিপ্লবের সম্পর্ক কি? 
(৬) বাণজ্যের সুরঙ্গ পথেই ভারত হয়েছিল ভৌগলিক আঁবকারের ফলে 
ইংলন্ডের পদানত । ভারতের ভাগ্য ভাবে, 
নির্ধারত হলো ? 


সারসংক্ষেপ ৪-_ছাত্রদের সহায়তায় আলোচিত 'বষয়ের সারসংক্ষেপ বোর্ডে লিখে 

আভিযোজন £ীনন্নারপ-প্রশ্নের সাহায্যে নূতন জ্ঞান পরীক্ষা করা হবে £$_ 

(ক) ভৌগোলিক আঁবক্ষারের আগে কোন কোন পথে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাঁণজ্য 
চলতো? 

(খ) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কনস্ট্যাণ্টনোপল পতনের ‘ক ফল হয়োছিল ? 

(গ) কোন কোন কাবণে ভৌগলিক আবিক্কারের স্পৃহা সৃষ্ট হয়োছিল ? 

(ঘ) প্রধান প্রধান আবক্কারগুলি কোন কোন দেশের কে কে করোছিলেন। 

(ও) এই আঁবিকারের ফল ক হয়োছল ? 

বাড়ীর কাজ ৪_ ম্যাপে আ'বচ্কার-পথগুল নির্দেশ করতে বলা হবে ॥ 


পাঠ পরিকল্পনা j ডু 


২5নং পাঠ টীকা__৮ম শ্রেণী 
বিশেষ পাঠ__আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। 


উদ্দেশ্য £__আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণগুলি ছাত্রর্দের অবহিত করা! 
এবং এই সুত্রে একদিকে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং অপর দিকে স্বাধীনতার মুল্য 
সম্পর্কে ধারণা সুষ্টিতে সহায়তা কর1। 

উপকরণ £- ত্রয়োদশ আদি-উপনিবেশ নির্দেশ করে আমেরিকার রেখা 
মানচিত্র। 

পুর্বজ্ঞান $_ ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্বন্ধে এবং ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তার 
সম্বন্ধে ছাত্ররা সাধারণভাবে অবছিত। 

প্রস্তুতি ঃ_ প্রস্তুতি পর্বে নিন্নানুরূপ প্রশ্ন করা! হবে £- 

(ক) আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন কে? 

(ৰ) কিন্ত ক্ৰমে ক্রমে সেখানে কোন দেশের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ? 

(গ) গুপনিবেশিক লোকদের জীবনযাত্রা তখন কি রকম ছিল বলে তোমার 
ধারণা ? 

(গ) তুমি যদি পরিশ্রম করে একটা গাছ রোপন কর, যত্ব কর, কিন্ত ফুলফল 
হলে কেউ যদি তোমার অধিকার স্বীকার না করে, তবে তুমি কি করবে? 
. পাঠঘোষণ। $- “তুমি যা করবে তেমনটিই করেছিল ইউরোপ থেকে আগত 
আমেরিকার ওঁপনিবেশিকর!। তারা ইংলগডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের কথাই আমরা আজ আলোচনা 


করবে।।” এইভাবে পাঠষোষণা করা হবে। 
উপস্থাপন £_ নিয্লান্থরূপভাবে বিষয়বস্ত উপস্থাপন করা হবে :_ 
বিষয় পদ্ধতি 


(ক) আমেরিকা আবিষ্কারের পরে পশ্চিম প্রধানতঃ কোন কোন 
ইউরোপের নানা দেশ থেকে বহু লোক নানা কারণে অঞ্চল থেকে লোক এসে 
সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে। আমেরিকায়বসতি স্থাপন 
ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সঙ্গে নানা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে করেন? 
এখানে ইংরেজদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হুয়। দেশ এখানে হিংরেজদেরই 
ন্ভাগের পরে পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুর! যেমন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো 
পশ্চিমবঙ্গে অমংখ্য ছোট ছোট কলোণী গড়ে তুলেছেন,সেই কি করে? 
রকমভাঁবে গড়ে ওঠে আমেরিকার উপনিবেশগুলি। তবে প্রথম অবস্থায় 
ত্র ১৩টি, কিন্ত আয়তনে বড়। ওপনিবেশিকর1 কিভাবে 


সেগুলি সংখ্যায় মা 
বসবাস করেছিলেন? 


(মানচিত্রে নির্দেশ করা হবে )। 
ইতিহাস তত্ব-(৩য়)-€! 


ইতিহাস : তত্ব, বিষয় পাঠপদ্ধতি 


বিষয় 


(খ) উপনিবেশিকরা আমেরিকার আদিম অধিবাসী 
রেড ইগ্ডিমানদের মেরে কেটে জমি দখল করে। 
এ ক্ষেত্রে তারা ঘ্বণ্য অপরাধ করেছে । কিন্তু 
শীগগিরই তাদের নিজেদেরও এলো! বিপদ। বন জঙ্গল 
আবাদ করে, অনেক পরিশ্রমে তারা যে নৃতন দেশ 
তৈরী করলো, সেখানেই তাদের পরবাপী হবার উপক্রম 
হলেো। 


(গ) প্রথম দিকে ১৩টি উপনিবেশ আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে প্রায় স্বাধীন ছিল। ইংলগ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকৃত 
হলেও সব সময় সব আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা 
হতো না| কিন্ত ক্ৰমে যখন দেখ! গেল যে আমেরিকার 
সম্পদ আহরণ করে এবং ইংলগ্ডে তৈরী পণ্য সেখানে 
বিক্রী করে বিলেতের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রচুর লাভ হতে 
পারে, তখন আমেরিকান উপনিবেশগুলির উপরনানারকম 
কড়াকড়ি প্রয়োগ কর] হতে লাগলো । 

(ঘ) ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ আমেরিকা 
থেকে টাকা আদায় করা হলো। দলিল পত্রে ব্যবহার 
যোগ্য ষ্্যাম্পের উপর কর বসানো! হলো! । কয়েকটি পণ্যের 
উপরও ট্যাক্স বসানো হুলো। 

কিন্ত আমেরিকানরা ততোদিনে আত্মঘচেতন এবং 
সংগঠিত হয়েছেন। তারা ঘোষণ। করলেন যে যে 
ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
নেই, সেহেতু আমেরিকার জন্য আইন প্রনয়ণের ক্ষমতাও 
এ পার্লামেন্টের নেই। 

(ঙ) আন্দোলন ক্রমেই বেড়ে চললে|। 
পালণাথেন্ট তখন চা ছাড়া আর সব পণ্যের উ 

ট্যাক্স তুলে নেয়। ইংলগ্ডের যে ট্যাক্স বসানোর অধিকার, 
আছে, এই কথা৷ প্রমাণ করবার জন্যই চায়ের ট্যাক্স রাখা 
হয়। কিন্ত এই “শধিকার”কেই আমেরিকানরা অন্বীকার 
করেন। তার প্রমাণ ত্বরূপ বোষ্টন বন্দরে চা বোঝাই 
জাহাজ থেকে চায়ের বাক্স তার! সমূত্রের জলে ফেলে দেন। 
এই থেকে স্থরু হয় সংঘর্ষ 


বাধ্য হয়ে 
পর থেকে 


পদ্ধতি 

রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রতি 
ওপনিবেশিকদের 
মনোভাব কি ছিল? 
তুমি কি এ মনোভাব 
সমর্থন কর? 

কিন্তু উপনিবেশিকদের 
নিজেদেরই বিপদ এলে! 
কোন পথে? 

ত্রয়োদশ উপনিবেশের 
সঙ্গে ইংলণ্ডের সাধারণ 
সম্পর্ক কি রকম ছিল? 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেন 
শত্ৰুতায় পরিণত হলে ? 


কিভাবে ইংলণ্ড নিজ 
অধিকায় প্রয়োগ করতে 
চাইলো ? 


ইংলণ্ডের এই মনোভাবের 
বিরুদ্ধে আমেরিকানদের 
কি প্রতিক্রিয়া হলো? 


আমেরিকানর। চায়ের 
বাক্স সমুদ্রের জলে 
নিক্ষেপ করে কি প্রমাণ 
করতে চাইলেন? 


বিষয় 


(5) “অধিকার” রক্ষার জন্য ইংলণ্ড পাঠায় সৈন্য 
বাহিনী। অপরদিকে নিজেদের “অধিকার” ঘোষণা 
করবার জন্য আমেরিকানরা ইংলগ্ডের অধিকার সম্পূর্ণ ই 
অস্বীকার করেন। ১৩টি উপনিবেশের প্রতিনিধি সম্মেলন 
থেকে ১৭৭৬ শ্রীষ্টান্ের ৪51 জুলাই তাঁরা আমেরিকার 


স্বাধীনত! ঘোষণী৷ করেন। 


পাঁঠ পরিকল্পনা 


৬৭ 


পদ্ধতি 


ইংলণ্ড বলগ্রয়োগের 
নীতি গ্রহণ করলে! 
কেন? আমেরিকানরা 
কিভাবে ইংলণ্ডের 
প্রত্যুত্তর দিলেন? 


অবশ্য ইংলণ্ড ও স্বাধীন আমেরিকার যুদ্ধ চলে সাত ববে স্বাধীন দেশ ও 


বছর। পরিশেষে ১৭৮৩সনে আমেরিকার স্বাধীনতা 


স্বীকার করে নিতে ইংলণ্ড বাধ্য হয়। 


এই ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে নিজের স্বার্থে 
অপরের স্বার্থ ও ন্বাধীনতা হরণ করা৷ এবং বলপ্রয়োগ 
করাই সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ।__কিন্ত স্বাধীনতার জাগ্রত 
চেতনাকে রোধ কর! যায় নি এবং কখনও যাবে না। 


রাষ্ট্র হিনাবে আমেরিকা 
স্বীকৃত হলো? 
আমেরিকার স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাস 
মানুষের কাছে কি শিক্ষা 
উপস্থিত করেছে? 


সারসংক্ষেপ 8 পাঠের শেষে বোর্ডে সারসংক্ষেপ লিখে দেওয়া হবে ।:*...- 


অভিযোজনের প্রশ্ন_ 


(ক) তেরটি আদি উপনিবেশের উপর কাদের অধিকার ছিল? 

(খ) উপনিবেশিকদের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিবাদ হয়েছিল কি কারণে? 

(গ) ট্যাক্স বপানোর ব্যাপারে ইংলগ্ডের অধিকার সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত? 
(ঘ) আমেরিকার ইতিহান থেকে আমর! কী শিক্ষা, নিতে পারি? 

বাড়ীর কীজ £_-আজকের পড়াটি বাড়ীতে ভাল করে -..ত বলা হবে। 


২২নৎ পাঠ টীকা_৮ম শ্রেণী 


বিশেষ পাঠ_-ফরাসী বিপ্নব। 


উদ্দেশ্য £ ফরাণী বিপ্রব সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনার উদ্বোধনী রূপে 


কিছুটা রোমাঞ্চক কল্পন। স্থপ্তিই এই পাঠের উদ্দেশ্য । 


প্রস্তুতি £-এই পর্যায়ে নিক্সাহুরূপ প্রশ্নের ভিত্তিতে সাধারণ পরিবেশ স্থষ্টি 


করা হবে 


(ক) মন্ুস্ত্বের অধিকার বড় না আভিজাত্যের অহংকার বড়? 

(খ) মানুষের মূল্য কি তার বংশগত পরিচয়ে না যোগ্যতার পরিচয়ে? 

(গ) মানসিক, আথিক, রাষ্ট্রীয় অনাচার ও অত্যাচারের ফলে বদি মনুষ্যত্বের 
অপমৃত্যু ঘটতে থাকে, তবে প্রতিকারের পথ কী? 


রা ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


পাঠঘৌষণা $_“মানুযের অধিকার ও মন্স্ত্বের দাবির কাছে আভিজাত্য, 
রাজতন্ত্র আর সামরিক শক্তিও যে তুচ্ছ সে কথা ইতিহাসে বারে বারে প্রমাণিত 
হয়েছে। সংগ্রাম ও বিপ্লবের পথেই মানুষ তা প্রমাণ করেছে। তেমন একটি বিশ্বের 
কাছিনীই আজ বলছি।”_-এইভাবে পাঠঘোষণ। করা হবে। 
উপস্থাপন £__করাসী দেশ। আজ থেকে ১৯২ বছর আগেকার কথা। সম্ৰাট 
চতুৰ্দশ লুইয়ের, আমলে ফ্রান্স হয়েছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামরিক বলে ইউরোপের 
অগ্রগণ্য শক্তি। কিন্তু সাধারণ লোকের জীবন ছিল শ্বৈরতান্ত্রিক শাসনে নিপীড়িত । 
“এস্টেটদ্‌ জেনারেল” নামে যে নামমাত্র আইন-সভা। ছিল, তাকেও করা হয়েছিল 
পঙ্ধু। কিন্ত ব্যভিচার ও বিলাসের শাসনে একদিন দেখা দিল আথিক সংকট । 
উপায়হীন হয়ে সম্রাট যৌড়শ লুই আহ্বান করলেন এস্টেটস্‌ জেনারেলের অধিবেশন | 
১৭৮৯ সনের ৫ই মে। সুদীর্ঘ ১৭৪ বছর পরে এস্টেটস্‌ জেনারেলের অধিবেশন 
বসলে! | সঙ্গে সঙ্গেই হলো রাজার সঙ্গে মতৈধ! আইনসভার সাধারণ সভ্যদেরকে 
সভাকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হলে|না,। 
২*শে মে। আইনসভার বিক্ধুব্ধ সভ্যরা সভা করলেন টেনিস কোর্টে। শপথ 
ঘোষণা করলেন জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য অক্লান্ত সংগ্রামের | 
৯৭৮৯ সনের ১৪ই জুলাই। প্যারিসের বিক্ষুব্ধ দরিদ্র জনতা! কুখ্যাত কারাগার 
‘ব্যাষ্টিল’ ধ্বংস করলেন। এই কারাগারই ছিল অগ্ঠায় ও অত্যাচারের প্রতীক । 
আজও ১৪ই জুলাই করাসীদের জাতীয় দিবস। 
রাজা যোড়শ লুই এবং রাণী মেরি আতৌয়েনেৎ তখন ভার্গাই প্রাসাদে। «ই 
অক্টোবর, ভার্সাই প্রাসাদে অভিযান করলো হাজার হাজার ক্ষুধার্ত নারীর মিছিল। 
প্রায় বন্দী অবস্থাতেই রাজদম্পতিকে তার! নিযে এলো! বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র প্যারিসে। 


নৃতন সংবিধান র5ন। করার জন্য চললো আইনসভার কাঁজ। সেখানে গৃহীত হলে। 
মাহষের অধিকার’ সদলিত দলিল__799018721707. of the Rights of Man 
and Citizen.” 

বিদেশী রাজশক্তি এবং দেশত্যাগী রাজতগ্রাদের "সঙ্গে যড়যপ্র করে বিপ্রব ধ্বংস 
করবার মানসে রাজদম্পতি গোপনে সীমান্ের অপর পাড়ে পালাবার চেষ্টা করলেন 
৯৭৯১ সনের ২১শে জাহয়ারী। রাজদম্পতির পলায়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ ইলো]। তাদের 
আটক করে নিয়ে আদা হলো প্যারিসে । 


রাজা ধরলেন প্রতিরোধের অন্য পথ। আইনসভায় গৃহীত আইনে তিনি সম্মতি 
জানাতে অদ্বীকূত হলেন। ১৭৯২ সনের ২*শে 'জুন। জনতা অবরোধ করলো! 
রাজপ্রাণাদ ‘টুইলারিন’। সম্মতি দিতে রাজা বাধ্য হলেন। 


বিপ্লবের ভয়ে ভীত ইউরোপের অন্তান্ত “রাজার! ;তখনয়যোড়খ 
বিপ্লব ধ্বংস করতে তীর! উ্ভত। বিপ্লবী ফরাসী জ 
১*ই আগষ্ট বার টুইলারিপ আক্রমণ করে 


লুইয়ের পক্ষে । 
তা প্রত্যুত্তর দিল ১৯৭২ সনের 
রাজম্পতিকে বন্দী কর! হলো 


পাঠ পরিকল্পনা ke 


গাঁজার স্বরূপ তখন উদঘাটিত | রাজভক্তি, ততদিনে নিঃশেষিত। ১৭৯২ সনের 
২১শে নেপেটম্বর রাজতন্ত্রের অবপাঁন হলো। ফ্রান্সে হলো প্রজাতন্ত্র । পুঞ্জীতূত 
অপরাধ এবং বিদেশী শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রের জন্যে রাজার হলো! বিচার । ১৭৯৩ সনের 
২১ জানুয়ারী । গিলোটিনে প্রাণ দিতে হলে! সম্রাট ষৌড়শ লুইকে। কয়েক মাস 
পরে গিলোটিন হলো রাণী আতোয়েনেতের। 

কিন্ত হায়! বিপ্রবী নেতাদের মধ্যেও তখন আদর্শগত ছন্দ। কর্মপথ লব্বন্ধে 
সংঘর্ধ। দিকভ্রাস্ত জনতা তখন গিলোটিন শাসনের অবসান চায়। তাদের বিভ্রান্ত 
করলে! রাজতন্ত্রী চক্রীর।। প্রতিক্রিয়ার ফল হলো -বিপ্রবী নেত! রোবসপিয়েরের 
গিলোটিন দণ্ড। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের হলে! পরিসমাপ্ি। 

১৭৯৯ সনের নই নতেম্বর। সামরিক অত্যুখানের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করলেন 
তরুণ সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপাট । ১৫ই ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করলেন, 
5501015609১ the Revolution is established upon the principles 


Which were its origin. It is at an end.” নেপোলিয়ান নিজেই বলেছিলেন 
তিনি বিপ্লবকে হত্যা করেছেন। 


বিপ্লবী সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্তব্ধ হলো) নেপোলিয়ান আবার প্রতিষ্ঠা করলেন 
রাজতন্ত্। কিন্তু সামান্য দশ বৎসরের উত্থান পতন দুনিয়ার গণতন্ত্কামী মাহ্ষের 
কাছে রেখে গেল আশার বাণী, আজও যা থেকে মানুষ উদ্দীপনা! লাভ করে। 

অভিযোজন $-__কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন করা হবে - ৃ 

(ক) যোড়শ লুইয়ের সথুমিক! সম্বন্ধে তোমাদের কি মনে হলে? 


(খ) ফরাসী বিপ্লব "ধ্বংস করবার জন্য ইউরোপের রাজাদের এত মাথাব্যথা 
হয়েছিল কেন? 


(গ) ষোড়শ লুই ও মেরী আতোয়েনেতের মৃত্যুদণ্ড তুমি সমর্থন কর? 
(ঘ) নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হলে? 
(বিঃ দ্রঃ-_এই পাঠ পরিকল্পনাটি পরীক্ষামূলকভাবে গ্রন্থকার প্রস্তাব করছেন। 


প্রচলিত ছক থেকে এটি বিচ্যুতি। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে 
উদ্বোধনী পাঠরূপে পরীক্ষামূলকভাবে এয়োগ করে যদি কোন কোন উৎসাহী 
শিক্ষক অভিমত জ্ঞাপন করেন, তবে গ্রন্থকার উপকুত হবেন )। 


২৩নং পাঁঠ টীকা ৮ম শ্রেণী 
আজকের পাঠ - শিল্প বিপ্লব। 


উদ্দেখ্টয 8-_-শিল্প “বিপ্লব কথাটির ভাবার্থ পরিচ্ছন্ন করা এবং এই বিপ্লবের কারণ 
ও ফলাফলের সাথে সাধারণ পরিচয়লাভে ছাত্রদের সাহায্য করাই পাঠের উদ্দেশ্য । 


৭০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


৭ :--শিক্পবিপ্রবকালে উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির ছবি। 
টি ইউরোপের বাণিজ্যিক এবং 
ওপনিবেশিক প্রসার সম্বন্ধে ছাত্ররা সাধারণভাবে অবহিত। 


ভৌগোলিক আবিফার এবং 


প্রস্ততি $_ এই স্তরের প্রশ্ন £_ 
(ক) বিপ্লব কথাটির অর্থ বলতে! ৷ 


(খ) “প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী” এই কথাটির ভাবার্থ কি? 


(গে) কায়িক আম এবং যান্ত্রিক শ্রমের পার্থক্য কি? 


(ঘ) শিল্পে উৎপন্ন পণ্য ছাড়া আমরা বর্তমানের জীবনযাত্রা কল্পনা করতে 


পারি? 


 পাঠঘোষণ। £-“শিল্পোংপাদন ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান জীবনের সাথে এমন- 
ভাবে জড়িয়ে গেছে যে আমর! আধুনিক শিল্পব্যবস্থ। ছাড়া৷ দৈনন্দিন জীবনও কল্পন! 
করতে পারি না। কিন্তু এক সময় কায়িক শ্রমের উপরই নির্ভর করতে হুতো। 
দৈহিক শ্রমের বদলে যাস্িক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রণয়নকেই বল! হয় শিল্প বিপ্লব ৷ 
আমর! আজ এ সম্পর্কেই আলোচন! করবো ।” এইভাবে পাঠঘোষণ! করা হবে। 
উপস্থাপন £=বিষয়_পদ্ধতি অঙ্গুসারে নিয়ানুরূপ বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা 


হবে 2 


বিষয় 
(ক) জীবনের ষে কোন দিকের কিছা যে কোন 
অবস্থার আমূল পরিবর্তনকেই আমর! সাধারণতঃ বিপ্লব 
বলি। সুতরাং বিপ্লব বলতে যে কেবল রাষ্ট্রীয় কিছ 
সামাজিক বিপ্রব বুঝায়, এমন নয়। পণ্য উৎপাদন 
প্রণালীতে যদি আযুল পরিবর্তন সাধিত হয়, তবে 
তাকেও বলা চলে বিপ্রব | 
প্রাচীনকাল থেকে মাত্র দুইশ বছর আগে পর্যন্ত 
মানুষের প্রয়োজনীয় সকল পণ)ই উৎপন্ন করা হুতো! 
কায়িক শ্রমের দ্বারা॥ কিন্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং 
উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে 
মানুযের বশে এনে যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে উৎপাঁদনের 
ুচনাকেই বলা হয়েছে শিল্প বিপ্লব । 


(খ) একটি প্রবাদ আছে যে প্রয়োজনই আবিষ্কারের 
জননী। প্রয়োজনের তাগিদেই মান্য আবিষারে 
নেমেছিল এবং শিল্প বিপ্লবের শ্চনা করেছিল। 


পদ্ধতি 

বিপ্লব বলতে কি বুঝায়? 
কেবল রাষ্ট্রীয় বিপ্রবই কি 
বিপ্লব? 

“উৎপাদন প্রণালীতে 
বিপ্রব” কথাটির তাৎপর্য 
কি? 

প্রাচীনকালে প্রধান 
উৎপাদন শক্তি ছিল কী? 
শিল্প বিপ্লব কাকে বলা! 
হয়? 


প্রয়োজনই শিল্প বিপ্লবের 
উত্ম_-এই কথাটির 
তাৎপর্য কি? 


পাঠ পরিকল্পনা 


বিষয় 


ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর থেকে ইউরোপের বাণিজ্য 
প্রসারিত হয়। প্রচুর কাচামাল ব্যবহারের স্থযোগ 
হয়, প্রচুর শিল্পদ্ব্য বিক্রীরও স্থযোগহয়। কিন্তকাফ্সিক 
পরিশ্রমের সাহায্যে পুরাতন উৎপাদন প্রথায় এই 
প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হলো ন1। প্রয়োজন হলো৷ 
বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থার। তার জন্ত পু'জিও সঞ্চিত 
হয়েছিল ব্যবসার মধ্য দিয়ে। সুতরাং পটভূমিটি ছিল 
শিল্প বিপ্লবের জন্য তৈরী । 


(গ) এক্ষেত্রে ইংলণ্ডের ছিল বিশেষ শ্থবিধা। 
উপনিবেশ ও বাণিজ্যে সেই ছিল প্রধান শক্তি । 
ভারত এবং অন্যান্য স্থান থেকে অজন্র সম্পদতারহাতে 
জমা হয়েছিল । উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল তারই 
সবচেয়ে বেশী। কারিগরের। দাদন নিয়ে কাজ করবার 
ফলে এমনিতেই প্রায় মজুরে পরিণত হয়েছিল। ঠিক 
তেমনি কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে বহু কৃষক 
হয়েছিল ভূমিহীন। শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য 
তারাও তখন তৈরী । তাই ইংলগ্ডেই পরিবর্তন এলো 
সর্বপ্রথম এবং ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো ইউরোপের সর্বত্র 
এবং অন্যান্য মহাদেশেও। 


(ঘ) বয়ন শিল্প, কয়ল। ও লৌহশিল্প, বাষ্পশক্তির 
ব্যবহার এবং যানবাহন শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
হুলো সবচেয়ে বেশী। 


(১) ১৭৩৮ মনে “জন. কে’ আবিষ্কার করলেন 
তাতের জন্য উন্নত ধরনের মাকু 


(২) এই মাকুর জন্য দরকার হলে! বেশী সুতো । 
১৭৬৪ সনে জেমস হারগ্রিভুস্‌ আবিষ্কার করলেন উন্নত 
ধরনের চরকা_-'ম্পিনিং জেনি?। ১৭৬৯ সনে রিচার্ড 
আর্করাইট আবিষ্কার করলেন আরও উন্ত যান্তিক 
চরক!। যন্ত্রের নাম হলে! “ওয়াটার ফ্রেম”। এ বছরই 
বাষ্পশক্তির ইঞ্জিন দিলেন জেমস ওয়াট । ১৭৭৬ সনে 
স্যামুয়েল ক্রম্পটনআবিষ্ষারকরলেন “প্পিনিংমিউল+ | 


৭১ 


পদ্ধতি 


ভৌগোলিক আবিষ্কারের 
সঙ্গে শিল্প বিপ্লবের কি 
সম্বন্ধ? 

পুঁজির সঞ্চয় শিল্প বপ্রবকে 
তরান্বিত করেছিল 


কিভাবে? 
শিল্প. বিপ্রবের ক্ষেত্রে 
ইংলগ্ডের অগ্রগণ্যতার 
কারণকি ? 


দাদন প্রথা কাকে বলে? 


কৃষকদের ভূমিহীন হওয়া 
এবং শিল্প বিপ্লবের মধ্যে 
সম্পক কি? 

ইংলগ্ডের পরে শিল্প বিপ্রব 
কোথায় প্রসারিত হয়? 


কোন কোন ক্ষেত্রে 
সর্বাধিক পরিবর্তন ঘটে ? 


‘জন কে’ কী আবিষ্ষার 
করেন? 

স্পিনিং জেনির প্রয়োজন 
হলো কেন? 

বাম্পীয় ইঞ্জিনের আবিষর্তা 
কে? 

স্তামুয়েল ত্রম্পটনের আবিষ্কৃত 
যন্ত্রের নাম কী? 


রি ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় 

(৩) বেশী মাত্রায় উৎপন্ন সুতোকে কাজে 
লাগাবার জন্য ১৭৮৮ সনে এডওয়ার্ড কাটরাইট 
আবিদ্ধার করলেন যান্ত্রিক তাত। যন্ত্র চালনার জন্য 
ব্যবহৃত হলো কয়লা। যন্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত 
হলো লোহা । 

(৪) বাণিজ্য আরও বেড়ে গেল, স্থতরাং ভাল 

যানবাহন ও পথঘাট চাই । জন ম্যাকাডাম ১৮১১ 
সনে আবিষ্কার করলেন পাকা রাস্তা! তৈিরপ্রণালী। 
১৮৪১ সনে লাইনের উপর চললো! জর্জ ট্রিফেনসনের 
রেলইঞ্রিন। অচিরেই পাল তোলা জাহাজের বদলে 
সমুদ্রে ভাসলো৷ রবার্ট ফুলটন আবিষ্কৃত বাষ্পীয় 
পোত। 

(৫) উৎপাদন ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের মন্দ 
এবং ভাল ছুইরকম ফলই হলো] । 

শিল্পে মজুরীর জন্য সৃষ্টি হলো! শ্রমিক শ্রেণী । 
ভূমিহীন কৃষক এবং স্বাধীন কুটির শিল্পীরা হলে! 
শ্রমিক। সহরে ভিড় করলে! তারা। তাদের শ্রমে 
গড়ে উঠলো বৃহদায়তন শিল্প কিন্তু তাদের ভাগ্যে 
জুটলো বস্তি জীবন, শোষণ, অনাহার, রোগ, মৃত্যু, 
বেকারত্ব। শিশু ও নারী শ্রম থেকে মুনাফা করলো 
শিল্পের মালিক। 

কিন্তু ভাল ফলও হলো অনেক | সামগ্রিকভাবে 
ব্যবসা বাণিজ্য এশ্ব্য বাড়লো, মানুষের জীবনযাত্রা 
হলো অনেক সহজ ও উন্নত। সুরু হলে বৈজ্ঞানিক 
কুষি। যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার 
পথে এলে! সাংস্কৃতিক উন্নতি । বস্তুতঃ শিল্পবিপ্বের 
আশীর্বাদ আমরা আজআমাদেরজীবনে প্রতিনিয়তই 
অনুভব করছি। একথা৷ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না 
যে বিজ্ঞান ও প্ররুতির দান মানুষের পক্ষে আশীবাঁদ, 
কিন্তু তার অপব্যবহারই মাহুষের দুঃখের কারণ। 

অভিযোজন স্তরের প্রশ্নাবলী : 


(ক) শিল্প বিপ্লব কথাটির অর্থকি?. 


পদ্ধতি 


যান্ত্রিক তাতের প্রয়োজন 
হলো। কেন? 


পাক! রাস্তা! তৈরির পদ্ধতি 
কে আবিষ্কার করেন?" 
রেলইপঞ্জিনের উদ্ভাবক কে? 


বাদ্পীয় পোত আবিষ্কারের 
কৃতিত্ব কার? 


শিল্প বিপ্লবের খারাপ ফল 
কি হয়েছিল? 


শিল্প বিপ্রবের ভাল ফল কি? 


আমাদের জীবনে শিল্প বিপ্লবের 
প্রভাব কি? 

বিজ্ঞানের দান আমাদের 
দুঃখের কারণ হয় কখন? 


(খ) শিল্প বিপ্লবের পটভূমি কিভাবে তৈরী হয়েছিল? 
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(গ) এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের অগ্রগণাতার কারণ কি? 

(ঘ) কি কি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয়েছিল ? 

(ঙ) শিল্প বিপ্লবের ফলাফল কি? 

বাড়ীর কাজ £ _শিল্প বিপ্লব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করতে বলা 
হবে। 


২৪ নং পাঠ টীকা__৮ম শ্রেণীর জন্য 
বিষয় _-ইতিহান আজকের বিষয়--আকবরের রাজ্যবিস্তার 
উদ্দেশ্য-__আকবরের রাজ্য বিস্তার বর্ণনা প্রসঙ্গে মুঘল যুগে সবভারতীয় রাজনৈতিক 
এঁক্য আনবার প্রচেষ্টার কথ! উপস্থাপন কর]। 


উপকরণ-ভারতের মানচিত্রে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো আকবরের রাজ্যজয় 
পরম্পরায় বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থান, রাজ্যজয় সম্বন্ধে একখানি সময় রেখা এবং 
আকবরের একখানি ছবি। 


পূর্বজ্ঞান- বাবরের সাফল্য, হুমায়ুনের ব্যর্থতা এবং শের শাহের কৃতিত্ব সম্বন্ধে 
ছাত্ররা আগে জেনেছে । 

প্রস্তৃতি_পড়ায় মনোষোগ আনা এবং আলোচনায় উৎসাহ স্থাট্টর উদ্দেষ্ঠে 
কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্য নেওয়া হবে, যেমন 

(ক) প্রজাদের মঙ্গলের জন্য শের সাহ কি কি কাজ করেছিলেন? 

(ঘ) তিনি কত বছর রাজত্ব করেছিলেন? 

(গ) তার রাজত্বের সময় হুমায়ূনের কী অবস্থা হয়েছিল? 

(ঘ) পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ'কাদের মধ্যে হয়েছিল ? 


পাঠঘোষনা-_“শের শাহের উত্তরাধিকারীদের দুর্বনতার ফলে হুমাযুন আবার 
পেলেন তীর হারানো রাজ্য। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি মার! গেলেন। তথন 
সিংহাসনে বসলেন তার ছেলে আকবর | পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে শের শাহের 
" উত্তরাধিকারী আফগানরা পরাজিত হলেন। সিংহাসনে আকবর সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। 
কিন্ত সিংহাসন পেয়েই আকবর খুশী রইলেন না। বিভিন্ন রাজ্য জয় করে কিন্বা 
বিভিন্ন রাজ্যের সাথে বন্ধুত্ব করে কি ভাবে তিনি এক এক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য 
গড়েছিলেন সে কথাই আজ আমরা আলোচনা করব।”__এইভাবে পাঠঘোষণা 
কর! হবে। 


উপস্থাপন__কয়েকটি স্থনিদিষ্ট অংশে ভাগ করে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে 
আলোচনার ভঙ্গিতে আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে.। 


৭৬ ইতিহাস ২ তন্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


(থ) রাজপুতদের সম্বন্ধে আকবর কি নীতি নিয়েছিলেন? 

(গ) কোন কোন রাজপুত রাজা আকবরকে বাধা দিয়েছিলেন? 

(ঘ) ভারতের অন্তান্য জায়গায় কোন কোন রাজ্য আকবর জয় করেছিলেন? 
() দাঁক্ষিণাত্যে কতটি পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন? 

(9) আকবরের ধর্মীয় নীতি কিভাবে সাম্রাজ্য গড়তে সহায়ক হয়েছিল? 
বাঁড়ীর কাজ--একথানি মানচিত্রে তীরের ফলা দিয়ে আকবরের বিজিত 


রাঁজ্যগুলির অবস্থান নির্দেশ করতে বলা হবে । 


২৫ নং পাঠটাক1__অষ্টম শ্রেণীর জন্য 
বিদ্যালয়, শ্রেণী ইত্যাদি * আজকের পড়।_ শিবাজীর জীবনী ও সাফল্য 


উদ্দেশ্য__মারাঠা জাতিকে যেভাবে শিবাজী এক্যবদ্ধ, প্রাণচঞ্চল এবং স্বাধীনতা 
প্রিয় করেছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনার সাহায্যে ছাদের মনে দেশপ্রেম সঞ্চার 
করাই পড়াটির উদ্দেশ্য । 

৮ রাজ্যের পরিধি দেখানো একখানি মানচিত্র এবং শিবাজীর 

ছবি। 

পূর্বজ্ঞীন _জাহান্দীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাসের সাথে ছাত্ররা 
সাধারণভাবে পরিচিত । 

প্রস্ততি_পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নৃতন পড়ায় মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে 
কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হবে। যেমন 

(ক) সম্রাট শাহজাহানের কয়টি ছেলে ছিলেন? 

(খ) শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়ায় সিংহাননের উত্তরাধিকার নিয়ে কোন অবস্থার 
সৃষ্টি ছল? 

(গ) শাহজাহানের কোন ছেলে সিংহাসনে বসলেন? 

(ঘ) বিজাপুর রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে? 


পাঠঘোষণা--"ভাইদের সাথে রক্তক্ষয়ী লড়াই করে সিংহাসন অধিকার 
করলেন আওরক্বজেব। ১৬৫৮ সনে তিনি দিলীর সিংহাসন দখল করলেন। কিন্ত 
তার শাননকাঁলটি কোনভাবেই শান্তিতে কাটলো! না। নানাদিকে বিদ্রোহ তো 
ছিলই। সর্বোপরি মহারাষ্ট্রে হুষ্টি হল মারাঠা শক্তি। মারাঠ| রাজ্যের শঙ্ট 
ছত্রপতি শিবাজীর কথাই আজ আলোচন! করব 1৮-__এইভাবে পাঠঘোষণা কর! হবে। 


উপস্থাপন-প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য করে বিষয়টিকে 
পরিবেশন করা হবে । 
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বিষয় 

(ক) শিবাজীর বাবা শাহজী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের 
বিজাপুর রাজ্যের একজন জায়গিরদার। ছোটবেলা থেকে 
মা জিজাঁবাঈ এবং শিক্ষক কাগুদেবের চেষ্টায় শিবাজী 
হয়েছিলেন আদর্শবান এবং সৎনাহসী। ভানপিটে শিবাজী 
ক্রমে ক্রমে একটি ছোট দল গড়লেন মাওয়ালী যুবকদের 
নিয়ে। একটি স্বাধীন রাজ্য গড়াই ছিল তার আকাজ্জী। 
ছোট অথচ সুশৃঙ্খল দলটি নিয়ে তিনি বিজাপুর স্থলতানেরই 
কয়েকটি দুর্গ দখল করলেন। শাহজীকে পীড়ন করে 
স্থলতান চাইলেন শিবাজীকে শায়েস্তা করতে। কিন্ত 
শিবাজীকে বেশীদিনের“জন্য দমিয়ে রাঁখা গেল না। 

বিজাপুরের স্থলতান. তখন তার সেনাপতি আফজল 
খানকে পাঠালেন শিবাজীর বিকদ্ধে! কিন্ত আফজল 
খানের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকেই শিবাজী 
কৌশলে হত্যা করলেন । 

(খ) এতদিন পর্যন্ত দিলীর বাদশাহ আওরজজেব 
চুপ করে ঘটনাগুলি লক্ষ্য করছিলেন, কারণ বিজাপুরের 
সুলতান কাবু হয়ে পড়লে দাক্ষিণাত্যে মুঘল অধিকার 
প্রসার কর! যাবে বেশ সহজেই । কিন্তু এবার তিনি 
বুঝলেন যে বিজাপুরের সুলতান দুর্বল হলেও সে জায়গায় 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন এমন এক ব্যক্তি যাকে কাবু করা 
হুবে অনেক কষ্টকর | 

তাই আগ্রা থেকে হস্তক্ষেপ করা হল। সেনাপতি 
শায়েস্তা খানকে পাঠানো হল । কিন্তু তিনিও কোনক্রমে 
প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন । তখন গেলেন সেনাপতি 
জয়সিংহ। তিনি শিবাজীর সাথে একটা আপস রফা 
করলেন। তার বিশেষ আমন্ত্রণে এবং আশ্বাসে শবাজী 
গেলেন আওরদ্বজেবের দরবারে । কিন্তু বন্ধুত্বের বদলে 
সেখানে শক্রতাই বাড়লে।। শিবাজা ও তার ছেলেকে 
বন্দী !কয়! হল। শিবাজীও কৌশলে বন্দীদশা থেকে 
পালিয়ে চলে এলেন মহারাষ্ট্রে। তারপর আর কোন 
আপস হয়নি। একের পর এক দুর্গ দখল করে এবং নৃতন 
দুৰ্গ তৈরি করে শিবাজী একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে 
এগোলেন।; তার সৈন্তবাহিনীও হল সুদক্ষ এবং সুশৃঙ্খল । 


৭৭. 


পদ্ধতি 
শিবাজীর বাবা কি 
করতেন ? 
কাদের অভিভাবকত্বে 
শিবাজীর চরিত্র গড়ে 
উঠেছিল? 
কোন জাতীয় লোক 
নিয়ে শিবাজী প্রথমে 


দল গড়া স্থরু করে- 
ছিলেন ? 

বিজাপুরের  স্থলতান 
কিভাবে শিবাজীকে 
জব্দ করতে চেয়েছিলেন? 
সেনাপতি আফজল 
খাঁনের ভাগ্য কিহয়েছিল ? 


বিজাপুরের সাথে যখন 
শিবাজীর লড়াই বেড়ে 
উঠেছিল, তখন পর্বস্ত 
আওরঙ্গজেব হস্তক্ষেপ 
করেননি কেন? 
পরিশেষে কেন তিনি 
হস্তক্ষেপ করলেন ? 
শিবাজীর বিরুদ্ধে 
শায়েস্তা খান কতটা 
সফল হয়েছিলেন? 
কারআশ্বীসে ও আমন্ত্রণে 
শিবাঁজী আওরজজেবের 
দরবারে গিয়েছিলেন? 
আওরঙ্গজেবের কাছে 
শিবাজী কিরকম আচরণ 
পেলেন? 

আও্রঙ্গজেবের এই 
ধরনের আচরণের ফল 
কীহল? 


এ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় পদ্ধতি 
পরিশেষে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন মারাঠারাজ্যের কত ধীষ্টাব্দে শিবাজীর 
ভুত্রপতি হিসেবে সিংহাসনে বসেন । রাজ্যাভিষেক হয়েছিল? 


সারসংক্ষেপ- ছাত্রদের সহায়তায় আলোচিত বিষয়টির একটি সরল সারসংক্ষেপ 

তৈরী করা হবে । ছাত্ররা ও সংক্ষিপ্তসারটি নিজ নিজ খাতায় লিখবে । 
. অভিযেজন-__পড়াটি ক্ষতখাঁনি কার্যকর হয়েছে পরীক্ষী করবার উদ্দেশ্যে 

কয়েকটি প্রশ্ন কর! হবে, যেমন-__ 

১। শিবাজীর কাজকে দমন করার জন্য বিজাঁপুরের স্থলতান কি কি পন্থা 
নিয়েছিসেন এবং কতট! সফল হয়েছিলেন? 

২। কখন এবং কি মনে করে সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন? 

৩। জয়সিংহের দাক্ষিণাত্য অভিযান কিভাবে পরিসমাপ্ত হয়? 

৪| কখন এবং কিভাবে শিবাজী স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের রাজ! হলেন? 

৫ শিবাঁজীর কাহিনী জানবার পরে তার সম্বন্ধে তোমাঁদের কি ধারণা 
হয়েছে? 

বাড়ীর কাজ--“শিবাজীর রাজ্য প্রতিষ্ঠা” শীর্ষক একটি বিবরণ লিখে আনতে 
বল! হবে। 


২৬ নং পাঠ টীকা__অঞ্টম শ্রেণীর জন্য 


আজকের পড়া--ভারতে 
ইউরোপীয় বণিকদের কুঠি 


উদ্দেশ্য $-কি ভাবে একের পর এক বণিক কোম্পানী ইউরোপ থেকে ভারতে 
“এসে ব্যবপা বাণিজ্যে জেঁকে বসেছিল, সে সম্বন্ধে ধারণ! দেওয়াই আজকের পড়ার 
উদেশ্য । 
উপকরণ £_-ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কুঠির জায়গ| নির্দেশ করা ভারতের 
একখানি মানচিত্র। (বইয়ের অন্য অংশে দ্রষ্টব্য )। 
পূৰ্বজ্ঞান $_মুঘল দাত্রাজ্যের ভগ্নদশা সংক্রান্ত পড়াটি হয়েছে। 
প্রস্তুতি £_নৃতন বিষয় উপস্থাপনের জন্য মানসিকতা হুষ্টির উদ্দেশ্তে কয়েকটি 
প্রশ্ন করা হবে, যেমন__ 
(ক) মদলীন কাপড়ের খ্যাতি হয়েছিল কেন? 
(খ) এই কাপড় ইউরোপের বাজারে বিক্রী করলে কার বেশী লাভ হত? 


পাঠ পরিকল্পনা 


৭৯ 


(গ) ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকরা ভারতে এসেছিলেন কেন? 
(ঘ) ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগে ব্যাণ্ডেল, শ্রীরামপুর, চন্দননগর প্রভৃতি 


জায়গা কাদের দখলে ছিল বলতে পার ? 


পাঠঘোষণা--“যোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত সময়ে ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকরা ভারতে এসেছিলেন বাণিজ্যের মুনাফা করতে । ভারতের 
বিভিন্ন জায়গায় “কুঠি” গড়ে তার! ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। কে কোথায় ঘাটি 
বানিয়েছিলেন সে কথাই আজ পড়া হবে।”_ এইভাবে পাঠ ঘোষণা করা হবে । 


উপস্থাপন _ নিন্নান্থরূপ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হবে। 


বিষয় 
(ক) উত্তমাশ। অন্তরীপ ঘুরে পরতুগালের ভাস্কো-দা- 
গামা দৃক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌছেন ১৪৯৮ 
সনে। ১৫১০ সনে পতুগীজরা গোয়া দখল করেন। 
তারপর ক্রমে ক্রমে দমন, দিউ, কোচিন, পূর্ব ভারতে হুগলী, 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় তারা কুঠি গড়েন । 


(খ) সেই সময় পতুগীজদের মতই ওলন্দাজদেরও 
নৌশক্তি ছিল প্রবল। তারা পতুগীজদের হটিয়ে ভারত 
মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তারা কুঠি গড়েন পশ্চিম সমুদ্রতীরে স্থরাট, 
ব্রোচ, ক্যান্ে এবং আহমদীবাদে ; দক্ষিণ ভারতে কোচিন, 
নাগপত্তম, মন্থলীপত্তমে, উত্তর ভারতে আগ্রায় এবং পূর্ব 
ভারতে পাটনা এবং চু চূড়ায়। 


গে) ইতিমধ্যে নৌশক্তি ও বাণিজ্যে ইলওও 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৬০০ সনে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী গড়ে ইংরেজরা ভারতের বাণিজ্যে নামেন। 
এখানে ওলন্দাজদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। ইংরেজরাই 


বিজয়ী হন। তারা কুঠি গড়েন স্থরাট, ব্রোচ, আগ্রা, ই 


আহমদাবাদ, মন্থলীপত্তম, বিশাখাপত্তম, মাদ্রাজ, বোদ্বাই, 
পাটনা, বালেশ্বর, টাকা, কাঁসিমবাজার এবং কলকাতায়। 
(ঘ) ফরাসীদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তৈরি হয় 


পদ্ধতি 
কবে ভাস্কোদ। গাম! 
কালিকটে পৌছেন ? 
কবে পতুগীজরা৷ গোয়া 
দখল করেন? 
পতুগীজ কুঠির জায়গা- 
গুলি ম্যাপে দেখাও । 
প্রথমাবস্থার ওলন্দাজদের 
সাথে প্রতিদবন্দিতা ছিল 
কাদের? 
পশ্চিমভারতে ওলন্দাজর! 
কোথায় কোথায় ঘাটি 
গড়েছিলেন ? 
পূব ভারতে তাদের কুঠি 
হিল কোথায় ? (ম্যাপে 
দেখাও ) 


ইংরেজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী কখন. গঠিত 
হয়? 

প্রথম দিকে কাদের সাথে 


ংরেজদের সংঘর্ষ 
হয়েছিল? 
পূর্ব ভারতে ইংরেজদের 


প্রধান প্রধান ঘাটি 


৮০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় পদ্ধতি 

১৬৬৪ সনে। তাদের আস্তানা হয় স্থরাট, !পণ্ডিচেরী, কোথায় ছিল? ূ 

মাহে, কারিকল এবং চন্দননগর | করাসীদের কোম্পানী 
কখন স্থাপিত হয়? 

(ঙ) ছোট ছোট কয়েকটি শক্তিও কুঠি গড়েছিল। বাহলাদেশে করাদীদের 

দিনেমারর] কুঠি তৈরি করেছিলেন শ্রীরামপুর | প্রধান ঘাঁটি কোথায় 
ছিল? 
শ্রীরামপুর কুঠি গড়ে- 
ছিলেন কার! ? 


( প্ৰতিটি অনুচ্ছেদ আলোচনার পরেই মানচিত্রে জায়গাগুলি দেখানো হবে। ) 

সারসংক্ষেপ _ আলোচন্াটি সংক্ষিপ্তাকারে আর একবার পরিবেশন কর! হবে 
এবং ছাত্রর! খাতায় নোট করবে। 

ভভিযোৌজন -আলোচনার ফলাফল পরীক্ষার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন কর! হবে, 
যেমন = 

(ক) ইউরোপের নানা দেশ থেকে বণিকদের ভারতে আসার কি কারণ ছিল? 

(খ) এ ব্যাপারে পথ-প্রদর্শক ছিলেন কার! ? 

(গ) বিভিন্ন বণিক কোম্পানীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল কেন? 

(ঘ) কয়েকটি কুঠিকেন্দ্রের নাম বল। 

বাড়ীর কাঁজ--ভারতের একখানি রেখা মানচিত্র এ'কে বিভিন্ন কোম্পানীর 
কুঠির জায়গাগুলি নির্দেশ করতে বলা হবে। 


২৭নং পাঠ টীকা_অগ্রম শ্রেণীর জন্য 


আজকের পড়া-_চীন বিপ্লব। 
উদ্দেশ্য $_ মধ্যযুগীয় মাঁঞ্ু শাসনের অবসান করে কিভাবে আধুনিক চীনের 
জন্ম হয়েছে সে সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা স্থষ্টিই পড়াটির লক্ষ্য । 
উপকরণ ঃ- এশিয়ার মানচিত্র এবং সান-ইয়াঁত সেনের ছবি 
পুরবভ্বান £--ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী ছেলেরা পড়েছে। 
প্রস্তুতি ঃ_ পড়াটির জন্য উপযুক্ত+মানসিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন কর! 


হবে, যেমণ- 
(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সত্বেও কেন ইংরেজরা ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা 


করতে পেরেছিলেন ? 


পাঠ পরিকল্পনা 


৮১ 


(খ) মধ্যযুগীয় রাজতন্ত যদি দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারে, তবে সাধারণ 


মান্ষের করণীয় কি থাকে? 


(গ) জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্চ লড়াইকে আমর৷ শ্রদ্ধা জানাই কেন? 
পাঠঘোষণা £$-“মধ্যযুগীয় শাসনের আবতে থাকবার ফলে ইংরেজরা যেমন 


ভারতে সাম্রাজ্য গড়েছিলেন, তেমনি চীনেও তারা হামলা করেছিলেন। 


অপদার্থ 


মাঞ্চু রাজবংশকে উৎখাত করে চীন কিভাবে নিজের পায়ে দাড়িয়েছে, সে কথাই আজ 


আলোচনা করা হবে ।” 


এইভাবে পড়ার বিষয় ঘোষণা কর] হবে। 


উপস্থাপন :- প্রশ্নোত্তরে সাহায্যে নিম্নান্থর্ূপ বিষয় পরিবেশন কর! হবে। 


বিষয় 

(ক) সমুদ্রের পথ দিয়ে যেমন ভারতে ঢুকেহিল 
ইউরোপের সাত্রাজ্যবাদীরা, তেমনি চীনের পুবসীমানায় ও 
ঢুকেছে ইউরোপের নানা শক্তি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং 
এশিয়ার জাপানও। উত্তর ও পশ্চিম চীন সীমান্ত দিয়ে 
স্থলপথেও এগিয়েছে জার সম্রাটদের বাশিয়াও। 

নানা অছিলায় যুদ্ধ বিগ্রহ করে এইসব সাম্রাজ্যবাদীরা 
চীনের মাঞ্চু সম্রাটদের কাছ থেকে উত্তরোত্তর সুবিধে এবং 
অধিকার আদায় করে নিয়েছে । ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা 
হুল যে এর চীন সাত্রাজ্যকে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে 
উদ্যত হলেন। 

(খ) চীন কিন্তু ছিল মাঞ্চু সম্রাট শাদিত একটি হ্বাধীন 
রাজ্য। কিন্ত স্বাধীনতা ছিল নামে মাত্র। খুদে রাজার 
মত চীনের জমিদাররা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই মেতে ছিলেন। 
নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিলেন। অপদার্থ মাঞ্চু সম্রাটও 
ছিলেন হৃতবল । অথচ দেশপ্রেমিক জনতা! ষেএগিয়েযাবে 
এ কথাও তার! মানতে রাজি ছিলেন নী। প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসনের ফলে চীনের অস্তিত্বই বিপন্ন হল। জনসাধারণ 
তখন প্রজাতন্ত্রী আদর্শ নিয়ে বিগ্রবের পথে এগোলেন। 


(গ) এই বিপ্লবের: নেতৃত্ব দিলেন আধুনিক চীনের 
জনক সান ইয়াৎখসেন। ১৮৯৫ সনে তিনি গড়লেন “চীনের 
পুনরুজ্জীবন সংঘ । তিনি গোপনে গড়ে তুললেন বিপ্লবী 
সংগঠন। এই দলের চেষ্টায় চীনে প্রজাভন্্রী বিপ্লব হল 
১৯১১ সনে । ১৯১২ সনে সান ইয়াং সেন হলেন চীনের 

ইতিহাস তত্ব (৩য়)_ ৬ 


পদ্ধতি 
চীনে কোন কোন শক্তি 
অনুপ্রবেশ করেছিল? 
স্থল পথে চীনের উপর 
হামলা চলছিল কার? 


কোন রাজবংশ তখন 
চীনে রাজত্ব করছিল? 


চীনকে ভাগবাটোয়ারার 


সম্ভাবন। স্ষ্টি হল কেন? 


চীনের দুর্ভাগ্যের জন্য 
সেখানকার সামন্ত প্রভু- 
দের দায়িত্ব কতটা? 
এই সব শাসকরা দেশের 
জনসাধারণেরদেশপ্রেমিক 
প্রতিরোধকেও বাধা 
দিয়েছেন কেন? 

কাকে আধুনিক চীনের 
জনক বলা হয়? 

তার তৈরি দলের নাম 
কি ছিল? কখন ওঁ সংঘ 
প্রতিষ্ঠিত হয়? কোন 
বছর চীনে প্রজাতান্ত্রিক 
বিপ্লব হয়েছিল? 


. ত বে ত 
টি ইতিহাস: তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধঘি 


রাষ্ট্রপতি ॥ কিন্তু সামন্ত সর্দাররা সান ইয়াৎকে_মানতে কোন বছর রি ইয়াৎ 
চাইলেন না। এক্য রক্ষার খাতিরে সান ইয়াত রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন ? 
পদ থেকে সরে দাড়ালেন । চীনে প্রভাতী সরকার হল কেন তিনি পদত্যাগ 
ঠিকই। কিন্ত সাস্তর1 রইলেন বহাল তবিয়তে। RATAN 
বিষয় পদ্ধতি 

(গ) সান-ইয়াৎ অবশ্য বনে থাবেন নি। চীনের পরবর্তী অধ্যায়ে সান- 
সাম্যবাদী দলের সাথে একযোগে তিনি কাজ করে ইয়াং সেন কি করেছেন? 
চলেছেন। দুঃখের বিষয় তিনি মারা গেলেন ১৯২৫ সনে। কোন বছরে চীনে গণ- 
কিন্ত তার আদর্শকে রূপ দিয়ে ১৯৪৯ সনে চীনে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হল গণ প্রজাতন্ত্র । হয়েছে ? 

সারসংক্ষেপ £_ শিক্ষক নিজেই আলোচনাটির সারাংশ তৈরি করে দেবেন এবং 
ছাত্ররা লিখে নেবে। 

অভিযোজন £_ নিয়ান্থরূপ প্রশ্ন কর! হবে-- 

(ক) যমাঞ্চু শাদনে চীনের কি ধরনের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল? 

(খ) কোন সাহসে সাস্রাজ্যবাদীর। চীনকে বাটোয়ারা করতে চেয়েছিলেন? 

(গ) কিভাবে চীনের অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষা হয়? 

(ঘ) সান ইয়াং সেনের কৃতিত্ব কি? 

বাড়ীর কাজ £__চীন বিপ্লব সম্বন্ধে একটি'ছোট নিবন্ধ লিখতে বল! হবে । 


২৮ নং পাঠটাকা_অষ্টম শ্রেণার জন্য 


আজকের পড়া_-১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব 
উদ্দেশ্য বর্তমানের শত্তি শালী এবং নানা দিকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত 
রাশিয়ার জন্ম কথার সাথে ছাত্রদের পরিচিত করাই পড়াটির উদ্দেশ্য । 
উপকরণ :- লেনিনের একখানি ছবি। 
ূ্বজ্ঞান £- ফরাসী বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের কথা পড়া হয়েছে। 


প্রস্তুতি :_ ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্নের 
অবতারণা করা হবে, যেমন _ 

(ক) আমাদের দেশে দিন্তাসবাদী” আন্দোলন হয়েছিল কেন? 

(খ) অন্ত্রামবাদীরা আবার গণ ণ্প্রিবের আদর্শ নিলেন কেন? 

(গ) রাঁজতন্ত্র এবং সামস্তত্ত্রের অবসান ন! করে গণতন্ত্র সম্ভব কি? 

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্ৰ বলতে কি বোঝায়? 


পাঠ পরিকল্পনা 


৮৩ 


পাঠঘোঁষণ। ঃ-_“আমাদের দেশেরই মত রুশ বিপ্রবীর! বুঝেছিলেন যে গণ- 
বিপ্লবের পথে ্বৈরশাপন এবং সামন্ত প্রভুদের উচ্ছেদ না করলে মানুষের কল্যাণ 


নেই । 


তাই তার! সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের পথে গিয়েছেন। 


রাশিয়ার সেই বিপ্লব 


কাহিনীই আজ সংক্ষেপে আলোচনা করবো” এইভাবে পড়ার বিষয়টি জানানো 


হবে। 


উপস্থাপন :__ প্রশ্নান্তরের সাহায্যে বিষয়বস্ত উপস্থিত করা হবে। 


বিষয় 


(ক) ১৯১৭ সনের আগে পর্যন্ত রাশিয়াতে ছিল 
শ্বৈরতদী ‘জার’ সম্রাটদের শাসন। জার শাঁদনের সহযোগী 
ছিলেন অত্যাচারীস মন্ত গ্রভুরা। আর ছিল প্রতিক্রিয়াশীল 
ধর্মযাজক গোষ্ঠী । এই তিন শক্তির অত্যাচারে মান্গষের 
প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। এর উপরও ছিল ধনিক শ্রেণী। 

রুশ সাম্রাজাটি ছিল বিরাট । কিন্তু রুশ জীবন ছিল 
সামস্ততান্তরিক ৷ ভূমিদানদের মানুষ বলেই মনে করা হতন1। 
'শল্পের দিকেও রাশিয়া ছিল পশ্চাংপদ। অথচ যে কয়টি 
শিল্প ছিল, সেখানে শ্রমিকদের অবস্থ। ছিল ক্রীতদাসের 
মত। 

দেশের মাঁথিক শক্তি ছিলনা। প্রজাদের সহানুভূতি 
ছিলনা | অথচ রুশ দম্রাটর! ছিলেন রাজালিপ্ম,। কিন্ত 
অন্তনিহিত দুর্বলতার ফলে রণক্ষেত্রে রাশিয়ার হয়েছে বারে 
বাঁরে ভাগ্য বিপর্যয়। এইসব অবস্থার ফলে বিপ্লবের জন্য 
রাশিয়ার মানুষ ছিল উন্মুখ হয়ে। 

(খ) অনেকদিন পর্যন্ত বিপ্রবের চেষ্টা হয়েছে সন্ত্রাস- 
বাদ্দের পথে । কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে তৈরী হল কাল- 
মার্কসের আদর্শ নিয়ে রুশ বিপ্লবী দল - বলশেভিক পার্টি। 
শরমিক-ক্ুষক ও মধ্যবিত্তের বিপ্রবী এক্য তৈরী হল। 

(গ) ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নেমেছে রাশিয়া । 
সৈনিকদের মধ্যে এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের 
অন্ত নেই | বেগতিক দেখে রাশিয়ার ধনিক শ্রেণী সম্রাটকে 
পদচ্যুত করে নিজেরা দরকার গড়লেন! কিন্ত তাদের 
নীতি তেমন কিছু ব্দলালে। না। 


পদ্ধতি 
কোন তিন শক্তির 
অত্যাচারে রুশ জীবন 
ছিল বিপর্যস্ত ? 
কৃষক ও শ্রমিকের অবস্থ। 
কি রকম ছিল? 
রুশ সম্রাটদের পক্ষে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর বিজয় 
লাভও সম্ভব হয়নি 
কেন? 


বিপ্লবের জন্য রুশ 
জনতার মন তৈরী 
হহেছিল কেন? 


লেনিনের পার্টির নাম 
কি ছিল? 

এই দল কার আদর্শ 
অন্থদরণ করেছে? 
কোন অবস্থাতে রুশ 
ধনিক শ্রেণী জার 
সতাটকে গদিচ্যুত 
করেছিলেন? 

কিন্তু তাদের ব্যর্থতা 
ছিল কোথায়? 


৮৪ ইতিহাস £ঃ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


(ঘ) সৈন্যদের মধ্যে যেমন ছিল শান্তির আকাজ্জাঃ কোন কোন শক্তিকে 
কৃষকের মধ্যে জমির, শ্রমিকের মধ্যে জীবিকার । এই তিন লেনিন বিপ্রবের জন্য 
শক্তিকে একত্রিত করে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি” টেনে এনেছেন? 

১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে করল সফল বিপ্রব। রুশ কবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রক 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হল। হল? 
সারসংক্ষেপ-_ছাত্ররাই আলোচনার সারাংশ তৈরী করে লিখবে। 
অভিযৌজন-_পড়ানোর ফল যাচাই করবার জন্য প্রশ্ন কর! হবে-_ 

(ক) রাশিয়ায় প্রতিক্রিয়ার তিন শুভ ছিল কি কি? 

(খ) রাশিয়ার প্রধান দুর্বলতা ছিল কিকি? 

(গ)  প্রথমাবস্থায় বিপ্রববাদীরা কোন পন্থা নিয়েছিলেন? 

(ঘ) কোন পরিস্থিতিতে ১৯১৭ সনের বিপ্রব ঘটেছিল? 
বাড়ীর কাজ-_লেনিনের রুতিত্ব সম্বন্ধে ছুটি অনুচ্ছেদ লিখতে বল! হবে । 


২৯ নং পাঠ পরিকল্পন1 ৯ম শ্রেণী 


বিষয়-_ অশোকের সাম্রাজ্য 
হিউরিস্টিক :প্রণালীতে 
উদ্দেশ্য £--অবরোহী ও আরোহী--উভয় গ্রণালীর সাহায্যে আত্মপ্রচেষ্টায় 


অশোকের সাম্রাজ্যের সীমারেখা আঁবিফারে ছা 
ত্রদের সাহায্য কর1 এবং 
অস্থরূপ আরও প্রচেষ্টার উদ্ধদ্ধ করা। করা এবং এই সুত্রে 


উপকরণ £-_পাঠের পরিশেষে প্রদর্শন 
একখানি মানচিত্র । 
পূর্বজ্ঞান £__মৌর্ধবংশ ও অশোক সম্বন্ধে সাধারণ 
অনুমান করা হচ্ছে। 
প্রস্তুতির প্রশ্নীবলী £--(ক) আমরা বাড়ীর 
1 বাড়ার সীমানা বি ত 
(খ) প্রতিবেশীর জমিতে কি তুমি স্থাদী ইমারৎ গঠন দি Hl 


(গ) একটা অঙ্ক কষতে|--ঠাকুৰ্দার সঞ্চয় ১* টাক 
মন ১০ টাকা, বাবা কিছু নষ্ট 
কিন্তু বাড়াতেও পারেন নি; ছেলে যোগ দিল ১ টাঁক1। ছেলের কট 


(ৰ) এই অঙ্কটি কি রাজ্য-সীমানার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায় নী 

পাঠঘোষণা “অশোকের রাজ্য-সীমানা কি ছিল সে সন্ধে আমরা ধারণা 
করতে চাই। কিন্তু সীমানাটি আবিষ্কার করতে হবে তোমাদেরই । আমি তোমাদের 
কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করবো । তোমরা যে উত্তর দেবে তার মধ্য দিয়েই 
তোমরা আবিষ্ার করে ফেলবে ।”__এইভাঁবে পাঠঘোষণা৷ করা হুবে। 


যোগ্য অশোকের সাম্রাজ্য চিহ্নিত 


পাঠ সমাপ্ত হয়েছে বলে 


পাঠ পরিকল্পনা ৮৫ 


উপস্থাপন :-( প্রথম পদ্ধতি )--(১) কোন্‌ রাজবংশের বিরুদ্ধে চন্দ্গুপ্ত মৌর্য 
বিদ্রোহ করেছিলেন ? 

(২) তত্কালীন বিবরণণথেকে, বিশেষ করে পুরুর রাজ্য জয় করে আরও পূর্ব- 
দিকে অগ্রসর হতে আলেকজাগ্ারের বাহিনী অস্বীরুত হওয়ার কাহিনী থেকে, 
সন্দরাজাদের শক্তি সম্বন্ধে গ্রীক শিবিরে শলাপবামর্শ থেকে আমরা নন্দরাজোর ব্যাপ্তি 
সম্বদ্ধে কি ধারণা করতে পারি? (ধননন্দ ছিলেন একরাট। পাঞ্চাল, কাশী, কুরু, 
অশ্মক, মিথিলা, মগধ প্রভৃতি সকল অঞ্চলই বিশাল নন্দরাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে 
অনুমান কর! হয়) । 

(৩) স্থতরাং মগধের সিংহাসনে আরোহণ করে চন্ত্রপ্প্ত এ বিশাল রাজ্যের 
অধিকারী হয়েছিলেন বলে কি আমর। ধরে নিতে পারি ? 

(৪) সিন্ধু-পাঞ্জাব অঞ্চলের উপজাতীয় লোকেরা চন্দ্রগুণ্ের বাহিনীতে যোগ 
দিয়েছিলেন । তাদের সহায়তায় এ অঞ্চলে চন্দরগুপ্ত স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন। 
সুতরাং রাজ্যসীম| কতট। প্রসারিত হলো? 

(৫) আলেকজাগারের মৃত্যুর পরে গ্রীক শাসিত অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা স্যষ্টি হয়ে 
ছিল। ওখান থেকে গ্রীকদের বিতাড়ন করে চন্দরপ্তপ্ত “মাতৃভূমি উদ্ধারকারী” বলে 
প্রশংগিত হয়েছিলেন। স্থতরাং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সাম্রাজ্য আর কতখানি 
বিস্তৃত হলে? 

(৬) গ্রীক অধিকার পুন প্রতিষ্ঠার জ্ সেলুকাম ভারত আক্রমণ করেছিলেন । 
কিন্ত তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন । বরং সন্ধির শত অনুসারে কান্দাহার, কাবুল, হেরাত 
ও মক্রাণ ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হন। এ সব অঞ্চল চন্ত্রগুপ্ডের রাজ্যতৃক্ত হয়েছিল । 
তা হলে রাজ্যদীমা 'কোথায় পৌছলো ? 

(৭) পশ্চিম প্রান্তে আবিষ্কৃত রুত্রদমনের শিলালিপি থেকে জান] যায় এ অঞ্চলও 
চন্্গুপ্ধের অধানেই ছিল। তবে কি রাজ্যপীমা সমূত্রতট পর্যন্ত প্রসারিত 
হয়েছিল? 

(৮) গ্রীকদের তৎকালীন বিবরণে এখনকার বাংলাদেশকে প্রাচী কিবা “গঙ্গা 
সৃদে' বলে অভিহিত করা হয়েছে । এবং এই অঞ্চল মগধ সাত্রীজ্যতুক্ত ছিল বলেই 
তাদের অভিমত। স্থতরাং পূরবপ্রান্তে রাজ্যসীম। অন্ততঃ কোন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল 
বলে মনে হয়? 

(৯) চন্্রগু্ত কোথায় মারা গিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই তিনি অপরের রাজ্যে মারা 
যান নি? তা হলে দাক্ষিণাত্যে রাজ্্যশীম| অন্ততঃ কোন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? 

এখন এই সবগুলি জায়গা মানচিত্রে দেখতো চন্দরগুপ্তের রাজ্যসীম! কতটা 
বিস্তৃত ছিল? 

(১০) বিন্দুপার রাজ্য বস্তার করেছিলেন বলে কি কোনও প্রমাণ আছে? তিনি 


৮৬ ইতিহান £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


রাজ্য হারিয়েছিলেন বলেও কি কোন প্রমাণ আছে? তা হলে কি বলা যায় ষে 
উত্তরাধিকার সুত্রে তিনি চন্দ্র গণ্চের রাজ্য পেয়েছেন এবং রক্ষা করেছেন? 

(১১) অশোক তে| জীবনে একটি যুদ্ধই করেছিলেন এবং একমাত্র কলিঙ্গ জয় 
করে নিজ রাজ্যতুক্ত করেছিলেন । 

তবে কি আমর! চন্দ্রগুপ্ডের রাজ্যসীমার সঙ্গে কলি অঞ্চল যোগ দিয়ে অশোকের 
রাজ্যসীমাট নির্দেশ করতে পারি? 

দ্বিতীয় পদ্ধতি £_-কে) অশোক যে শিলালিপিগুলি খোদাই করিয়েছিলেন, তা 
কি অন্যের রাজ্যেঃঅনধিকার প্রবেশ করে, না নিজ রাজ্যের মধ্যেই? 

(খ) তবে কি আমর! বলতে পারি যে প্রধান) শিলালিপিগুলির আবিষ্কার স্থল 
অশোকের সাত্রাজ)ভুক্ত ছিল ? এগুলির প্রাপ্তিস্থল ভুবনেশ্বর, গঞ্জাম, দেরাদূন, 
পেশওয়ার, হাজার, জুনাগড়, থানা। 

(গ) দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গেছে তিনটি ছোট শিলালিপি 

(ঘ) নন্দনগড়, কুশীনগর+ কপিলবগ্থতেও আবিষ্কৃত হয়েছে শিলালিপি । 

এখন মানচিত্রে এই স্থানগুলি'নির্দেশ কর-__জৌগড়, ধৌলী, লৌড়িয়া নন্দনগড়, 
কুণীনগর, কপিলবন্ত, কালসী, মানসেরা, শাহবাজগড়ী, গিরনীর, শোঁপরা, কোপবল, 
মাক্ষি, শিদ্ধপুরা।_-এই বিন্দুগুলিকে লাইন টেনে যোগ করতে|! আমরা কি 
অশোকের রাজ্যসীমা আবিষ্কার করেছি? 

_তাছাড়া শিলালিপিতেই অশোক তার প্রতিবেশী রাজাদের নামোলেখ 
করেছেন। সিরিয়ার রাজ! এযাটিওকসকে তিনি প্রতিধেশী বলে উল্লেখ করেছেন। 
তেমনি সুদূর দক্ষিণে চোল, পাপ, সত্যপুত্ত ও কেরলপুত্তকেও তিনি প্রতিবেশী রাজ্য 
বলে চিহ্নিত করেছেন। 

স্থতরাং আমর! কি বলতে পারি যে হিন্দুকুশ ও পারস্ত থেকে বদ্ধদেশ পর্যন্ত এবং 


বঙ্দেশ থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত] অঞ্চল নিয়েই গঠিত ছিল অশোকের 
সাত্রাজ্য? 


৩০ নৎ পাঠ পরিকল্পনা! ৯ম শ্রেণী 
(উত্স পদ্ধতিতে) 


বিষয় _-অশোকের পররাষ্ট্রনীতি ৷ 
উদ্দেশ্য :_অশোকের লিপি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উৎস পদ্ধতি অনুসারে 
অশোকের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ছাত্রদের সাহায্য করা, এবং 
এই সুত্রে উতম পদ্ধতির সঙ্গে বাস্তব পরিচয় স্থাপনই উদ্ধেগ্য। 
উপকরণ --ভাগারকর, মোনাহান, এবং অন্তান্ত গ্রন্থকার রচিত পুস্তক থেকে 
অশোক-লিপি সুছে উৎকাঁণ বাণী সমূহের বঙ্গান্বাঁদ |, 


পাঠ পরিকল্পনা ৮৭ 


পূর্বজ্ঞান _মৌর্ধ যুগের সাধারণ পাঠ শেষ হয়েছে। 

প্রস্তুতির গ্রশ্নীৰলী _ (ক) ধর্মবিজয় কথাটিতে তোমরা কি বুঝেছ? 

(খ) অহিংপা, ধর্মবিজম্ব ও সেবাধর্মের সঙ্গে সাত্রাজালিপ্নার কোন সঙ্গতি 
হতে পারে? 

(গ) চন্দ্রগুপ্ত কোন্‌ পদ্ধতিতে সাত্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? 

(ঘ) কলিন্যুদ্ধের পরে অশোক কি আর সাত্রাজ্যলোভ দেখিয়েছেন? 

(ও) কোন রাজ! ধর্মবিজয় নীতি গ্রহণ করলে পার্বতী রাজাদের সঙ্গে তার 
কি রকম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক ? 

পাঠিঘোষণা £_“অশোকের পররাষ্ট্রনীতি যে শাস্তি ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, একথা সাধারণভাবে তোমাদের ধারণ! হয়েছে। ইতিহাসের যে সব তথ্য ও 
উৎস থেকে এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়েছে সেগুলি যাচাই করে তোমর1 অভিমতটিকে 
পরীক্ষা করে নিতে পার। এখন আমরা সেই চেষ্টাই করবে! ।”_এইভাবে পাঠ 
ঘোষণা কর! হবে। 

উপস্থাপন £__অখোক ছিলেন মৌর্ধবংশোডূত রাজা । এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
চন্্রগুপ্ত রাঁজাশাসন ও বিস্তার করেছিলেন কৌটিল্য নীতি অনুসারে | আগে আমরা 
কৌটিলা নীতিটি বুঝে নিতে পারি। 

কৌটিস্যের মতে রাজাদের ছুটি আদর্শ থাকতে পারে (ক) সাম, অর্থাৎ শাস্তির 
আনন্দ। (খ) ব্যায়াম অর্থাৎ প্রয়াস ও উদ্ভোগ। আদর্শ রাজ! নিশ্চয়ই দ্বিতীয় 
পন্থা গ্রহণ করবেন ( কৌটিলোর মতে )। 

রাজ্যের তিনটি অবস্থার কথা কৌটিল্য বলেছেন, (ক) ক্ষয়, (খ) স্থাখু (গ) বুদ্ধি। 
আদর্শ নৃপতি নিশ্চয়ই বৃদ্ধির নীতি অশ্নসরণ করেন। স্বতরাং তাকে হতে হবে 
বিজিগীবু এবং নির্ভর ,করতে হবে শক্তির উপর। কৌটিলা এই ধরনের গুণান্থুসারে 
রাজাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং অজেয় সাত্রাজ্যাভিলাষী রাজাকেই 
উচ্চাপন দিয়েছেন | মৌর্ধ সাআরাজ্যের উত্থান, প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তৃতির কালে নিশ্চয় 
এই নীতিই কার্ধকরী হয়েছিল। কিন্তু পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তও 'বুদ্ধিনীতিঃ প্রয়োগ না 
করে সমসাময়িক গ্রীক রাজাদের সঙ্গে ‘বন্ধুত্বনীতি’ অবলম্বন করেছিলেন । এই নীতি 
বিন্দুদারও অন্গসরণ করেন। 

কিন্তু অশোক প্রথমাবস্থায় আবার বৃদ্ধিনীতিই প্রয়োগ করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধ তারই 
ফল। কিন্ত তার পরিবর্তিত নীতির কথাই আমরা অন্বেষণ করবে]। 

(১) ৪নং শিলালিপির ঘোষণাটি পড়ে দেখ । 

(দাঁমীমার শব্দ ধর্মের ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে )। 

(২) ১*নং শিলালিপিতে কি আছে? 

(রাজা প্রিয়দর্শী ধর্ম ছাড়া আর কিছুকেই খ্যাতি ও সম্মানের বলে 
মনে করেন না)। 


টি ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


(৩) ১৩নং শিলালিপি পড়ে দেখ। টা 

(ধর্ম বিজয়ই সৰ্বোত্তম, এবং এই নীতিই যবল দেশ এবং ‘সাৰ্বভৌম 
তাঁমিল রাজ্যগুলিতে ফলপ্রসূ হয়েছে )। 

(৪) এবার পৃথক কলিঙ্ক ঘোষণাটি বিশ্লেষণ কর। 

(সকল মানুষই অশোকের সন্তান তুল্য এবং সকলেই পৃথিবীর মাঁনব- 
কল্যাণে এক্যবদ্ধ হোক, এই তার কাম্য। এই আদর্শে সকলকে উদ্দ্ধ করবার জন্য 
তিনি কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন )। 

(৫) ত্রাহ্গণগিরি লিপিতে কি আছে ? 

(অশোকের মৈত্রীনীতি ঘোষণা করে প্রতিবেশীদের আস্থা প্রার্থনা করা 
হয়েছে )। 

(৬) ২নং গৌণ (03007) শিলালিপিতে কি পাচ্ছ? 

দেবতাদের প্রিয় প্রতিবেশীদের অভয় দিচ্ছেন, শ্বাসের আবেদন করেছেন, শান্তি 
ও সুখের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং সহনশীল সহ্াবস্থানের কথা ঘোষণা 
করেছেন। তার! কেবল ধর্মপথে চলুন, এই প্রতিদানই তার গ্রার্থনা )। 

(৭) ১৩নং শিলালিপিটি আবার বিশ্লেষণ করে দেখ। 

(বেদনাময় যুদ্ধ ও হুত্যানীতি ত্যাগের কথা তিনি পরিফার করে বলেছেন। 
অন্ুশোচনার কথা জানাচ্ছেন। অরণ্যবাসী বুনোদের বলছেন তার সহনশীলতা, 
পক্ষপাতহীনতা, শাস্তি এবং স্তায়নীতির কথ! তাদেরকেও অন্ুবূপ হতে বল! হয়েছে)। 

(৮) এবারে ২নং শিলালিপিটি পড় | 

( গ্রীক এবং তামিল প্রতিবেশী রাজাসমৃতে (ধর্মপ্রচারকদের সাফল্য এবং নানাবিধ 
লোক ও প্রাণী ছিতকর কাজের কথা বলা হয়েছে )। 

মূল উৎস থেকে অশোকের নিজের কথাই তোমর1এবার পেয়েছ । এখন তোমর] 
সিদ্ধান্ত কর_অশোকের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা কি ছিল। [(১) পারস্পরিক 

সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অথগুতার স্বীকৃতি (২) অনাক্রমণ, (৩) পরস্পরের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক উন্নতি, 
(৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথে বিশ্বমানবের সেবা ] 


ডর কাজ £_অশোকের পররাষ্ীক্স নীতি ও বর্তমানে ভারতীয় পররাষ্ট্র 
নীতির তুলনা লিখতে বল! হবে। 


৩১নং পাঠ টাকা--নৰম শ্রেণীর জন্য 


আজকের পড়া--মহম্ম্দ বিন 

তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব। 

উদ্দেশ্য 8 _ মহম্মদ বিন তুঘলকের উদাহরণ অবলম্বন করে এতিহাসিক ব্যক্তিদের 
কৃতিত্ব বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত কর!। 


পাঠ পরিকল্পনা ৮৯ 


পুর্বজ্ঞান _মহ্মদের রাজত্বস্কান এবং তীর তথাকথিত “পাগলামির' কাহিনীর 
"সঙ্গে ছাত্ররা পরিচিত। 


প্রস্ততি ঃ--এই পর্বের প্রশ্নাবলী :_ 

(ক) ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজ করতে ব্যর্থ হলে কি উন্দেগ্যটিকেও “নিন্দা 
কর! উচিত? 

(খ) দ্বৈরতত্ত্র কথাটির অর্থ কি? 

(গ) ভাল কাজ করবার সময়ও শ্বৈরতন্ত্রী ‘নৃপতির’ “পদ্ধতিটি” কি রকম হওয়া 
স্বাভাবিক ? 

(ঘা) কোন ব্যক্তির ভালমন্দ গুণাগুণ বিচার আমরা কোন্‌ পন্থায় করতে 
পারি? 


পাঠঘোষণা £ “মহম্মদ বিন তুলকের প্রকৃত মূল্যায়নের প্রশ্নটি এতিহাসিকদের 
কাছে সমস্তাপূর্ণ ও মূল্যবান। অনেকে তো তাকে “পাগলা” বলেই অভিহিত 
করেন। কিন্তু পক্ষে ও বিপক্ষে যতকিছু প্রমাণ আছে, সব বিশ্লেষণ করেই বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্ত সম্ভব । আমরা আজ মহম্মদ বিন তৃঘলকের একটি বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের 
চেষ্টা করবো ” এইভাবে পাঠ ঘোষণ| কর! হবে। 


উপস্থাপন £-প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে নিম্নাঞ্ছদূপ বিষয়বস্ত উপস্থাপন কর! হবে £__ 


বিষয় পদ্ধতি 


(ক) সমদাময়িক এতিহাসিকরা সকলেই স্বীকার সমসাময়িক এতিহাঁপিকরা 
করেছেন যে মহম্মদ ছিলেন শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন, মহম্মদ বিন তুঘলকের 
বুদ্ধিমান। তিনি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কি 
তার দানশীলতা অনেক সময় মাত্রাধিক হতো। ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেছেন? 
জীবনে তিনি ছিলেন খ।টি মুসলমান, কিন্ত রাষ্রীয জীবনে 
সহনশীল। আত্মকেন্দ্রিক স্থুবিধেবাদীদের তিনি দমন 
করেছেন। 


বস্তুহঃ মুন্মদের মধ্যে ছিল দয়াশীলতা, পক্ষপাতহীনতা মুহম্মদ তুঘলককে মিশ্র- 
এবং হিংসা ও আভিজাত্যের অদ্ভূত মিশ্রণ। বিড্রোহ দমন চরিত্র বলা হয় কেন? 
কালে তার কার্যকলাপ থেকে অনেক এতিহাঁপিক তাকে 
-রক্তগিপান্থ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি শান্তি দিয়েছেন, তিনি যে রক্তপিপান্থ 
অহেতুক অত্যাচার করেন নি। ইবন্‌ বতুতা এবং অত্যাচারী শাসক 
জিয়াউন্দীন বরানীর একাধিক মন্তায প্রমাণ করে যে তিনি ছিলেন না, তার প্রমাণ 
_বক্তপিপাস্থ অত্যাচারী শাক ছিলেন না কি? 


৯5 ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় 

(খ) কোন কোন বিদেশী এতিহাসিক মৃহম্মদকে 

অর্ধোন্মাদ আখ্য দিয়েছেন। কিন্ত তার যুক্তিপূর্ণ পরি- 
কল্পনাগুলি বিচার করলে কোন রকমেই এ অপবাদ 
দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সমসাময়িক কোনে! 
এঁতিহাদিকের মন্তব্যে এ রকম কোনো! উল্লেখ নেই । পরি- 
কল্পনাগুলি ব্যর্থ হতে থাকলে এবং বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি 
অনেক সময় ক্ষোভে দুঃখে উন্মাটের মত আচরণ করেছেন। 
কিন্ত এ থেকে প্রমাণিত হয় ন! যে তিনি উন্মাদ ছিলেন। 
তার পরিকল্পনা মূল্যহীন কিম্বা নেহাত অবাস্তব ছিল না। 
কিন্ত পরিকরনাকে কাজে রূপ দেবার শুন্য যে নিখু ত 
কর্মস্থচী এবং ধৈর্ধের প্রয়োজন তারই ছিল অভাব। 

(গ) আ্লতানী রাজত্ব পতনের জন্য তিনি কতটা দারী 
ছিলেন, একথা স্বভাবতঃই ভিজ্ঞাস্ত। দায়ী তিনি নিশ্চয়ই 
কিছু ছিলেন। তার পরিকল্পনার ব্যর্থতা রাজ্যের শক্তি নষ্ট 
করে দিয়েছিল। কিন্ত ঠিক তাঁর মৃত্যুর পরেই সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটে নি। এই পতন ছিল এক দীৰ্ঘস্থায়ী ক্ষয়ের ফল। 
এই ক্রয়ের ইতিহাসে মুহম্মদ একটি অধ্যায় জুড়ে আছেন 
মাত্র । 

(ঘ) জিয়াউদ্রীন বরাণী মন্তব্য করেছেন যে মুহম্মদ 
তুঘলক ছিলেন সৃষ্টির এক আশ্চর্য নিদর্শন, এবং তার 
পরস্পর বিরোধী দোষগুণ ছিল সাধারণ মান্ষের জ্ঞান ও 
বুদ্ধির অগম্য। কেউ বলেন তিনি ছিলে কল্পনা বিলাদী 
এবং বাস্তববর্জিত পরিকল্পনার অষ্টা। পরিকল্পনাগুলি 
বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা হয় না, তাকে অবাস্তব এবং 
স্ববিরোধী কর্পনাবিলানীও বল! যায় না। তার নীতি ছিল 
যুক্তিসিদ্ধ, কিন্ত এ নীতিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দক্ষতা 
তার ছিল না। তাই নিজের পরিকল্পনাও তিনি শেষ পর্যন্ত 
অন্গদরণ করতে পারেন নি। 

শত ব্যর্থতা সত্তেও একথা সত্য যে ন্যায়নিষ্ঠ, সচ্চচিত্র, 
এবং পণ্ডিত এই সুলতান দিলী স্থলতানীর ইতিহাসে 

উজ্জল তারকা। 

অভিযোজন :_প্রশ্নাবলী__ 


পদ্ধতি 
মুহম্মদ যে অর্ধোন্মাদ 
ছিলেন না, এই কথার 
পক্ষে আমর! কি যুক্তি 
দিতে পারি? 


তিনি মাঝে মাঝে 
উন্মাদের মত আচরণ 
করেছেন কেন? 
তার চরিত্রের প্রধান 
ত্রুটি ছিল কী? 


স্থলতানী রাজ্য ধ্বংস 
হওয়ার জন্য মৃহম্মদ বিন 


তৃঘলকের দায়িত্ব 
কতট!? 

বরাণী কিভাবে 
তুঘলকের মুল্যায়ন 
করেছেন? 


মুহম্মদ তৃঘলকের পরি- 
কল্পনাগুলি কি কল্পনা 
বিলাসিতার পরিচয়? 


তবে তার ব্যর্থতা এলো 
কেন? 


মুহম্মদমকে  স্থলতানী- 
যুগের উজ্জল তারক 
বলা হয় কেন? 


(ক) মুহম্মদ বিন তুঘলক সন্ধে সাধারণের মধ্যে চলিত ধারণা কী? 


পাঠ পরিকল্পনা ৯১ 


(খ) কোন কোন বিদেশী এতিহাসিক তাকে কিভাবে বিচার করেছেন? 
গে) তার পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হওয়ার কারণ কি? 

(ঘ) দিল্লী ুলতানী পতনের জন্য যৃহম্মদ তুঘলক কতটা দায়ী? 

(ঙ) মুহম্মদ তুবলক সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? 

বাড়ীর কাজ £-মুহম্মদ তুঘলকের মুল্যায়ন [লিখতে বলা হবে। 


৩২নং পাঠ পরিকল্পনা--নবম শ্রেণী 


বিষয় £__পাঁনিপথের যুক্ধে লোদিশ্‌ক্তির পরাজয়ের সামরিক কাঁরণ। 

ডায় গ্রাম অবলম্বনে অভিক্ষেপ-প্রণালীতে অবরোহী পদ্ধতি 

উদ্দেশ্য £__ভায়গ্রামের সাহায্যে যুদ্ধকালীন অবস্থা কল্পনা করে লোদি শক্তির 
পরাজয়ের সামরিক কারণ নির্ধারণে সহায়তা করা এবং এই স্থত্রে উপকরণের এবং 
তথ্যের সার্থক ব্যবহার শিক্ষা | 

উপকরণ :_ পানিপথের যুদ্ধে লোদি-মুখল পৈন্য সমাবেশ প্রদর্শন করে অংকিত 
দু'খানি ভায়গ্রাম।] 

জ্বীন :__পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সাধারণ পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। 

প্রস্তুতির জন্য প্রশ্নীবলী :--(১) যুদ্ধের জন্য কি কি প্রস্তুতি প্রয়োজন ? 

(২) কেবল অস্ত্রবলই কি যুক্ছজয়ের গ্যারা্টি? 

(৩) কেবল লৌকবলই কি যু্ধজয়ের গ্যারাটি? 

(৪) লোকবল কিম্বা সাধারণ অন্ত্বল থাকলেও যুদ্ধে পরাজয় ঘটাতে পারে, এমন 
আর কোন কারণ বলতে পার? 

(৫) রণকৌণল কথাটির অর্থ কি? 

পাঠঘোষণা £-লোকবল সত্বেও উপযুক্ত সমর কৌশল ও পরিচালনার অভাবে 
লোকশক্তির ক্ষয়, মনোবল ধ্বংস এবং পরিণামে পরাজয় ঘটেছে এমন উদ্দীহরণ 
ইতিহাসে দুর্লভ নয়। বিভিন্ন স্ত্রে প্রাঞ্ত তথ্যের সাহায্যে অংকিত ভায়গ্রাম অবলম্বন 
করে তোমর। পাঁনিপথের প্রথম রণক্ষেত্র বিচরণ করতে পারবে এবং ইব্রাহিম লোদির 
পরাজয়ের সামরিক কারণটি অনুধাবন করতে পারবে । এই অন্বেষণই আজ তোমাদের 
পাঠ” ।  এইভাহে পাঠঘোষণা কর] হবে। 

উপস্থাপন £__প্রথম পর্বে পাণিপথ প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশের নিয়রূপ ভাঁয়গ্রাম 
উপস্থিত কর! হবে। ( এইটিই *বিষয়ের” স্থান গ্রহণ করবে )। 

প্রথম ছবিটি ভাল করে দেখে বল £__ 

(ক) লোদি বাহিনী কয়টি-ভাগে বিভক্ত ? ৪* হাজার গৈন্যকে মাত্র ৪টি ভাগে 

ভাগ করলে এক একটিতে আগ্মাঁনিক কত করে হবে? 


৯২ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঁঠপদ্গতি 


খে) মুঘল বাহিনী কয়টি ভাগে বিভক্ত? মাত্র ১২ হাজার সৈন্যকে এতগুলি 
ভাগে ভাগ করলে এক একটিতে গড়ে কি সংখ্যা হতে পারে? 

(গ) কোন্‌ বাহিনীর পক্ষে ক্ষিপ্রগতি হওরা সম্ভব এবং স্বাভাবিক ? 

(ঘ) দুই বাহিনীর মধ্যে পার্থক্যগুলি লক্ষ্য কর 

(১) লোদি বাহিনীতে বন্দুকধারী কিম্ব। গোলন্দাজ সৈন্য আছে কি? 

(২) মুঘল সৈগের ‘মধ্য’ বাহিনীকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? (মধ্য-বাম 
এবং মধ্য-দক্ষিণ )। 


»নং অবস্থা 
উল 


দক্ষিণবাহ 
দক্ষিণ পা বাহিনী 
b ০৫ 
রন 
পাশ্ববাছিনী আছে কি ? 
হয়েছিল? 
খ্যা বিচার করে বলতো কি যুক্তিতে এ'রা এইভাবে 


(৩) লোদি বাহিনীর বামপার্শ্ব কিন্বা দক্ষিণ 

(৪) লোদি বাহিনীতে কোন রিজার্ভ রাখা 

(ঙ) দুইটি বাহিনীর দৈন্থণ্নং 
সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। 

(চ) ব্যারিকেড, নাল, পানিপথ 'গ্রামের অবস্থিতি লক্ষ্য কর । 


দ্বিতীয় পর্বে যুদ্ধকালীন অবদ্থার দ্বিতীয় ডায়গ্রাম উপস্থিত করে প্রশ্ন করা 
হবে 25 


(ক) ব্যারিকেডের অবস্থান লক্ষ্য করে বল কোন্‌ বাহিনী এগিয়ে গিয়েছে। 
(২) লোদি বাহিনীর অবস্থান ও পরিস্থিতির বিশেষ :কান পরিবর্তন হয়েছে কি? 


পাঠ পরিকল্পনা ৯্৩ 


(গ) মুঘলদের বাম ও দক্ষিণ পার্খরক্ষী এবং বাম ও দক্ষিণ বাহুর নৃতন অবস্থান 
কোথায় 2 
(ঘ) লোদি সৈন্যের অগ্রবাহিনী এখন কাদের মুখোমুখি? 


(ঙ) মুঘলদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি ভান ও বাম দিকে কি ভূমিক! পালন করছে? 
মুঘলদের রিজার্ভ বাহিনীটি কোথায় গেল? 

(5) লোদি বাহিনীর কাছে এখন আর কোন্‌ পথ খোলা আছে? 

(ছ) এইভাবে অবরুদ্ধ হলে জনবহুল বাঁছিনীরও পরাজয় ঘটা কি অসম্ভব? 

(জ) কোন্‌ বাছিনীর রণকৌশল অপেক্ষাকৃত উন্নত বলে তোমার অভিমত ? 

বাড়ীর কাজ £__সামরিক কারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে লোদি 
রাজত্ব অবসানের কারণগুলি লিখতে বল! হবে। 


৩৩নং পাঠ টাক'_নবম শ্ৰেণী 
(অনুবন্ধ প্রয়োগ) 
বিষয়_ সিরাজ ও পলাশী 
উদ্দেশ্য £$_পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা সষ্টিয় জন্য ইতিহাসের সাথে 
ভূগোল, সাহিত্য, হস্ত শিল্পের যুগপৎ ব্যবহারের মাধ্যমে অনুবন্ধ রচনাই উদ্দেশ । 

$_ নবাব ও কোম্পানীর বিবাদের কারণগুলি সম্বন্ধে ছাত্র! সাধারণ- 
ভাবে অবহিত ॥ 

"_ প্রস্তুতির প্রশ্নাবলী £- (ক) সিরাজ ও কোম্পানীর মধ্যে বিবাদের প্রধান 
কারণগুলি কি? 


৪ 


ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ছতি 


(খ) যে সিরাজ কলকাতা অভিযানে অতথানি সাফল্যলাঁভ করেছিলেন, তিনি 


শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন কেন ? 


(গ) ছোট যুদ্ধে বৃহৎ ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে এমন দু'একটি উদাহরণ দাও তো। 
পাঠঘোষণা £_ ‘পলাশীর যুদ্ধ তেমনই “একটি উদাহরণ" | শুধু বাংলাদেশ নয়» 
পরিণামে সমগ্র ভারতের ভাগ্যই এই যুদ্ধের ফলাফল দার! নির্ধারিত হয়েছিল। 
এই পলাশীর কথাই হবে আমাদের আজকের আলোচয”_-এইভাবে পাঠ ঘোষণা 


কর] হবে। 
বিষয় 

উপস্থাপন £--বিষয়-পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তরের 

(ক) নবাব ও ইংরেজের মধ্যে মনোমালিন্যের সময় 
ফরাসীর। নবাবের আশ্রয় পেয়েছিলেন। তারা হতে 
পারতেন নবাবের প্রধান সহায়ক! ক্লাইভ তাই ফরাসী 
শক্তি নিশ্চিহ্ন করলেন সব থেকে আগে। ১৫৭ সনের 
মার্চ মাসে ইংরেজরা চন্দননগর দখল করলেন। হুগলীর 
ফৌজদার সৈন্তসামস্ত নিয়ে কাছেই ছিলেন, কিন্তু কোন 
বাধ। দিলেন না। তিনি নবাবের কোন নির্দেশ পাননি, 
কিব ঘুষ খেয়েছিলেন একথা জোর করে বলা যায় না। 

(খে) মীরজাফর, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, জগৎ 
শেঠ এবং উমিচাদ প্রভৃতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইংরেজর। 
কালনেমির লঙ্কা ভাগের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন ১০ই 
জুন। পলাশীর পটভূমি তৈরী হলো। 

(গ) সেনাপতি ও মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই যে 
বিশ্বাসঘাতক, এবং রাজ্যের ধনভাণ্ডার "ভাগাভাগি করে 
নেবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হয়েছে, একথা জেনেও সিরাজের 
কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। আলিবর্দীর নাম করে 
নবাবের মর্ধাদা রক্ষার জন্য তিনি করুণ আবেদন 
জানালেন মীরজাফরের কাছে। আবেদন জানালেন 
সভাসদদের কাছে। কিন্তু শুধু মৌখিক আশ্বাস পেয়েই 
সন্তঃ  থাকলেন। (এই সময় সিরাজদ্দৌল! 
নাটকের অংশ পড়ে শোনানো হবে। ) 


(ক) কলকাতা থেকে অগ্রসর হলো ইংরেজ 
বাহিনী। হুগলী এবং কাটোয়াতে নবাবের ফৌজ থাকা 
সত্বেও বাঁধা পেল না| ক্লাইভের মনে তখনও ভয় ও 


পদ্ধতি 
রীতি অবলম্বন কর! হবে। 
নবাব ও)উংরেজের মধ্যে 
কোন দিকে ফরাসীদের 
সান্গভূতি ছিল? 
ক্লাইভ কেন আগেফরাসী 
শক্তি ধ্বংস করলেন? 
নন্দকুমার কেন 
ইংরেজদের বাঁধা দেননি 
বলে তোমার মনে হয়? 
মিরা'জবিরোধী ষড়যন্ত্রে, 
প্রধান পাণ্ডা ছিলেন 
কারা? 


সিরাজ কি ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে 
একেবারেই অজ্ঞ 
ছিলেন? আত্মরক্ষার 
জন্ত তিনি কোন্‌ 
পন্থা গ্রহণ করলেন? 
আর কোন পন্থা গ্রহণ 
করা উচিত ছিল বলে 
তোমার মনে হয়? 


কলকাতা থেকে কোন্‌ 
পথে ইংরেজ সৈন্য 
পলাশীতে গেল? 


পাঠ পরিকল্পনা 


বিষয় 
সংশয় । তিনি কাটোয়া থেকে ফিরে আসবার প্রস্তাবও 
করেছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের উপর আস্থা রেখেই 
এগিয়ে গেলেন। 

(ও) ২৩শে জন, ১৭৫৭ সন। পলাশীর আমআকুঞ্জেই 
নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ । দেশের গৌরবরবি 
অস্তমিত হওয়াই যেন ছিল ভবিতব্য। মীরজাফর আর 
রায় ছুলভ রইলেন নিশ্চল । মীরমদনের হলো আকস্মিক 
মৃত্যু। সিরাজের মনোবল তখন ভগ্ন। উষ্ণষ খুলে করুণ 
আবেদনে তিনি মীরজাফরের দেশপ্রেম ও কতব্যবোধ 
জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। কিন্ত মীরজাকরের 
একমাত্র পরামর্শ হলে! যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়া । বারবার 
আদেশ দিয়ে মোহনলালকে নিরন্ত করা হল। 


পলাশীর যুদ্ধ শেষ হলে]| ইংরেজদের মাত্র ২৩ জনের 
মৃত্যু হলো, ৪৯ জন আহত হলো৷। বিপুল নবাব বাহিনীর 
মরলে মাত্র পাঁচশো, আহত হলে! পাচশো। | প্রাণহানির 
বিচারে অতি সাধারণ এটা! সংঘর্ষের মত। কিন্ত 
পলাশীতেই দীর্ঘকাঁলের জন্য অস্ত গেল স্বাধীনতার স্বর্ধ । 

(এখানে অপেক্ষারুত বিস্তৃতভাবে নবীনচক্দ্বের 
পলাশী” এবং দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল ও 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি পড়া হবে। 

সিরাজদ্দৌল। নাটক থেকে সিরাজের 
অপমান ও মৃত্যু সংক্রান্ত অংশটি উপস্থাপন করা 
হবে। ) 

(চ) একদিকে বীরত্ব ও আত্মত্যাগ এবং অপরদিকে 
বিশ্বানঘাতকতা৷ ও ষড়যন্ত্রের সাক্ষীরপে আজও গঞ্জাতীরে 
বাড়িয়ে আছে পলাশীর পরিত্যক্ত প্রান্তর। দুর্ভাগা সেই 
'আত্মকুণ্ধের কাল্পনিক দৃশ্য মনে করে তোমরা ছবি অকতে 
পারবে না? 


(এটিই হবে বাড়ীর কাজ) 


(ছ) আজও রয়েছে যুশিদাবাদের অজস্র স্থৃতিচিহ্ন, 
ভগ্ন অট্রালিক। ও মসজিদ, রাজপ্রাসাদ ও ভর্নপ্রাকার, 


৯৫ 


পদ্ধতি 

পথে বাধা পেল না! 
কেন? ক্লাইভের গধান 
ভরসা কী ছিল? 
কোন্‌ তারিখে পলাশী 
যুদ্ধ হয়েছিল? আজ 
থেকে কতদিন আগে? 
যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফর ও 
রায় ছুলভের ভূমিকা 
কি ছিল? 

কামানের বারুদ বৃষ্টিতে 
নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 
কেউ কি ইচ্ছে করে 
ভিজতে দিয়েছে? 


হতাহতের সংখ্যা বিচারে 


পলাশীর যুদ্ধকে কি বড় 
যুদ্ধ বলে মনে হয়? 


কলকাতা থেকে কোন্‌ 


৯৬ ইতিহান £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


রয়েছে সিরাজের স্মৃতিন্ুভ্ত। মুশিদাবাদে বেড়িয়ে আসা পথে মুখিদাঁবাদ যাওয়া 
কিন্ত মোটেই কষ্টকর নয়। চলো না আগামী শনিবার বার? 


আমরা সবাই চলে যাই ! 


৩৪নং পাঠ পরিকপ্পনা_ নবম শ্রেণী 
(নাটকীয় পদ্ধতি ) 


বিষয়__ ওয়ারেন হেঞংস্‌*এর ইম্পীচমেপ্ট 


উদ্দেশ্য ঃ__ওয়ারেন হেষ্টিংসএর অন্যায় কার্যকলাপ এবং পরিশেষে তাঁর বিরুদ্ধে, 
মহাভিযোগ (impeachment ) এবং বিচারের ঘটনাকে নাট্য পদ্ধতিতে উপস্থাপিত 
করবার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বাস্ডবতাবোধ সুষ্টিই উদ্দেস্ঠ | 

পূর্বজ্ঞান £_ ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌’এর শাসনকাল সম্পর্কে ছাত্ররা সাধারণভাবে 
অবহিত । 

গ্রস্ততিপর্বের প্রশ্ন £_(ক) নন্দকুমারের ফাসি হয়েছিল কেন? 

(খ) রাণী ভবানীর জমিদারী কোথায় ছিল? 

(গ). কাশীর কোন রাজার সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস’এর বিবাদ হয়েছিল? 

পাঠিঘোষণা £-4ওয়রেন হেষ্টিংস্‌ কর্মঠ ছিলেন সন্দেহ নেই, ইংরেজ রাঁজত্বকে 
স্থায়ী করতে তার কর্মকূশলতা ছিল অপরিমেয়। কিন্ত স্বার্থপর, অত্যাচারী, 
উৎকোচলোভী এবং নীতিহীন রূপেও তার জুড়ি মেলে না। আমরা হেষ্টিংস্‌’এর 
অপরাধের তালিকা তৈরী করে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করাবে।।” এইভাবে 
পাঠঘোষণ! কর! হবে। i 

বিষয় পদ্ধতি 

উপস্থাপন--(ক)  মারাঠাদের সঙ্গে তিনি বিবাদ প্রথম মারাঠা যুদ্ধের ফল 
বাধিয়েছিলেন, যুদ্ধ করেছিলেন এবং নীতিভষ্টতার কী হয়েছিল? 
পরিচয় দিয়েছিলেন। 

থে) রোহিলাদের বিরুদ্ধে হেষ্টিংএর যুদ্ধ রোছিলা কাদের বলা 
অসঙ্গত হয়েছিল বলে কাউদ্দিলও অভিমত হয়? 

ল। ত 

১৭৭১ সনে বর্ধমানের রাণী অভিযোগ করেন kl 72078 
যে ইংরেজ রেসিভেণ্টের সহায়তায়, ইংরেজ কর্তৃক 
নিয়োজিত নাবালক জমিদারের অভিভাবক ব্রঙ্গকিশোর 
যথেচ্ছভাবে অর্থ অপচয় করছে। এ ব্যাপারে হেষ্টিংস্‌ বর্ধমানের রাণীর অভি- 
নাকি নিজে পনেরো! হাজার টাক! ঘুষ নিয়েছিলেন, যোগ কেন হেগিংস্‌ চাপা 


পাঠ পরিকল্পনা ৯৭ 


বিষয় পদ্ধতি 
এবং অধীনস্থ কর্মচাঁরীরাও পেয়েছিল। হেগ্রিংঘ নিজে দিয়েছিলেন বলে মনে 
এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের বিরোধিতা করেন । হয়? 


(ঘ) মন্বপগ্ুরে ও প্লাবনে ক্রিষ্ট প্রজাদের উপর পীড়ন 
করে খাজনা আদায় এবং সময় মত রাজস্ব জমা না রাণী ভবাণীর ‘অপরাধ’ 
দেওয়ার অভিযোগে ১৭৭৪ সনে রাজশাহীর প্রাতঃ- হয়েছিল? 
স্মরণীয়া রাণী ভবাণীর প্রাসাদ পাইক দিয়ে ঘেরাও করে 
২২ লক্ষ টাকা জোর করে আদায় করা-হয়। 


(ঙ) নীগাশয় ব্যক্তিদের সহায়তায়, নানা ধরনের 
ষড়যন্ত্র ও জালিয়াতির মাধ্যমে এবং বিচরপতি ইম্পের 
সাহায্যে ১৭৭৫ সনে মহারাজা নন্দকুমারকে ফাঁসি কোন্‌ অভিযোগে নন্দ- 
দেওয়া হয়। নিজের বিরুদ্ধে আনীত ঘুষের অভিযোগে কুমারের ফাসি হয়? 
বিচার এড়াবার জন্যই জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগে কেন হেষ্টিংদ্‌ এই ষড়যন্ত্র 
এবং মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্য অভিযোগকারীকে পৃথিবী করেন? 
থেকে বিদায় করবার জন্যই হেহ্্রিংস্ এই জঘন্য পথ কেন ইম্পে তাকে সাহায্য 


অবলম্বন করেন। করেন? 


(8) প্রথমে' চাপ সুষ্টি করে, ক্রমে ভয় দেখিয়ে 
এবং পরিশেষে বল প্রয়োগ করে কাশীর চৈৎসিংহের হেষ্টিংস’'এর বিরুদ্ধে 
কাছ থেকে অর্থ আদায়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান বিদ্রোহ করে কাশীর 


এবং তাকে জমিদারী থেকে বিতাড়ন করেন। প্রজারা কি অন্যায় 
করেছিল, না ন্যায় 

করেছিল? 
(ছ) ঠিক তেমনি অযোধ্যার বেগমদের উপর বল বেগমদের উপর টাকার 
প্রয়োগ করে তিনি তাদের ধনসঞ্দ লুঠন করেন। জন্য বলপ্রয়োগ কি 


সভ্যতার পরিচয়? 
(জ) হেষ্টিংস’এর এইসব কাহিনী বিলেতেও চাঞ্চল্য কিভাবে এইসব কাহিনী 
সৃষ্টি করে। “Letters ০£ 30019 আখ্যায় সেখান- ইংলগ্ডে প্রচারিত হয়? 
কার পত্রিকার এ সদ্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীতে বিবরণ 


গ্রচারিত হয়। 
পরিশেষে ১৭৮৫ সনে পদত্যাগ করে দেশে ফিরে "মহাভিযোগ” কথাটির 


গেলে হেষ্টিংস’এর বিরুদ্ধে মহাভিযোগ উত্থাপিত হয়। অর্থকি? 
অন্যান্য অপরাধ থেকে ' নিষ্কৃতি পেলেও চৈংসিং এবং কোন্‌ কোন্‌ অভিযোগে 


বেগমদের প্রতি তাঁর আচরণের বিচার হয়। বাঁর্ক, বিচার হয়? 
ইতিহাস তত্ব-(৩য়)_৭ 


৯৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় পদ্ধতি 
ফক্স, শেরিভান প্রভৃতি বাগ্মীর! হেষ্টিংসকে বাক্যবাণে হেষ্টিংস’এর বিরুদ্ধে 
অভিযুক্ত করেন এবং তার অপরাধ সমূহের আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন কারা? 
বর্ণনা দেন। দীর্ঘ ৭ বৎসর বিচার চলার পরে যদিও মামলার পরিণতি কি 
হেষ্টিংদ্‌ নিষ্কৃতি লাভ করেন, তবুও দেহে ও অর্থে তিনি হয়েছিল 
তখন সর্বস্বান্ত । 

শিক্ষকের ঘোষণ!ঃ_এতক্ষণ তোমরা বহু তথ্য আহরণ করেছ। এই সমস্ত 
ঘটনাবলীর মধ্যে নাটকীয় উপাদান রয়েছে প্রচুর । তোমরা নিশ্চয়ই কেউ কেউ 
নাটক রচনায় এবং কেউ কেউ অভিনয়ে উৎসাহী । স্থতরাং তোমর! প্রয়োজনীয় 
দায়িত্ব ভাগ করে ‘মহাভিযোগ’ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিত নাটক রচনা করবে এবং পরে 
নিজেরাই বিদ্যা লয়ে মঞ্চস্থ করবে । অন্য ছাত্রবৃন্দ এবং আমরা হবো দর্শক । 

(১) নাটকের প্রথম অঙ্কটি হবে চারটি ছোট ছোট দৃশ্যের সমন্বয় । মারাঠা যুদ্ধ, 
রোহিলা যুদ্ধবর্ধমানের রাণীর অভিযোগ এবং রাণী ভবাণীয় নালিশ প্রভৃতি ঘটনা- 
বলীর উপস্থাপন প্রয়োজন নেই। কাউন্সিল সভায় আলোচনা এবং দুই রাণীর 
অভিষোগ পত্র পাঠের সাহায্যেই এই দৃশ্ঠ কয়টির রূপায়ন সম্ভব । 

(২) দ্বিতীয় অঙ্কে থাকবে--প্রথম দৃশ্যে নন্দকুমারের বিচার | 
চৈৎপিংহ ও হেষ্টিংন’এর পত্রালাপ এবং ফৌজী অভিযান | তৃতীয় 
অযোধ্যার নবাব ও হেষ্টিংস'এর কথোপকথন। 
উপস্থিত করতে হবে। 

(৩) তৃতীয় অঙ্কে থাকবে মহাভিযোগের বিচার দৃশ্য। হেষ্টিংসইকে আসামীরূপে 


এবং বার্ক প্রভৃতিকে অভিযোক্তারপে মঞ্চে আসতে হবে। বার্কের বক্তৃতা উদ্ধৃত করে 
পড়া তৈরি হবে। 


ঘিতীয় দৃষ্যে 
দৃশ্তে থাকবে 
ইল্িতের সাহায্যে বেগমদের কথা 


৩৫নং পাঠ টীকা--দশম শ্রেণীর জন্য 
আজকের পড়া__জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি 


উদ্দেশ্ঠা__যে পরিবেশে জাতীয় চেতনার ক্রমবিক 
জন্ম হুল, সেই পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা সুষ্টিই উদ্দেশ । 

উপকরণ-_ক্লাপঘরের সাধারণ উপকরণ । 

পূর্বভ্ঞান_-৮৫৭ সনের বিদ্রোহ এবং তার ফলাফলের কথ! পড়া হয়েছে। 


প্রস্ততি_ ছাত্রদের মনকে পড়ার দিকে আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হবে 
(ক) ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহকে কি পুরোপুরি জাতীয় বিদ্রোহ বল! যায়? 


[শের ফলে জাতীয় মহাসভার 


পাঠ পরিকল্পনা 


(৭) একথা কেন বলা হয় যে এই বিদ্রোহের মধ্যেই ছিল ভবিষ্যৎ জাতীয়তা- 
বাদের বীজ। 


(গ) শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তো বিদ্রোহের আগে থেকেই কোন কোন বিষয়ে 
আন্দোলন করছিলেন। তারা বিদ্রোহে যোগ দেননি কেন? 

পড়ার ঘোষণা - “বিদ্রোহের প্ররূতি এবং ইংরেজদের উদারতী সম্বন্ধেমধ্যবিত্তের 
মনে সংশয় ও বিশ্বাসের টানাপোড়েন ছিল বলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তেমনভাবে 
যোগ দেননি। কিন্তু বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসনের রূপ সম্বন্ধে তাদের ধারণা 
স্পষ্ট হতে থাকে । জাতীয় চেতন৷ দানা বাধে এবং পরিণামে জাতীয় মহাসভার জন্ম 
হয়। জাতীয় চেতনা সংগঠনের ধারাটিই আজ আলোচন! কর] হবে ।»-__এইভাবে 


৯৯ 


পাঠ ঘোষণা কর] হবে। 


উপস্থাপন--প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বিযয়বস্ত পরিবেশন কর! হবে। 


বিষয় 


(ক) ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় ভারতে 
ইংরেজ সাম্রাজ্য হল অপ্রতিদ্বন্থী। দেশীয় রাজারাও 
ইংরেজদের বশ্যতা পুরোপুরি মেনে নিলেন। কিন্তু যে 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এতদিন ইংলগডেয় গুণগ্রান্ধী 
ছিলেন তাদের মধ্যেই এল নূতন চেতনা । কতগুলি 
উপাদানকে অবলম্বন করে এই চেতন! ক্রমেই সংগঠিত হতে 
লাগলো । 

(খ) (১) আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে স্থটি হয়েছিল 
পরাধীনতা। সদ্বন্ধে গ্লানি এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের 
আকাজ্জা। (২) রামমোহন রায়ের উত্তবস্গালে ডিরৌজিও 
পন্থী যুববাংলা দল জাতীয় অ!ত্মপ্রত্যয়ের বাণী প্রচার 
করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের প্রভাবেও 
জাতির জীবনে নৃতনভাবে স্পন্দন এসেছিল। (৩) 
ইংরেজদের শোষণনীতি সম্বন্ধেও মানুষ ক্রমে ক্রমে সচেতন 
হয়েছে। কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে জাতীয় কংগ্রেব 
প্রতিষ্ঠার আগেই। নীল বিদ্রোহও ইংরেজ শাননের 
চরিত্রকে খুলে ধরেছে। বিদ্রোহীদের সমর্থনে দীড়িয়েছেন 
মধ্যবিত্ত সমাজও | 

(গ) জাতীয়তার আবেগ নাড়া দিয়েছে কৰি 
সাহিত্যিক গোষ্ঠীকেও। দীনবন্ধু মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, 


পদ্ধতি 


দেশীয় রাজারা কখন এবং 
কেন ইংরেজদের কাছে 
স্বাধীনতা বিকোলেন ?3 
মধ্যবিভদের মধ্যে কোন 
পরিবর্তন এল কি ?* 


শাধুনিক শিক্ষা কি ভাবে 
জাতীয়তার চেতন! সৃষি 
করেছিল? 

কিভাবে দেবেন্দ্রনাথ ও 
ঈশ্বরচন্দ্র জাতির মনকে 
নাড়া দিয়েছিলেন ? 


কৃষক বিদ্রোহের পিছনে 
কি কারণ ছিল? 

নীল বিদ্ৰোহ সম্বন্ধে মধ্য- 
বিত্তের মনোভাব প্রকাশ 
পেয়েছে, এমন কোন 

বইয়ের নাম কর। 


১০০ ইতিহান £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় 
রজলাল ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন সেনের রচনাতে 
প্রত্যক্ষ কিম্বা প্রচ্ছন্নভাবে রূপ পেয়েছে নৃতন চেতনা। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মহেন্দ্রলাল সরকার স্থরু করেছেন 
ইতিহাস ও বিজ্ঞান গবেষণা । ভারতীয় সংবাদপত্ৰগুলি 
প্রচার করেছে জাতীয় ভাবধার!। পরিশেষে বন্কিমচন্দ্রে 
সাহিত্যে রূপ পেয়েছে কর্মযজ্ঞের কথা। 

(ৰ) জাতীয় চেতন কেবল ভাবের কোঠাঁতেই আবদ্ধ 
থাকেনি, সংগঠনেও রূপ পেয়েছে। “জাতীয় গৌরব 
সম্পাদনী সভা”, “হিন্দু মেল!”, ব্রাহ্মলমাজ, আৰ্য সমাজও 
প্রচার করেছে নৃতন আদর্শ। বিভিন্ন প্রদেশে সংগঠন গড়ে 
উঠেছে। সবগুলি সংগঠনকে এক স্থতোয় গীথবাঁর জন্য 
১৮৭৫ সনে তৈরী হল ভারত সভা । সিভিল সাভিন 
আন্দোলন, প্রেস ও অন্ত আইন বিরোধী আন্দোলন, 
ইলবার্ট বিল আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল 
যে একটি সর্বভারতীয় স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া 
চলবে না| এই সংগঠনই তৈরী হল ১৮৮৫ সনে, ভারতীয় 
জাতীয় মহাসভারূপে । 


পদ্ধতি 
এমন কয়েকজন কবি 
সাহিত্যিকের নাম বল 
ধাদের রচনার মধ্য দিয়ে 
জাতীয় চেতনার স্থর 
পৌছেছে পাঠকের 
কাছে। 
জাতীয়তা প্রচারে সাহায্য 
করেছিল, এমন দু’ একটি 
সংগঠনের নাম বল। 
ভারত সভা কবে এবং 
কেন তৈরি করা হল? 
ভারত সভার উদ্যোগে 
কোন কোন আন্দোলন 
হয়েছিল? 
জাতীয় মহাসভা কবে 
স্থাপিত হয় ?» 


সারসংক্ষেপ _পড়াটির সংক্ষিপ্ুসার ছাত্ররা লিখে নেবে । 


অভিযোৌজন-_এই ধরনের প্রশ্ন কর! হবে 


(ক) হংরেজ শাদন সম্পর্কে মধ্যবিত্তের মনোভাব বদলালো কেন? 
(খ) সাহিত্যিকর! কিভাবে জাতীয় চেতনা স্থষ্টি করেছিলেন? 
(গ) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে কোন্‌ কোন্‌ আন্দোলন হয়েছিল ? 
(ঘ) সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন মনে হল কেন? 
বাড়ীর কাজ-_জাতীয় কংগ্রেস প্রতিঠার পিছনে সাহিত্যিকদের ভূমিক! সম্বন্ধে 


একটি নিবদ্ধ লিখতে বলা হবে । 


৩৬ নং পাঠ টীকা__দশম শ্রেণীর জন্য 
আজকের পড়া__জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগ 


উদ্দেশ্__জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের শক্তি ও দুর্বলত| সম্বন্ধে ছাত্রদের 
জানতে সাহায্য কর! যেন স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারণা টি 


হতে পারে । 


টা পাঠ পরিকল্পনা ১০১ 


উপকরণ-উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোখলে, স্থরেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতির ছবি। 

পূর্বজ্ঞান-_-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমির কথ! ছাত্ররা জানে। 

প্রস্তরতি--পড়ার পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হবে__ 

(ক) ইংরেজী শিক্ষা কিভাবে জাতীয় চেতনা বাড়িয়েছিল? 

(খ) সে যুগে সমাজের কোন্‌ শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ছড়িয়েছিল ? 

(গ) ইংরেজদের উদারতা সম্বন্ধে যাদের মোহ ছিল, তারাই যদি জাতীয় 
সংগঠনের নেতৃত্ব করেন তবে সেই সংগঠন কি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের নীতি নিতে পারে? 

পড়ার ঘোষণা “জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরে বেশ কয়েক বছর পর্বস্ত 
কোন গণ-আন্দোলন হয়নি। কেন এমনটি হুল সে কথাই আমরা বুঝতে চেষ্টা করব» 
এইভাবে পাঠঘোষণ। করা হবে। 

উপস্থাপন-নিস্সান্গরূপভাবে সংক্ষিপ্তাকায়ে বিষয়টি বলা হবে। 


বিষয় পদ্ধতি 

(ক) জাতীয় কংগ্রেসের. প্রধান উদ্যোজা ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম পর্বের 
স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন উদ্যোক্তা এবং নেতা 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন কারা ? 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিচারপতি রাণাভে, ফিরোজশাহ 
মেহতা,বদরুদ্দিন তায়াবজী, দাদাভাই নৌরজী, গোপালরুষঃ 
গোখলে, কে. টি. তেলাঙ, আনন্দমোহন বস্তু, রমেশচন্দ্ 
দত্ত প্রভৃতি । 

(খ) এইসব নেতারা ছিলেন ভারতের অভিজাত সে সময়ের কংগ্রেস 
সমাজের সন্তান। প্রায় সবারই শিক্ষাদীক্ষা হয়েছিল নেতারা সমাজের কোন 
বিলেতে। ইংরেজদের উদ্বারতা এবং যুক্তিশীলতা সম্বন্ধে শ্রেণীর লোক ছিলেন? 
এদের ছিল উঁচু ধারণা । বিলেতের পার্লামেপ্টারি ব্যবস্থা 
সম্বন্ধেও এদের ছিল দারুণ আস্থ।। স্থতরাং বিপ্লবী কর্মপন্থা 
নিয়ে গণবিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আদায় করবার কথা৷ তাদের পক্ষে সংগ্রামী 
এদের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া যাদের নিয়ে নীতি নেওয়া সম্ভব ছিলনা 
গণবিপ্লব হবে, সেই দরিজ্র জনতার সাথে এদের কোন কেন? 
যোগাষোগও ছিল না। তাই এর! কোন সংগ্রামের পথ 
নিতে পারেন নি 

(গ) কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে এরা ভারতের কিভাবে এইসব নেতারা 
অভাব অভিযোগ এবং দাবিদাওয়। নিয়ে প্রস্তাব পান কাজ করেছেন? 
করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। অন্থরোধ উপরোধ করে 


১০২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় পদ্ধতি 

আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। এদের ভরসা ছিল যে “প্রার্থনা; আবেদন, 
উদ্দারত! দেখিয়ে ইংরেজরা ভারতে সংস্কার সাধন করবেন | অঙ্গনয়ের?’ নীতি বলতে 
এই নীতিকেই বল! হয়েছে “প্রেয়ার, পিটিশন, গ্বীজ” কি বোঝায়? 
নীতি । 

(ঘ) এই ভাবেই চলেছে জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় প্রথম এই ধরনের নীতি কতদিন 
পনের বছরের জীবন। কিন্ত ইতিহাসের গতিতে একদিকে চলেছিল? 
যেমন জাতীয় জীবনে এসেছে নিত্য নৃতনসমস্তা,অপরদিকে তরুণ কর্মীরা এইসব 
তেমনি তরুণদের মধ্যে জেগেছে লড়াই করে দাবি পুরানো নেতাদের নীতি 
আদায়ের চিন্তা । নরমপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে এই বিভোক্ষ মেনে নিতে রাজি ছিলেন 
ফেটে পড়েছে বিংশ শতাব্দীর সরুতে | বন্গভঙ্গের বিরুদ্ধে না কন? 
আন্দোলনের মধা দিয়েই স্থরু হল গণআন্দোলন। কিভাবে তাদের এই 
কংগ্রেসের নীতি এবং নেতৃত্বে এল পরিবর্তন | মনোভাব রূপ পেল? 

সারসংক্ষেপ-শিক্ষকের সাহায্যে বিষয়ের সংক্ষিধসার ছাত্ররাই তৈরী করে 
খাতায় লিখবে । 

অভিযোজ্বন-_নিয়ান্রূপ কয়েকটি প্রশ্ন কর! হবে 

(ক) কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতার! সমাজের কোন শ্রেণীর মান্ুব ছিলেন? 

খে) ইংরেজদের উদারতা সম্বন্ধে তাদের মোহ থাকবার কারণ কী? 

(গ) প্রেয়ার, পিটিশন, প্লীজ নীতি বলতে কি বোঝায়? 

(ঘ) নরম নীতির বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিবাদ রূপ পেল? 


বাড়ীর কাজ-_ প্রেয়ার-পিটিশন-গ্রীজ নীতি ব্যাখ্যা করে দুই পৃষ্ঠা লিখতে বল? 
হবে। 


৩৭নৎ পাঠ টীকা--দশম শ্রেণীর জন্য 
আজকের পড়া-__স্ভাষচন্দ্র ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 


উদ্দেশ্য__ভারতের দ্বাধীনতা আন্দোলনে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা স্ষক্ধ 
ধারণা স্থষ্ট করতে ছাত্রদের সাহায্য কর]। 
উপকরণ- ভারত ও বম্ের রেখা মানচিত্র এবং স্বভাষচন্দের ছবি। 
ন-_আগষ্ট বিদ্ৰোহ পৰ্যন্ত পড়া হয়েছে। 
প্রস্তৃতি-- কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের প্রস্তুত করা হবে 
(ক) স্থভাষচন্দ্রের সাথে অন্যান্য কংগ্রেস নেতার মত বিরোধ হয়েছিল কেন? 
(খ) কিভাবে স্থভাষচন্দ্র ভারত সীমানার বাইরে গিয়েছিলেন? ? 
(গ) আগষ্ট আন্দোলনের কি পরিণতি হয়েছিল? 


পাঠ পরিকল্পনা ১০৩ 


পাঠঘোষণা__“আগঞ্ট আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় সমগ্র জাতির জীবনে 
যখন নেমে এসেছিল হতাশা, সেই সময় সুভাষচন্দ্র বন্থুর নেতৃত্বে- ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনীর গৌরব কথাই জাতির জীবনে আবার প্রাণস্পন্দন এনেছিল । আজ আমরা 
সেই কাহিনীই আলোচনা করব ।” এইভাবেই পড়ার বিষয়টি বলা হবে। 


উপন্থাপন- প্রশ্নোত্তরের সাহাৰ্য নিয়ে বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হবে। 


বিষয় পদ্ধতি 


(ক) তখন চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটাশ সাত্রাজ্য- সাত্রাজ্যবাদকে বেকায়দায় 
বাদ পড়েছিল বেকারদায়। এই ছুরবস্থাকে আরও বাড়িয়ে ফেলবাঁয় জন্য স্থৃভীষচন্দ্র 
তুলে ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়াই কোন নীতির কথা 
ছিল স্থভাষচন্দের নীতি । তিনি ছদ্মবেশে পৌছলেন ভেবেছিলেন ? 
জার্ধানীতে। প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে তিনি ইউরোপে ফ্রি ইত্ডিয়া সেন্টারের 
গড়লেন কয়েকটি “ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টার” । কি কাজ ছিল বলে 

*তোমার মনে হয় ? 

(খে) ইতিমধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজদের অধিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
আস্তে আস্তে খর্ব করে এগিয়ে চলেছিল জাপানী বাহিনী । ইংরেজদের পরাজয়ে 
এই সময়ে ভারতের বাইরে থেকে স্থসজ্জিত ভারতীয় কি স্থবিধে হয়েছে বলে 
বাহিনী নিয়ে ভারতে ঢোকা এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই হল স্থভাষচন্দ্র মনে 
স্ুভাষচন্দ্রের উদ্বোখা। করেছিলেন? 

এদিকে কাজও কিছুটা এগিয়েছিল। জাপান প্রবাসী ভারতীয় জাতীয় বাহি- 
ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বহ্থ।১৯৪২ সনে টোকিওতে নীর প্রথম সংগঠন কে 
একটি সম্মেলন থেকে “ভারতীয় জাতীয় বাহিনী” গড়বার এবং কোথায় করেন? 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ৪* হাজার স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা 
নিয়ে এ বছরই গঠিত হল সেই বাহিনী । 


(গ) ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সনে সাবমেরিনে করে স্থভাষচন্দ্র জাতীয় বাহিনীর কেন্দ্রীয় 
এলেন জাপানে । তাঁর হাতেই সব ক্ষমতা তুলে দিলেন দপ্তর কোথায় হয়েছিল? 
রানবিহারী বন্থ। সিঙ্গাপুরে পৌছে স্থভাষচন্দ্র হলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি এবং জাতীয় বাহিনীর কথাটির বাংলা অর্থ কি? 
সর্বাধিনায়ক বাহিনীর নাম হল “আজাদ হিন্দ ফৌজ’। নেতাজী তার বাহিনীর 
স্থভাষচন্দ্র আখ্যা পেলেন ‘নেতাজী’ । তার আওয়াজ হল সামনে কোন লক্ষ্য প্রচার 
‘চলো চলো, দিল্লী চলো?। করলেন? 

(ঘ) লড়াই করতে করতে এই বাহিনী পৌছলো। 
কক্সবাজার থেকে মাত্র ৫* মাইলের মধ্যে, মণিপুরের আজাদ হিন্দ বাহিনীর 


রি ইতিহাস £ তন্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় পদ্ধতি 
রাজধানী ইল্ষলে, এগোলেন নাগাভূমির কোহিমার দিকে। কতটা সাফল্য এসে- 
ভারতের মধ্যে ১৫০ মাইল তাঁরা ঢুকলেন। ১৯৪৪ সনের ছিল? 
১৪শে মার্চ ভারতের মাটিতে ওড়ালেন তেরহ্গা পতাকা। 
চার হাজার সৈন্য জীবন দিলেন, কিন্ত কোন যুদ্ধে পরাজিত 
হলেন না। 
কিন্ত ইতিমধ্যে সামগ্রিকভাবেই যুদ্ধের গতি ঘুরেছে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর 
জাপান পেছু হটতে সুরু করেছে। ব্ৰহ্মদেশ আবার পরাজয় ঘনাঁলো কথন? 
দখল করে ইংরেজর। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ২০ হাজার 
সৈন্তকেই বন্দী করল। 
(ড) আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বাধীনতা আনতে পারেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজ 
কিন্ত নেতাজীর নেতৃত্বে যে দেশপ্রেম এবং ত্যাগের দৃষ্টান্ত সংগঠনের আদল সার্থ- 
দেখিয়েছিল তারই প্রভাবে যুদ্ধোত্তর কালে হল প্রচণ্ড 
গণবিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভই ভারতের স্বাধীনতাকে এগিয়ে 
আনল। 
সারসংক্ষেপ 8- ছাত্রদের সহায়তায় বিষয়টির সারসংক্ষেপ তৈরি কর! হবে এবং 
ছাত্ররা খাতায় লিখবে। 
অভিযোজন $--এই ধরনের প্রশ্ন কর! হবে__ 
(ক) স্থভাষচন্দ্রের দেশ ত্যাগের পিছনে কি মনোভাব কাজ করেছিল ? 
(খ) আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে নেতাজী কোন লক্ষ্য তুলে ধরেছিলেন? 
(ঘ) জাতির মানসে স্থভাষচন্দ্রের স্থান কী? 

ৰাড়ীর কাঁজ £_আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনীটি গল্লাকারে লিখতে বলা হবে। 


কতা কি ছিল? 


৩৮ নং পাঠ টীকা-_ দশম শ্রেণীর জন্য 
আজকের পড়া__ স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর দান। 


উদ্দেশ্য $_গান্ধীজীকে জাতির জনক বলবার কারণ বুঝতে ছাত্রদের সাহায্য 
করাই পড়াটর উদ্দেশ্য। 
উপকরণ $_গান্ধীজীর একখানি ছবি। 
পূৰ্বজ্ঞান 2--স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পড়! হয়েছে। 
প্রস্তুতি £__পড়ার পরিবেশ রচনার উদ্দেশ্তে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা 
হবে 
(ক) গান্ধীজী কোন কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ? 


পাঠ পরিকল্পনা 


(খ) সংগ্রাম ক্ষেত্রে তার নীতি ও পদ্ধতি কি ছিল 
(গ) কিভাবে তার মৃত্যু হয়? 


? 


(ঘ) কোন ধরনের দেশ নেতাকে জাতির জনক বল! চলতে পারে? 
পাঠঘোষণা £_-দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে গান্ধীজী ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের কর্ণধার । একের পর এক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং 


জাতির জনক বলে পরিচিত হয়েছেন। 


কই৷ হবে। 


স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান সম্বন্ধে 
খারণ। স্থ্টিই হবে আমাদের আজকের পড়ার লক্ষ্য।” 


এইভাবে পাঠঘোষণ? 


উপস্থাপন ঃ__ প্রয়োজন মত প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে নিগ্নাঙ্গরূপ বিষয় সংক্ষেপে 


উপস্থাপন করা হবে। 
বিষ 


(ক) দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্যাতিত কুষ্ণাঙ্গদের অ।ধকার 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়ে মোহনদাস 
করমটাদ গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে এলেন। 
সত্যাগ্রহের অস্ত্রটি তিনি আগেই প্রয়োগ করে দেখেছেন । 

এমন সময় তিনি ভারতের রাজনীতিতে ঢুকলেন যখন 
পুরানো নরমপন্থী নেতার! সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, চরম- 
পশ্থীরাও কোন স্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি, 
এমনকি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও 
প্রমাণিত হয়েছে। 


(খ) ১৯০৭ সনে কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ায় এবং নরম 
পন্থীদের হাতেই নেতৃত্ব থাকায় কংগ্রেসের কোন জনসংযোগ 
ছিল না। কোন সংগঠন ছিল না, আন্দোলনের কোন 
স্পৃহাও ছিল না। বিরাট সংখ্যক মুসলমান ছিলেন জাতীয় 
আন্দোলনের মূল শ্রোতের বাইরে । 


(গ) গান্ধীজীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল এই যে তিনি 
পশ্চাৎপদ, শ্রেণী বিভক্ত, অস্পৃশ্যতা জর্জরিত, অশিক্ষিত ও 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় জনতার জীবন ও মনের ভাষ! 
বুঝেছেন। তাই তিনি দিয়েছেন গণসংযোগ, গণসংগঠন, 
গঠনমূলক কাজ, অন্পৃশ্ঠতা বর্জন, হরিজন উন্নয়ন, হিন্দু 
মুসলমান এঁক্যঃ লোক শিক্ষার মন্ত্র এবং অহিংস সত্যা গ্রহের 
মত মঞ্জবুত হাতিয়ার। দেশ বিভাগ বদ্ধ করতে তিনি 


পদ্ধতি 
গণআন্দোলন এবং 
সত্যাগ্রহের অভিজ্ঞতা 
গান্ধীজী কোথায় 
পেয়েছিলেন ? 
কোন ধরনের রাজনৈতিক 
পরিবেশে গান্ধীজী 
ভারতের রাজনীতিতে 
এলেন? এর ফলে কি 
স্ববিধে হয়েছিল বলে 
তুমি মনে কর? 


সে সময় জাতীয় আন্দো- 
লনের প্রধান ছূর্বলত৷ 
কি ছিল?, 


সাধারণ মানুষকে কি 
ভাবে গান্ধীজী আন্দো- 
লনে সামিল করেছেন? 
হিন্দু মুমলীম এক্য এবং 
অস্পৃ্্যতা বৰ্জন আন্দে- 
লনে তার দান কি? 

রাজনৈতিক সংগ্রামে 


১০৬ ইতিহাস : তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় পদ্ধতি 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন । হিন্দুমূদলীম এক্যের বেদীতলে গান্ধীজী কোন অস্ত 
তিনি আত্মাহুতি দ্রিয়েছেন। প্রয়োগ করেছেন? 


(ঘ) অসহযোগ-খিলাকত আন্দোলনের সময় থেকে 
আইন-অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড় আন্দোলন কতদিন ধরে গান্দীজী 
পর্যন্ত তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র নেতা । একটি নিরস্ত্র একচ্ছত্র নেতা ছিলেন ? 
জাতিকে ত্যাগ ও অহিংসার মন্ত্রে যে ভাবে তিনি উদ্ধদ্ধ 
করেছিলেল, শক্তিসঞ্চার করেছিলেন এবং স্বাধীনতার ঘারে কি কারণে গান্ধীজীকে 
পৌছে দিয়েছিলেন সে কাহিনী বিস্ময়কর । “মহাত্মা” এবং মহাত্মা এবং জাতির 
“জাতির জনক’হিসেবেতার পরিচয় খুবইস্বাভাবিকপ্রাপ্য। জনক বল! সঙ্গত? 

সারসংক্ষেপ-_সংক্ষিগুসার তৈরি করে ছেলের! খাতায় লিখবে। 

অভিযোজন--এই ধরনের প্রশ্ন করা হবে 

(ক) সাম্প্রদায়িক এক্ের জন্ত গান্ধীজী প্রাণ দিয়েছেন বলা হয় কেন? 

(খ) কিভাবে কংগ্রেসকে গান্ধীজী বিরাট সংগঠনরূপে গড়ে তুলেছেন? 

(গ) সত্যাগ্রহ পদ্ধতি সম্বন্ধে তোমার ধাধণা কি ? 

(ঘ)_গান্ধীজীকে জাতির জনক বলার সার্থকতা কোথায় ? 

বাড়ীর কাঁজ-_গান্ধীভী সম্বন্ধে ছাত্রদের নিজন্থ অভিমতলিখে আনতে বলা হুবে) 


৩৯নং পাঠটীকা_দশম শ্রেণীর জন্য 
আজকের পড়া ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার I 


উদ্দেশ্য _ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সদবন্ধে যুক্তিশীল সচেতনতাই গণতন্ত্রের 
সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে ভবিয়তের নাগরিকদের সচেতন 
করাই উদ্দেশ্য। 

উপকরণ-ক্লাসঘরের সাধারণ উপকরণ। 

পূর্বজ্ঞান--ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি আগেই আলোচনা কর! 
হয়েছে। 

প্রস্তুতি _ কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে পড়াশুনার আবহাওয়া তৈরি কর! হবে 
যেমন 

(ক) বাড়ীতে তোমার কোন কোন অধিকার সবাই স্বীকার করেন? 

(খ) তোমার বইপত্র নিজের দখলে রাখবার অধিকার তোমার আছে কিন! ?. 

(গ) তোমার যেমন অধিকার আছে, অন্তেরও তেমন আছে কি? 

(ঘ) পরম্পরের অধিকার স্বীকার না করলে সমাজ কি চলতে পারে? 


পাঠ পরিকল্পনা 


১০৭ 


পাঠঘোষণা-_“প্রত্যেক নাগরিকেরই কতগুলি অধিকার স্বীকার কর! হয়েছে 
ভারতের সংবিধানে । এইসব অধিকার ইচ্ছেমতই কেড়ে নেওয়া যায় না। নাগরিকের 
সেইসব মৌলিক অধিকারের কথাই আজ তোমরা জানবে।” এইভাবে পড়ার কথাটি: 


বলা হবে। 


উপস্থাপন--নিয়ানুরূপ পন্থায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে। 


বিষয় 


(ক) নাগরিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য এমন 
কতগুলি স্থযোগ স্থবিধা দরকার যেগুলি না হলে চলেনা। 
“না হলে চলেনা” বলেই তাকে বলা হয় ‘মৌলিক’ 
অধিকার । ভারতের সংবিধানে লিখিত ভাবেই এইসব 
অধিকার ঘোষণা কর! হয়েছে। এমন কতগুলি অধিকার 
আছে যেগুলি স্বদেশী কিবা বিদেশী_যে কোন লোকেরই 
দরকার | কিন্ত দেশের মান্য আরও অনেক বেশী অধিকার 
পায়। 

(খ) আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার- 
গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন__ 

(১) সমান ব্যবহার লাভের অধিকার। জাতি ধর্ম 
নিবিশেষে রাষ্ট্রের কাছে এবং আইন আদালতের কাছে 
স্লেই সমান । স্থতরাং উপযুক্ত গুণাগুণ থাকলে সরকারী 
কাজে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারও সকলের । 

(২) ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার | নিজের মতামত 
প্রকাশ করা, সভা সমিতি করা, বাধাহীনভাবে চলাফেরা 
অথবা বসবাস করা, রুজি-রোজগাঁর করার অধিকার 
সকলেরই আছে। 

(৩) বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে এবং ১৪ বছর বয়সের 
কম বয়সী {ছেলেমেয়েদের বিপজ্জনক কাজে লাগানোর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকারও স্বীকৃত। 


(৪) অপরের ধর্মে আঘাত না করে নিজের ধর্ম পালন 
করবার অধিকারও শ্বীকৃত। 


(৪ সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ সংস্কৃতি রক্ষী করা এবং 
নিজেদের স্কুল গড়বাঁর অধিকারও আছে। 


পদ্ধতি 
কতগুলি নাগরিক 
অধিকারকে “মৌলিক” 
বলা হয় কেন? 


বিদেশীরা কি সব ধরনের 
অধিকার পেতে পারেন ?' 
কেন? 


সাম্যের অধিকার বলতে 
কতটুকু বুঝিয়েছে ? 


ব্যক্তি স্বাধীনত!| কথাটির 
অর্থকি? 


অল্প বয়সের ছেলেমেয়েকে' 
রোজগার করতে লাগা- 
নোট! অন্তায় কেন? 

অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা 
করেও নিজের ধর্ম অন্থু- 
সরণ করা যায় না কি? 


সংখ্যা লঘু বলতে কাদের 
বোঝায়? 


2৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


বিষয় পদ্ধতি 
(৬) সম্পত্তি ভোগের অধিকারও স্বীকৃত । সম্পত্তি ভোগের অধি- 
(৭) মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের কাছে কার কি বাতিল করা 
স্বাওয়ার অধিকারও স্বীকার কর! হয়েছে। যায় না? 


মৌলিক অধিকার কি 
(গ) এই সব অধিকারগুলি অবশ্য সীমাহীন এবং ভাবে রক্ষা করা যায়? 
সম্পূর্ণ অবাধ নয়। জরুরী অবস্থায় অনেক মৌলিক সবগুলি মৌলিক অধিকার 
অধিকারই স্থগিত রাখা চলতে পারে, বিশেষতঃ ইচ্ছেমত কি সব সময়ই ভোগ কর! 
বক্তৃতা ও প্রচারের অধিকার , সভা সমিতি ও দল গড়বার চলতে পারে, কিস্বা 
কখনে। খর্ব করা চলে? 
অধিকার ইত্যাদি । প্রয়োজন হলে আদালতে যাওয়ার কোন অবস্থায় মৌলিক 
অধিকারও কেড়ে নেওয়া হতে পারে, যদি সমগ্র জাতি অধিকার খর্ব কর! 
এবং বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থে তেমনটি দূরকাঁর হয়। চলে? 
সারসংক্ষেপ £__শিক্ষকই সংক্ষিপ্তসার বলে দেবেন, ছাত্ররা] লিখবে। 
অভিযোজন 2-__-এই ধরনের কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে 
(ক) মৌলিক অধিকারের তাৎপর্য কি? 


(খে) গণতন্ত্রে ছাড়া মৌলিক অধিকার স্বীকার কর! সম্ভব কি? 
(গ) ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়? 
(ঘ) মৌলিক অধিকারের রক্ষা কবচ কী? 


বাড়ীর কাজ £- ছাত্রদের মতে গুরুত্ব অনুসারে মৌলিক অধিকারের তালিকা 
তৈরি করতে বল! হবে। 


৪০ নং পাঠ টীকা দশম শ্রেণী 
(স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য চয়লের মাধ্যমে প্রোজেক্ট প্রণালীতে 
এঁতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ ) 


বিষয়_বোরাঁল গ্রামের ইতিহাস। 


উদ্দেশ্য £_নিজ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক এবং পরোক্ষ ও অপ্রাথমিক 
স্থানীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচয় সুত্রে ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা সৃষ্টিতে 
পগয়ায়তা এবং বৈজ্ঞানিক ইতিহাঁস-পদ্ধতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় হুষ্টিই উদেশ্য । 


পাঠ পরিকল্পনা ১০৯, 


প্রস্তুতির প্রশ্নঃ (ক) তোমরা তো দেশ বিদেশের কত ইতিহাস পড়েছ। 
নিতাস্ত ঘরের কাছের ইতিহাস জানতে ইচ্ছে হয় না? 

(খ) ঘরেব কাছের ইতিহাস আমরা জানতে পারি কি করে? 

গে) গ্রামের অথবা পাড়ার বুড়োমাহযদের কখনও জিজ্ঞেস করেছ তোমার গ্রাম 
বা পাড়ার পুরানো কথা ? 

(ঘ) কোন রাস্তা কি্ব। গ্রামের বিশেষ নামকরণ কেন হয়েছে, একথা কখনও- 
ভেবেছ ? 


পাঠঘোষণ। £ “ইতিহাস তো আমাদের ঘরের কাছেই রয়েছে, কেবল বইয়ের 
ছাপ! অক্ষরেই নেই। বাস্তব উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে যে ফল পাওয়া যায়» 
তাইতে স্থান পায় বইতে । ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্বেও আমরা 
নিজেরাই অনেক তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারি। তেমন একটি কাজের পরিকল্পনাই- 
আজ আমর! করবে11৮ এই হবে পাঠঘোবণা। 

উপস্থাপন $ এই স্তরে শিক্ষক নিয়ানুরূপ ভূমিকা দেবেন £ 

“কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ে, ঠিক কর্পোরেশন এলাকার বাইরেই রয়েছে বোরাল 
গ্রাম। একটু দূরেই প্রবাহিত রয়েছে “আদি” গঙ্গা । এই আোতধারার পাশে রয়েছে. 
'্রথতলা” এবং গঙ্গার” ঘাট। জনপ্রবাদ যে শ্রীগৌরা্দ নৌকাযোগে ভ্রমণকালে 
এখানে রাত্রিযাপন করেছিলেন। আজও এই ঘাটে স্নানকে গঙ্গান্ানের সমতুল্য মনে 
করা হয়। কিছু দূরে রয়েছে বোরাল শ্মশান । আদিগঙ্গ। এখন অনেক দূরে, কিন্ত 
শ্বশানটি বেশ পুমীনো। আজও অনেক দূর থেকে এখানে মৃত দেহ নিয়ে আপা হয় 
এবং গদ্গাতটে সমাধিরূপেই মনে করা করা হয়। 

বোরালের পাশে দেখা যায় বেশ চওড়া, একটি নদীর শুষ্ক বুক, এখন এখানে 
বসবাস হচ্ছে । . কাছেই রয়েছে বেশ পুরানে। ত্রিপুর স্থন্দরীর মন্দির । এই অঞ্চলের 
মাটি খুঁড়ে বহু পুরাতন মূর্তি, বাসন, তৈজসপত্র এবং অন্থান্ত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া 
গেছে । এ সবের কিছু রক্ষিত আছে ত্রিপুর স্নারী মন্দিরে, কিছু জমা হয়েছে; 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে । বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই সব 
জিনিষ বহু পুরাতন-_-এমনকি গুপ্ত, কুষাণ কিছ্ব। মৌর্ধযুগেরও ।। 

আধুনিককালেও বোরালের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস। ঝাঁষ রাজনারায়ণ বস্থুর 
ভিটে আজও এখানে রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম আন্দোলনের স্দে বোরাল 
এবং চারপাশের গ্রাম গুলির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল । 

এই বৌরালের ইতিহাস রচনায় তোমরা যৌথভাবে উদ্যোগী হও ন! কেন? 
এইজন্য আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ছোট ছোট দলে দ্বায়িত্ব ভাগ করে, 
এইভাবে অগ্রসর হতে পারি। 


১১০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


(এই স্তরে শিক্ষক নিরানুরূপভাবে কাজ ভাগ করবেন, দল গঠন 
করবেন, দলনেতা নির্বাচন করে দেবেন 1) 

(১) এক দলের কাজ হবে গভর্নমেন্টের সার্ভে বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভূগোল বিভাগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এই অঞ্চলের প্রাচীনতা এবং অবস্থানগত 
তথ্য সংগ্রহ করা। 

(২) দ্বিতীয় দলের কাজ হবে সেচবিভাগের সঙ্গে সংযোগ করে আদিগঞ্গা এবং 
মজাল্োতের বিষয় অবগত হওয়। 

(৩) তৃতীয় দলের কাজ হবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এসিরাটিক :সোসাইটি ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই অঞ্চল সম্বন্ধে লিখিত বিবরণের অন্বেষণ 
করা। মঙ্গলকাব্য কিব বৈষ্ণবকাব্যে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে কিন! জানতে হবে। 

(৪) চতুর্থ দলের কাজ হবে আশুতোষ মিউজিয়ামে নিদ্শনগুলি দেখা এবং 
এদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত সংগ্রহ করা। 

(৫) এরপরে সকলে একসঙ্গে যাওয়া হবে বোরালে চডুইভাতিতে। বোরাল 
"স্কুলে হবে কর্মকেন্দ্র। সেখানকার শিক্ষক ও ছাত্ররা সহযোগিতা করৰেন। বিভিন্ন 
লে ভাগ হয়ে ছাত্ররা স্থানীয় নিদর্শনগুলি দেখবে, ফটো তুলবে, স্থানীয় বৃদ্ধদের 
কাহিনী শুনবে; স্থানীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত সংগ্রহ করবে। { 

(৬) পরিশেষে বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন .করে সকল দলের তথ্য ও অভিমত সংগ্রহ 
করে একটি সমন্বিত রিপোর্ট তৈরি করে পূর্ণাঙ্গ ক্লাসের সামনে উপস্থাপন করে 
এবং ম্যাগাজিনে প্রকাশ করবে। স্থতরাং তোমরাই হবে 'বোরালের ইতিহাস’ 
রচয়িতা । 


8১ নং পাঠ টীকা-__১০ম শ্রেণী 
বিশেষ পাঠ-_অল বিরুণীর বিবরণ। 
উদ্দেশ্য £$_অল বিকণীর বিবরণে ভারত সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে, সে সম্বন্ধে 
ছাত্রদের অবহিত কর! এবং এই স্থত্রে তাদের মধ্যে ‘ইতিহাস চেতন!’ জাগ্রত কর1। 
পূর্বজ্ঞান :_ফা হিয়েন” এবং “হিউয়েন সাঙ’ এর বিবরণ সম্বন্ধে ছাত্ররা সাধারণ 
ভাবে অবহিত। 
প্রস্ততি :_ নিয়ানুরপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে * 
(ক) প্রাচীন যুগে ভারত দেখেছেন, এমন দুজন বৈদেশিক পর্যটকের নাম বল। 
(খ) পর্যটকদের বিবরণ কি ইতিহাসের উপাদান বলে গণ্য হবে? 
(গ) বিদেশী পর্যটক যদি আমাদের দেশের নিন্দা করে থাকেন, তবেই কি 
"আমর! সেই বিবরণ বাতিল করবো? 
পাঠঘোষণ। “ইতিহাসের উপাদানরূপে পর্যটকদের চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ এবং 


ঠ 0. Banipure 24 ৮০১৮৩৭৬৯০ 
পাঠ পরিকল্পনা West Bengal. টি 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশেষ যূল্য আছে। এই ধরনের বিবরণ থেকে আমরা লেই 
যুগকে চিনতে পারি। অল বিরুণীর বিবরণে ভারতের যে রূপ বিবৃত আছে, আমরা 
সেই রূপেই তাকে দেঘবে।।” এইভাবে পাঠ ঘোষণা করা হবে। 


উপন্ছাপন £__-অল বিরুণী ভারতে আসেন প্রাচীন যুগের অন্তিম পর্বে। তাই 
তার বিবরণে তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ক্ষয়িষ্ণুতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। 
অবশ্য বহু বলিষ্ঠ দিকের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। 


বিষয় পদ্ধতি 


(ক) অলবিরুণীর প্রকৃত নাম আবু রিহান, জন্ম কোথা থেকে অল বিরুণী 
ক্ষিবাতে, ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্ে । সুলতান মামুদের সঙ্গে তিনি ভারতে আসেন? 
ভারতে আসেন । এখানে এসে তিনি উপনিষদ প্রভৃতি তার প্রকুত পরিচয় কি? 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পাঠ করে মুগ্ধ হন । এবং তিনি প্রাচীন ভারতীয় 
‘তৎকালীন ভারত সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ রচনা করেন । সাহিত্য পাঠ করেছিলেন 

কেন? 

(খ) এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে কাশ্মীর, সিন্ধু, অল বিরুণীর,বিবরণ থেকে 
গুজরাট, মালব, কনৌজ ও বদদেশ প্রভৃতির অনৈক্যের তৎকালীন ভারতের রাজ- 
ফলেই হুলতান মামুদের অভিযানের মুখে ‘হিন্দুরা ধুলি- নৈতিক অবস্থার কোন্‌ 
কণার মত উড়ে গেছেন।” তিনি স্বীকার করেছেন যে পরিচয়' পাওয়া যায়? 
ভারতের দেব মন্দিরে সঞ্চিত অজস্র ধন সম্পদ মামুদের মামুদের সাফল্য অর্জনের 
অভিযানে ধ্বংস হয়েছে। কারণ সম্বন্ধে অল বিরুণীর 

(গ) সাধারণভাবে তৎকালীন ভারতের আইনবিধি অভিমত কী? 

ও বিচার ব্যবস্থাকে তিনি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আইন ও বিচার ব্যবস্থা 
খাজনা এবং ট্যাক্সের মত আইনের কাছেও ত্রাঙ্মণরা সম্বন্ধে অল বিরুণী কি 
ছিলেন বিশেষ স্থবিধেভোগী। অন্য সকলের ক্ষেত্রে অভিমত দিয়েছিলেন? 
উৎপাদন কর এৰং আয়কর প্রচলিত ছিল, কিন্ত 

ব্রাহ্মণের আয় ছিল নিফর। 


(ঘ) অল বিরুণী দেখেছেন নিঙ্নবর্ণের লোকেরাই বহু অল বিরুণীর দেখা ভারতে 
দেবদেবীর উপাসনা করতেন। পণ্ডিত সমাজে ঈশ্বর পণ্ডিত সমাজ ও সাধারণ 
ছিলেন অনাদি, অনন্ত স্বয়ভু, সর্বশক্তিমান চিরন্তন সমাজের ধর্মাচরণে কি 
শক্তি। এই ধর্মচেতনাই সামাজিক আচার বিধি নিয়ন্ত্রণ পার্থক্য ছিল ? কেন এই 
করতো। তা ছাড়া কুম-স্কারের প্রাবল্যও তিনি প্রত্যক্ষ পার্থক্য হলে? 
করেছেন। 
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বিষয় পদ্ধতি 
(ঙ) সে যুগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। স্বামীই ভারতীয় সামাজিক জীব- 
স্ত্রীকে কিছু অর্থ দান করতেন । এটিই হতো স্্ীধন। নের কি চিত্র অল বিরুণী 
কিন্ত বিধবা বিবাহ সম্ভব ছিল না, সতীদাহও ব্যাপক- দেখেছেন? 
ভাবে প্রচলিত চিল। সমাজে বর্ণ বৈষম্যও ছিল তীব্র। সামাজিক জীবনে রক্ষণ- 
(চ) ব্ৰাহ্মণর! সুবিধেভোগী ছিলেন । কিন্তু তাদের শীলতা কিভাবে প্রচলিত 
পাণ্ডিত্য, একনিষ্ঠতা এবং প্রজ্ঞার ভূসী প্রশংসা করেছেন ছিল? 
অল বিরুণী। তবে ব্রান্মণ্য জ্ঞানকেই শ্রে জ্ঞান বলে ব্রাহ্মণদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে 
বিশ্বাস করে তারা ছিলেন অহংকারে মগ্র। অন্যান্য অল বিরুণীর অভিমত কি? 
সভ্যতাকে হেয় জ্ঞান করে বৃহত্তর পৃথিবী থেকে তারা ভারতীয় জ্ঞানের সঙ্গে 
ছিলেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন! “শ্রেচ্ছদের+ প্রতি কোন শ্রদ্ধাই বহির্ভারতীয় জ্ঞানের 
ছিল না বলে ভাবের আদান-প্রদান হতো না। হিন্দু সংযোগ ছিল না কেন? 
জ্ঞানসাধন। তাই ছিল রক্ষণশীল এবং পশ্চাৎমুখী প্রেচ্ছদের সম্পর্কে ভারতীয় 
(ছ) অল বিরুণীর বিবেচনায় বর্ণবৈষম্য, কুসংস্কার পণ্ডিতদের কি মনোভাব 
পাত্ডিত্যাভিমান এবং স্থিতিশীলতার ফলে হিন্দু সমাজ ও ছিল? 
সংস্কৃতির মধ্যে চলমান প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছিল। মুসলীম অভিযানে সাঁফ- 
এই ক্ষয়িষ্ণুত। এবং অধোগতির ফলেই মুসলীমদের ভারত লোর কারণ সম্পর্কে বিরু- 
‘অভিযান সফল হয়ে ছিল । ণীয বিবরণে কোন ইঙ্গিত 
| পাওয়া যায় কি? 
সারংক্ষেপ £ পাঠের সারসংক্ষেপ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। 
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(ক) অল বিরুণীর প্রকৃত পরিচয় কি? (খ) তৎকালীন ভারতের লামার 
ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে তিনি কি বলে গেছেন? (গর) জ্ঞান জগতে তৎকালীন 
পণ্ডিতদের কি মনোভাব ছিল? (ঘ) অল বিরুণীর বিবরণ থেকে মৃগলীম অভিযানে 
সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত পাওয়া যায়? 


ৰাড়ীর কাজ :--আলোচিত বিষরটি পড়তে বলা হবে। 


চতুর্থ অংশ 
বিষয়ের পাঠ ( Contents ) 


Q. 1. Givean account of man’s achievements in 
the neolithic age. Why are the achievements called 
“the Neolithic Revolution ?” 

পুরানো পাথরের যুগের মানুষ প্রাকৃতিক খাদ্য কুড়িয়ে এবং 
শিকার করে বেঁচেছে। মধ্য পাথর যুগের মানুষ ছুটি বড় আবিষ্কার 
করল-_(১) খাদ্য হিসেবে শস্ত এবং (২) জমিতেই শস্ত ফলে । মধ্য 

" পাথর যুগ চলেছিল আন্মানিক দশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত । তারপর 
সুরু হল সভ্যতার আর একট! বড় ধাপ ৷ 

'_ পাকা শস্ত কুড়িয়ে এতদ্ৰিন চলছিল । কিন্তু বহু বছরের অভিজ্ঞতায় 
মানুষ বুঝলো! মাটিতে শস্তদান! পড়লে গাছ হয়। এই হল মানুষের 
প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষার। এই হল কৃষি-কাজের সূচন!॥ যেখানেই 
ভাল জমি, সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে চাষ বাস সুরু হল। মানুষের 
জীবনযাত্রাই পালটে গেল। খাদ্য আহরণকারীর বদলে সে হল খাদ্য 
উৎপাদক । শস্ত সঞ্চয় করতেও মানুষ শিখলো। পি'পড়েকে তে 
খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে মানুষ দেখেছে! শিকার থেকে কৃষিতে 
উন্নতিই হল নূতন পাথর যুগে মানুষের শ্রেষ্ঠ সফলতা। বিভিন্ন প্রমাণ 
থেকে মনে হয় কৃষির প্রথম প্রচলন হয় থাইল্যাণ্ড, মেসোপটামিয়া 
প্যালেস্টাইনে । প্যালেস্টাইনের জেরিকোতে মাটি খুঁড়ে পাওয়। 
গেছে সেই সময়কার অনেক চিহন। | 

নূতন পাথর যুগের অন্তর শস্তর এবং হাতিয়ারও হল অনেক বেশী 
কাজের, মন্ছণ এবং দেখতেও ভাল। ডঙ্গল পরিষ্কার করবার হাতিয়ার, 
শস্ত কাটবার কাস্তে, আসবাব তৈরির হাতিয়ার, চিমটে, বাটালি, 
করাত, জাতা, ভাল বঁড়শি, হারপুন, এবং পশু ধরবার ফাস তৈরি হল। 
চাষ বাস চালু হলেও পশু শিকারও বাদ গেল না। তবে শিকারের 
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অস্ত্র হল অনেক উন্নত। তীর ধন্থুক চালু হল। পাথর ফুটো করা 
এবং মস্থণ করা হতে লাগল । কপিকল (পুলি ), টে'কিকল (লিভার ) 
এবং মইয়ের প্রচলন হল। ক্রমে ক্রমে সুক্ষ্ম পিন, সুচ, টাকু মাকু এবং 
তাতও হুল । সুচ এবং মাকু আবিফারের ফলেই এল কাপড় ,তৈরির 
ব্যবস্থা । 

নূতন পাথর যুগে শুধু কৃষিকাজ এবং হাতিয়ারের উন্নতিই হয়নি । 
বাড়ীঘর, পশুপালন, কুমোর ছুতোরের কাজ, যানবাহন, ভাষা ও 
লিপি, ধর্ম ও সমাজ-_অর্থাৎ সবদিকেই বিরাট পরিবর্তন এল। এই 
উন্নতিকেই পণ্ডিতরা বলেন নূতন পাথর ঝুগের বিঞ্লাব। মানুষের গুহা 
জীবন শেষ হল। স্থায়ী ঘরদোর হল। জেরুজালেমে পাওয়া গেছে 
বাড়ীঘর, হাতিয়ার এবং গ্রামের চারপাশে দেয়াল পর্যস্ত। বুঝ! যায় 
তখনকার মানু গ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা করতেও শিখেছিল। কয়েকটি 
পরিবারের ছাউনি থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে সুরক্ষিত নগর-_এই হল নূতন 
পাথর যুগে মানুষের একট! বড় কৃতিত্ব। 

তখনকার লোকেরা গম, জোয়ার, রাই, বালি, ওট, শুট, 
নানারকমের ফলমূল এবং অনেক রকমের বাদাম ও আপেল খেত। 
অবশ্য পশুর মাংসও খেত খুবই । পশুর চামড়া ও লোমের পোশাক, 
গাছের আশের কাপড় পরতো। জমিতে সার দিত। বার্চ গাছের 
বাকল দিয়ে ঝুড়ি বানাত। 

আজ থেকে দশ হাজার বছর আগেই পোষ মানানো হল 
কুকুরকে । তারপর ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, গরু, বলদ । আরও পরে 
ঘোড়া এবং গাধা । গরুর দুধ খেয়ে বাছুরকে হৃষ্টপুষ্ট হতে দেখে 
মানুষও দুধ এবং দুধের তৈরি খাবার খেতে লাগল। 

মানুষ কিন্ত তখনও শিকার করা ছাড়েনি । তবে ক্রমেই শিকারের 
উপর কম নির্ভর করেছে। একদিকে জমি চাষ, অপরদিকে পণ 
চাষকে (পণ্ড পালন ) বলা হয় ্িশ্রচাষ। মিশ্রচাষের ফলে বিভিন্ন 
রকমের খাদ্য হয়েছে প্রচুর । মজার ব্যাপারট। হল- মানুষ শ্রম দিয়ে 
বেশী ফসল ফলিয়েছে। আবার বেশী ফসল পেয়ে বেশী মানুষ খেতে 
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পেরেছে, জনসংখ্য। বেড়েছে । বাড়তি খাদ্য জমিয়েছে বিভিন্ন পাত্রে। 
এ থেকেই হল মাটির পাত্র তৈরিতে কুমোরের কাজের উন্নতি । পুরানো 
পাথর যুগে মাথার খুলি, নারকেলের মালা, কাঠ কিম্বা পাথরের 
বাটিতেই জিনিষ রাখা হত। 

মধ্য পাথর যুগের মানুষ মাটির পাত্র বানাতে শিখেছিল। নূতন 
পাথর যুগের মানুষ ধুলো কাদার জিনিস আগুনে পুড়িয়ে পাথর (অর্থাৎ 
পাথরের মত শক্ত জিনিস) বানালো । মানুষ হল আক্টা। কুমোৌরের 
কাজ নুরু হল। এল কুমোরের চাকা। নুরু হল মৃৎশিল্প । 

ঘর তৈরির কায়দা হল। কাঠের বাড়ী, চাষের লাঙ্গল, তক্তা জোড়া 
দিয়ে নৌকো, শ্রেজ গাড়ী এবং সবশেষে চাকা লাগানে গাড়ী তৈরি 
হুল। গাছের ছু'চালো ডালকে লাঙ্গল হিসেবে আগে ব্যবহার কর! 
হত। এখন এল কাঠের লাঙ্গল আর নিড়ানি। আদিম অবস্থায় মানুষ 
থাকত পুরোপুরি ন্যাংটা । ক্রমে ক্রমে পরতে শিখলে! গাছের পাতা, 
পশুর লোম ও চামড়ার পোশাক। পশুপালন এবং টাকু আবিষ্কারের 
ফলে শিখলো পশম এবং গাছের আশ ব্যবহার। সুতোর সাথেই 
এল মাকু দিয়ে কাপড় বোন1। পাথরের মাকু থেকেই আরম্ভ হুল শিল্প । 

পশ্চিম এশিয়ার অনেক জায়গার মানুষই পশম আর তুলোর 
পোশাক বানাতে শিখেছিল। ভারতের সিন্ধু অঞ্চলেও পাঁচ হাজার 
বছর আগে তুলো চাষ হয়েছিল। পশমের ব্যবহার ছিল পারস্তে। 

যেখানেই তাড়াতাড়ি চলবার দরকার সেখানেই চাকা) অনেক 
অনেক বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ চাকা আবিষ্কার করেছে। 
মান্য দেখেছে গাছের গুড়ি কেটে ধাক্কা দিলে গড়িয়ে চলে তাড়াতাড়ি । 
এই হল চাকার সুচনা । ঠেলাগাড়ীতে চাক। লাগানো হল। তৈরি 
হল কুমোরের চাকা। তৈরি হল রথের চাকা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত 
গাড়ীতে কিম্বা যন্ত্রে যেখানেই দ্রুত-গতি দরকার, সেখানেই আছে 
চাকা । চাকার আবিষ্কার হল নূতন পাথর যুগের একট! বড় কারিগরি 
'আবিষ্ষার। 

চাকা আবিষ্কারের পরে হল চাকাওয়ালা গাড়ী। গাড়ীতেও পণ্ড 
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জুড়ে দিল। চালু হল বলদ, মোষ, ঘোড়া, গাধার গাড়ী । গছের গু'ড়ি 
বেঁধে হল “ভেলা” । তারপর কাঠের তক্তা জোড়া দিয়ে নদীতে ভাসান 
হল। সবশেষে তৈরি হল নৌকে। আর শালতি ( ক্যানে!)। ' 

এতসব কাজ কি পরস্পরের মধ্যে ভালভাবে কথাবার্তা না বলে 
করা যায়? শব্দের সাথে অঙ্গভঙ্গি মিশিয়ে আগে কাজ চলতে! | এখন 
শুরু হল বিশেষ অর্থে বিশেষ ধ্বনি । এইভাবে ক্রমে ক্রমে তৈরি হল 
সুগঠিত ভাবা । মাটির জিনিসের উপর আন্দুল কিম্বা নখের আঁচড় 
দিয়ে নক্স করবার ব্যবস্থা হয়েছিল । তাই থেকে স্যট্টি হল অক্ষর অর্থাৎ 
লিপি! এক একট! ছবি দিয়ে এক একটা কথ|। বোঝানো হল । 
একে বলে চিত্র-ভাষা। মাটির ফলকে, একদিক থেকে আর এক 
দিকে, একের পর এক ছোট ছোট ছবি একে মনের কথা বোঝানে। 
হল। এই ধরনের অর্থপূর্ণ চিত্রভাষ| পাওয়া গেছে মিসর, স্পেন, 
মেসোপটামিয়ায়। সেগুলির বয়স নয় হাজায় বছর। ছবি-ভাষাতেই 
মিসর, স্থমেরের পুরোহিতরা মন্ত্রতন্ব ব্যবহার করতেন। ছেলেদের 
লেখাপড়াও হত এই ভাষাতেই। তারপর হাজার হাজার বছর 
অনুশীলনের ফলে তৈরি হল নানা দেশের নানা ভাষা ও লিপি । ছবিতে 
মনের কথা বলতে গারবার ফল হল চিত্রশিল্লের উন্নতি। সুরু হল 
স্থাপত্য শিল্প। পশু মূতি এবং নারী মৃত্তি থেকে বোঝা যায় তার! 
ভাস্কর্ষেও উন্নতি করেছিল। মাটির পাত্রেও তারা নক্সা এঁকেছে। 
গুহা-চিত্রও হয়েছে অনেক ভাল। আশা আকাজ্গ প্রকাশ করেছে 
গানে নাচে। 

আচার আচরণ, গান নাচ এবং চিত্রের মধ্যেই রয়েছে ধর্মচিস্তার 
পরিচয় । কেউ মারা গেলে তার অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, পছন্দের খাগ্ 
পানীয় সাথে দিয়ে মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। তারা ভাবতো মৃত 
ব্যক্তির অত্বার আশীর্বাদে ভাল ফসল হবে। জীবিতদের মঙ্গল হবে। 
কোন কোন গাছ এবং প্রাণীকেও মানুষের ভালমন্দের শক্তি মনে করে 
পুজো করতো । আজও এরকম আছে। 

মানুষ তখন কৃষিজীবি। কৃষির জন্য দরকার রোদ, বৃষ্টি, আলো, 
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জমির উর্বরভা। এইসব প্রাকৃতিক শক্তিকেই মঙ্গলময় দৈবশক্তি 
মনে করে মানুষ পুজো করেছে । প্রচণ্ড খরাঁকে মনে করেছে শস্তদাতৃ 
পৃথিবীর মৃত্যু। ফদল হলে মনে করেছে পৃথিবী বেঁচে উঠেছে। 
সূর্যের তেজ, টাদের মাধূর্ধ সম্বন্ধে অনেক কাহিনীও স্থষ্টি হয়েছে । নানা 
ধরনের অনুষ্ঠান করে মানুষ “দৈবশক্তির” আশীর্বাদ চেয়েছে । মন্তরতন্ত 
তুকতাক করে একদল লোক গোষ্ঠীকে শাসন করেছে । এরাই পরে 
হয়েছেন পুরোহিত । 

মানুষের জন্ম হয় মায়ের গর্ভে। মাকে আমরা দেবীর মত ভক্তি করি। 
প্রাণ ধারনের খাদ্য উৎপন্ন হয় যে মাটির গর্ভে, সেই ধরিত্রীকেও ম! 
মনে করি। এই মনোভাব এসেছিল নূতন পাথর যুগেই। বিভিন্ন 
জায়গায় পাওয়া নারীমুতি থেকেই বোঝা যায় তার মাতৃপুজো করত। 
বৃষ্টি কখন হবে, জমি কখন চবতে হবে, বীজ কখন বুনতে. হবে-_-এসবও 
তারা ঠিক করে নিয়েছিল। এই হল প্রাচীন মানুষের বর্ষপঞ্জী। 

নূতন পাথর. যুগে উৎপাদন বাড়ল। অবসর বাড়ল। এক 
জায়গাতেই স্থায়ী বাসস্থান হল। লোকসংখ্যা বাড়ল। পরস্পরের 
আচার ব্যবহার ঠিক করবার জন্য গোষ্ঠীর নিয়ম কানুন হল। রাজী 
কিম্বা ‘সরকার’ তখনও হয়নি । সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিই হতেন দলনেতা । 
ধনী দরিদ্রের ঝগড়া তখনও সুরু হয়নি। জমিও ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি । 
সুতরাং একজনকে আর একজনের শোষণ করবার উপায় ছিলনা । 

কিন্ত ক্রমে ক্রমে জমি, বাড়ী, আসবাব, গয়না হল পরিবারের 
সম্পন্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতেও বেশী দেরী হল না । 


0. 2. Discuss the major features of the Copper 
Bronze age with special reference to the Tise of slavery. 

পাথর যুগ পেরিয়ে, আজ থেকে আট হাজার বছর আগে একটু একটু 
করে এসেছে ধাতুর যুগ। মান্য সবচেয়ে আগে ব্যবহার করেছে 
তামা। বোধহয় নুইজারল্যাণ্ডেই প্রথম। তারপর ক্রমে ক্রমে 
মেসোপটামিয়া॥ মিসর ও ভারতে । অবশ্য যেদিন ধাতু আবিষ্কৃত হল 
সেদিন থেকেই “ধাতুর যুগ’ ধর! যায় না। যখন ধাতু দিয়ে মানুষ 
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প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বানিয়েছে, তখন থেকেই সুরু হয়েছে 
ধাতু-যুগ । 

প্রথম প্রথম মানুষ হয়তো আগ্নেয়গিরি, দাবানল কিম্বা পাথর ঘষা 
আগুনের তাপে মাটি কিম্বা পাথরের সাথে মেশানো তামা গলতে 
দেখেছে। স্থতরাং বলা চলে তামার আবিষ্কার হয়েছে হঠাৎ । কিন্তু 
মানুষ দেখল সেই ধাতুটি দিয়ে অনেক জিনিদ বানানে! যায়। তখন 
নিজেই চেষ্টা করে তামা গলাতে লাগল। সাড়ে পাচ হাজার বছর 
আগেই আকরিক পিণ্ড থেকে তামা বার করতে শিখলো। প্রায় 
সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তামা ঢালাই করতেও পারল । 

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব পাড়ের দেশগুলিতে প্রচুর তাম! পাওয়! যেত । 
সে জন্যই এলাম, মেসোপটামিয়া, মিসরে সভ্যতার নূতন যুগ আরম্ভ 
হল। ওখান .থেকেই নানাদিকে ধাতুর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ল! 
মানুষের সভ্যত! এবং সংস্কৃতির চেহারাই পালটে গেল। 

তামা হল নরম ধাতু। সহজেই বাঁকানো! যায়।. কি করা যায়? 
পাওয়া! গেল তামার সাথে টিন কিন্বা দস্তা মেশানো প্রাকৃতিক ব্রোঞ্জ । 
ত্রোর্ত হল অনেক মজবুত, অনেক বেশী কাজের । মান্য তখন নিজেই 
ব্রোঞ্জ তৈরি করল ক্রীট দ্বীপে, মিসরে এবং অন্যান্য জায়গায় । 

. আমরা “তামা যুগ” বলি। কিন্তু “ব্রোঞ্জ যুগ” কথাটা! সব দেশের 
পক্ষে খাটেনা। কোথাও কোথাও ত্রোঞ্জের ব্যবহার হয়েছে খুবই 


কম। কোথাও বা একেবারেই হয়নি, যেমন ফিনল্যাগড, মধ্য আফ্রিকা 
জাপান ও দক্ষিণ ভারতে । 


ব্ৰোঞ্জ তৈরির তামা এবং টিনও সব জায়গায় যথেষ্ট পাওয়। 
যেতন1। অল্প যেটুকু ব্রোঞ্জ তৈরি হত, সেটুকুও লাগত রাজা," অভিজাত 
এবং পুরোহিতদের বিলাসিতায়। গরীব মানুষকে পাথর নিয়েই 
খুশী থাকতে হত। তাহলেও পাথর যুগের তুলনায় ধাতু যুগ হল 
খুবই ভিন্ন ধরনের । ধাতু ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবন এবং 
জীবিকাই পালটে গেল । 

তাম! ব্রোঞ্জের যুগে অনেক কারিগর কারখানা সাজালো। অনেক 


বিষয়ের পাঠ ৭ 
ব্যবসায়ী দোকান খুললে!। অল্প জায়গাতেই ঘন বসতি তৈরি হল । 
দূর দূর থেকে বণিকর! এল কেন! বেচার কেন্দ্রে । স্থপ্টি হল দেয়াল- 
ঘেরা শহর বন্দর । j 

ধাতুর যুগে শুধু কৃষির উপরই নির্ভরতা রইলন|। ছোট ছোট 
কারখানা হল। বিভিন্ন ধরণের কারিগর লাগল। পাথর কাটবার 
মিশ্রী, মুন্তি তৈরির কারিগর, আসবাব তৈরির মিস্ত্রী, গয়না তৈরির 
কারিগর, হাতীর ঈ্ীতের কারিগর, তাম! টিন ত্রোঞ্জের কারিগর, কৃষি 
যন্ত্রপাতি তৈরির ওস্তাদ হল অনেকে । সোনা রূপোর কর্মকার, ধাতুর 
বাসন তৈরির কারিগর, নৌকোর মিস্ত্রী, সুতো কাটা এবং তাত বুনবার 
কারিগরও হল অনেকে । কাজগুলি ভাগ হল | বিশেষ বিশেষ মানুষ 
বিশেষ বিশেষ জিনিস বানাতে লাগল । নিজেদের দরকারী অন্যান্য 
জিনিস নিতে হল অন্যের কাছ থেকে । সুরু হল বিনিময় । জিনিসের 
বিদলে জিনিন দিয়েই বিনিময় বাণিজ্য হল অনেক দিন ধরে। কিন্তু দূর 
দুর অঞ্চলের সাথে বেশী বেশী জিনিস আমদানি রপ্তানি করতে গিয়ে 
জিনিসে জিনিসে বিনিময় সম্ভব হল ন!। তখনই সুরু হল দর-্দাম 
এবং পোনা, রুপোর মত মূল্যবান ধাতুর হিসেবে বিনিময় । স্থলপথে 
যেমন বাণিজ্য হল, নদী এবং সমুদ্র পথেও তেমনি হল। তৈরি হল 
বাজার ও বন্দর, যেন এক জায়গায় বসেই বিক্রেতা বিক্রি করতে 
পারে, ক্রেতা কিনতে পারে । ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন করেই সষ্টি 
হল বণিক শ্রেণী। সম্পত্তি হল ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলে 
মানুষের জীবন ও সমাজের ধরনই বদলে গেল। নিজের বেশী জমি 
থাকলে “বশী ফল হবে, নিজের সম্পদ বাড়বে । শিল্পত্রব্য বিক্রি করে 
মুনাক। হলে লাভটুকু হবে একেবারে নিজের। যত কম খরচে যত বেশী 
উৎপাদন এবং বিক্রিকরা যাবে, ততোই বেশী হবে ব্যক্তিগত লাভ, সঞ্চয় 
এবং সম্পদ । জমিহীন, কারখানাহীন লোককে জমি ও শিল্পে খাটালে 
উৎপাদন বাড়বে । মালিকের মুনাফা বাড়বে । এজন্ধই, যারা মালিক 
নয় তাদের অতিরিক্ত খাটিয়ে মালিকরা অতিরিক্ত উৎপাদন করাতে 
লাগল) উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিল না। এইভাবে সুরু হল শৌঁষণ। 
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ইচ্ছেমত জোর জুলুম করে খাটানে! যায় এবং প্রতিদানে তেমন 
কিছুই দিতে হয় না, এমন লোক :পেলে তো মালিকের লাভ আরও 
বেশী! সুরু হল দাস প্রথা এবং দালশ্রম। দরিদ্রদের দাঁসত্বে বাধা হল । 
যুদ্ধবন্দীদেরও দাস বানানে হল বংশ পরম্পরায় । সমাজের মধ্যে ধনী 
দরিদ্র, মালিক অমালিক, প্রভু ও দাসের এক বিশ্রী শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি 
হল। 

বেশী জমি হলে বেশী লাভ। তামা, দস্তা, টিন, সোনা, রূপোর 

. খনি যত দখল করা যাবে, ততই হবে সম্পদ। কিন্তু লড়াই ছাড়া 

তো হবে না! সুরু হল গোষ্ঠী গোষ্ঠী ঝগড়া । এক ঢিলে ছুটি পাখী মারা 
হতে লাগল --জমিজায়গ দখল এবং দাদ জংগ্রহ। 

রাষ্ট্রের জন্ম ঃ যুদ্ধ করতে অস্ত্র চাই, | গরীব মানুষ এবং দাসদের 
শায়েস্ত। রাখতে বরকন্দাজ চাই। আইন কানুন এবং সাজার ব্যবস্থা 
চাই। এইভাবে আস্তে আস্তে তৈরি হল রাষ্ট্রের রূপ । 

বড় বড় নদীর স্রোতের সাথে প্রচুর পলি এসে নদীর পাশের জমিকে 
উর্বর করে । চাষবাসের সুবিধে হয়। নদীর পাড়ে বনসম্পদ পাওয়। 
যায়, শিকারও মিলতে পারে | নদী পথে বাণিজ্য চলতে পারে । নদীর 


মোহনা থেকে সমুদ্রেও বাণিজ্য জাহাজ ভাসানো চলে। এরকম 
জায়গাতেই তে স্থায়ীতাবে থাকা সুবিধে । যদি সেখানে ধাতুর খনি 


থাকে, তবে তে! সোনায় সোহাগ! ! এইসব কারণেই সে যুগে সভ্যতার 
কেন্দ্র হয়েছিল কয়েকটি নদী উপত্যকা-_অর্থাৎ নদী বিধৌত অঞ্চল। 
0. 3. Give a critical account of the Sumerian— 
Babylonian civilisation. 
ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিদ নদীর পারে, পারস্য উপসাগরের কাছে 
স্থষ্টি হয়েছিল মেসোপটামিয়ার সভ্যতা । সুমেরিয়া অথবা স্থমের নামেও 
পরিচিত এই জায়গার সভ্যতাকে সুমেরীয় সম্যতাও বলে। 
সুমের অঞ্চলে কুড়ি হাজার বছরের পুরানো! নরকংকাল পাওয়া 
গেছে। শিকারীর যাযাবড় জীবনের বদলে এখানে মানুষ স্থায়ী বসবাস 
গড়ে নিয়েছিল। টাইগ্রিস নদীর পাড়ে সুদ! নগরের চিহ্ন পাওয়। গেছে। 


বিষয়ের পাঠ ৯ 


নিপুর-এ ৬৬ ফুট মাটির নীচে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার চিহ্ন 
মিলেছে। কিস্‌, উর, ইউফ্রেটিসের পাড়ে এরিডু, উরুক, লার্সা, লাগাস্‌, 
নিসিন্ও ছিল বন্ধিষ্ণু শহর । অন্যান্য সভ্যতার বিচার. করে পণ্ডিতরা 
বলেছেন মেসোপটামিয়া-সুমেরেই মানুষের প্রথম দভ্যভার আলো 
জ্বলেছিল। ৃ 

ইউক্রেটিস-টাইগ্রিদ নেমে এপেছে উঁচু জায়গা থেকে সমতলে । 
নদীর জলের ঢলের দাথে এসেছে পলি। দু’ পাড়ের জমি হয়েছে 
উর্বর। কিন্তু ইউফ্রেটিসের স্রোতের সাথে বয়ে আনা পাথরকণী' এবং 
বালির তলানি পড়ে নদীর গভীরতা কমেছে। নদীতে ঢল নামলে 
জল উপচে পড়ে প্রতি বছরই স্থষ্টি হয়েছে বন্া। সুমেরীয়র! ছয় হাজার 
বছর আগেই সেচের খাল কেটে সারা বছর জল ধরে রেখেছেন । 
বাড়তি জল নিষ্কাশন করে দিয়েছেন । জমিতে বাধ দিয়ে জমিকে বন্যা 
থেকে বাঁচিয়েছেন। এক একটি সেচ খাল ছিল ২৫ মিটার পর্যন্ত 
চওড়া। খালের পথে নৌকো করে ব্যবসার মালপত্র দেওয়া-নেওয়া 
করেছেন। সেচের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়োহুল স্ুমেরীয় সভ্যতা । 

পলিমাটির উর্বর জমিতে বালি, গম, খেজুর হয়েছে প্রচুর । আদ্দুর 
ফলেছে। তরকারি হয়েছে নানা রকমের । নদী আর খালে ছিল 
মাছ। ভেড়া, ছাগল, গরুও তারা পুষেছেন। বলদে টানা লাঙ্গল 
দিয়ে চাষ হত। পোড়ামাটির কাস্তে ছিল। শস্ত মাড়াইয়ের কায়দাও 
সুমেরীয়রা জানতেন। সুমেরীয় কৃষকরা পোড়ামাটির কাস্তে এবং 
বলদের হাল-লাঙগল ব্যবহার করতেন। কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরি করাও 
ছিল বিশেষ বৃত্তি। কারিগররা চামড়া» গাছের আশ এবং ক্রমে ক্রমে 
পশম ও তুলোর কাপড় বুনেছেন। জিনিসপত্রের মান ঠিক রাখবার জন্য 
সরকারী পরিদর্শন ছিল। ব্যবসায়ের নিয়ম-কানুনও ছিল। স্ুুমেরীক়্ 
কারিগররা তামা, টিন এবং কখনো! ব্রোঞ্জ ব্যবহার করতেন। ধাতুর 
যুতি, খোদাই করা আসবাব, সুন্দর বাসনপত্র, সোনা-রূপোর নেক্লেস্‌, 
বাল! ইত্যাদি তৈরি করতে পারতেন । কুমোরের তৈরি মাটির জিনিসের 
তখন চলন ছিল। ক্ুমেরীয়রাই প্রথম চাক! ব্যবহার করেন, কীচের 
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জিনিস তৈরি করেন। হাড় এবং হাতীর দাতের স্ুচ থেকে বোবা 
যায় তারা স্ুক্ম সুচের কাজও জানতেন । 

বস্তুতঃ কৃষি, পশুপালন, ছুতোর মিন্্রী এবং ধাতু শিল্পীর কাজ, 
পাথর কাটা, সুতো! কাটা, তাত বোনা, কুমোরের কাজ, সোনা-রূপোর 
কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নৌকো ও জাহাজ চালানে প্রভৃতিই ছিল 
সুমেরীয়দের জীবিকার পথ । স্ুমেরীয়দের এঁখর্য অনেকটাই এসেছিল 
বিদেশ বাণিজ্য থেকে । দেশের মধ্যেও পণ্যের বেচাকেনা! চলতো । 
তবে শিল্পের জন্য পাথর, কাঠ, সোনা, রূপো এবং অন্যান্য ধাতু আসত 
বিদেশ থেকে । ইউজ্রেটিদের শ্রোতে ভাসিয়ে আনা হত কাঠ। উর 
থেকে জাহাজ যেত পারস্য উপসাগরে এবং ভারতেও | এসব জায়গা 
থেকে সুমের নিত তামা, মূর্তি তৈরির কালো পাথর, নীল পাথর । 
কবরের মধ্যে পাওয়] অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার এবং সোনার গয়না! দেখেই 
বোঝা যায় স্থমেরীয়দের এইসব মূল্যবান ধাতু ছিল অঢেল। স্ুমের 
থেকে রপ্তানী হত খাদ্যশস্ত এবং স্থুমেরে তৈরি জিনিস। ভারত ও 
মিসরের সাথে বাণিজ্য ছিল। ব্যবসা! বাণিজ্য বাড়লে যানবাহনের 
উন্নতি হবেই । মাটিতে চলতো চাকা লাগানো গাড়ী। নদী ও খালে 
চলতে! নৌকে| | কাঠের গু'ড়ির ভেলার সাথে হাওয়৷ ভন্তি চামড়ার 
ব্যাগ বেঁধেও ভাল ভেলা তৈরি হয়েছিল । এই ভেলাকে বলে “কেলেকগ। 

মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে সুমেরীয় শহরগুলি ছিল দেয়াল ঘের]। 
শহরের মাঝখানে থাকত একটা! স্বরক্ষিত “পবিত্র অঞ্চল” অর্থাৎ দেবস্থান ৷ 
সেখানেই বানানো হত মিনারের মত উঁচু নগর-দেবতার মন্দির । 
শহরবাসীর! অনুভব করতেন ভগবান তাদের সাথেই আছেন। এই 
মন্দিরকেই বলা হয় “জিগুরাট”। নগর দেয়ালের মধ্যে এবং বাইরেও 
ছিল নান! আকারের বাড়ী। ধনীদের বাড়ী ছিল বড় বড়। কাদামাটি 
নল-খাগড়া, তাল খেজুরের পাতা প্রচুর পাওয়া যেত বলে এইসব 
জিনিস দিয়েই ঘর তৈরি করা হত। তারপর তৈরী হল খাগড়ার 
খিলান। আরও পরে এল রোদে পোড়া ইট এবং সবশেষে আগুনে 
পোড়! ইট। আমদানী করা পাথর বেশীর ভাগই লাগানো হত মন্দিরে । 


বিষয়ের পাঠ ১১. 


সুমেরীয়রা পাথর কাটা, পালিশ করা, পাথর বসানো এবং নক্স করায় 
ওস্তাদ হয়েছিলেন। প্রত্যেক শহরেই ছিলেন একজন নগর দেবতা । 
তিনিই ছিলেন সব জমি ও খাজনার মালিক। তার নামেই আইন-. 
কানুন জারি করা হত। প্রধান দেবতা সামাঁস্‌ ছিলেন সৃূর্ধ দেবতা । 

সুমেরীয়দের একটা বড় কৃতিত্ব ছিল “কুনীফর্স” লিপি। বিভিন্ন 
ছবি দিয়ে জিনিস, নাম, মনের ভাব বোঝানো হত। ক্রমে ক্রমে 
বোঝানো! হল বিশেষ শব্দ । ছু'চালো নল খাগড়া দিয়ে মাটির প্লেটে 
ডান থেক বাঁ দিকে দাগ কেটে লেখা হত। পরে সেগুলি পোড়ানো 
হত। একখান! প্লেট ছিল একখানা “পৃষ্ঠাঃ মত। এখন থেকে ৫৫০*. 
বছর আগেই সুমেরীয়রা লিপি স্থষ্টি করেছিলেন । ৫২০০ বছর আগে 
মাটির প্লেটে লিখতে পেরেছিলেন । ৪৭০০ বছর আগে পোড়ানে। 
প্লেটের গ্রন্থাগার বানিয়েছিলেন। প্রায় ৩০ হাজার খান] পৃষ্ঠা 
পাওয়া গেছে। এ সব পৃষ্ঠায় স্থমেরের ইতিহাসও কিছু লেখা আছে। 
লেখাগুলির বেশীর ভাগই অবশ্য ব্যবসায়ের হিসেব পত্র। তারা গণিতের 
সংখ্যাও স্থ্টি করেছিলেন । লেখার প্রচলন করে নুমেরীয়রা মানুষের 
সভ্যতায় বিরাট দান রেখে গেছেন । 

সুমেরীয়দের আইন কানুনও ছিল। রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। 
৪৫০০ বছর আগে কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে স্থমের রাজ্য স্থষ্টি হয়। রাজা 
সার্গন এবং তার নাতি নরমসীন আরও রাজ্য জয় করেন। এসব 
রাজ্যে তামা. সীসা, দত্ত সোনা, রূপো এবং কাঠ পাওয়ায় সুমের হল 
আরও শক্তিশালী । তবে স্ুমেরীয় সমাজে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান ছিল 
খুবই বেশী। সমাজের মাথায় ছিলেন রাজী । তার পরেই পুরোহিত 
সরকারী আমলা, লেখক । তৃতীয় স্তরে বণিক, জমিদার, কারিগর», 
চিকিৎসক ইত্যাদি। সবচেয়ে নীচে ছিল দাসরা। দাসপ্রথা খুব 
বেশী প্রচলিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ছিল “পবিত্র” অর্থাৎ 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দেওয়া যেত না। ধনীরা বিলাপিতা। 
করেছেন। অন্তর! করেছেন কঠোর শ্রম। শাসকরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। 
পুরোহিতদের ক্ষমতা এবং এঁখবর্য ছিল খুব বেশী। দাস ব্যবস্থার, 


১২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয়, পাঠপদ্ধীত 
ফলে পশুর মত পরিশ্রম করেও বহু মানুষকে পশুর মতই থাকতে 
হয়েছে । 

ব্যাবিলনের কথা £ যে জায়গায় স্থমের সভ্যতা৷ স্থষ্টি হয়েছিল, সেই 
জায়গ। এবং আরও কিছু জায়গা নিয়ে পরে স্থষ্টি হয়েছিল ব্যাবিলনের 
সভ্যতা । শক্তিশালী স্মের রাজ্য ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়লে 
ওখানেই নূতন একটি বড় রাজ্য তৈরি হয়। এই রাজ)টিই ব্যাবিলন। 
এর রাজধানীও ছিল ব্যাবিলন শহর | রাজ৷ হামুরাবি ছিলেন ব্যাবিলনের 
একজন শক্তিশালী রাজা । 

হামুরাবির মৃত্যুর অল্প দিন পরেই ব্যাবিলনে গোলমাল বাধে। 
তখনই ব্যাবিলনের উত্তরে এ্যাসিরিয়! রাজাটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 
এদের দেবতা “'অন্ুর”-এর নামে রাজ্যটির নাম ছিল এ্যাসিরিয়। | 
প্রথমে অসুর শহরে এবং পরে নিনেভা শহুরে ছিল রাজধানী । 
এ্যাসিরিয়ার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অন্থুরবানিপাল। যুদ্ধবিগ্রহ এবং 
বান সংগ্রহেই এ্যাসিরিয়া ছিল বেশী পটু। এই রাজ্যও ক্রমে দুর্বল 
হয়ে পড়ে । ব্যাবিলন আবার শক্ত হয়ে দাড়ায়। ব্যাবিলনের এই 
নুতন রাজ্যের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন নেবুকাডনেজার | 

বৃষ্টি আর নদীর প্লাবনে, জলসেচ এবং ভাল চাষের জোরে 
ধ্যাবিলন হয়েছিল ফল ও ফসলের নন্দনকানন। বলদে টানা লালের 
সাথে লাগানে। একট! নলের মুখ দিয়ে বীজ ছড়ানো হুত। প্রত্যেক 
খণ্ড জমিতেই ছিল আল বাঁধা । বন্যার জল ধরে রাখবার জন্য ১৪০ 
বর্গ মাইল আয়তনের জলাধারও ছিল । খাদ্য ফসল ছাড়া ফল, খেজুর 
৪ বাদামের বাগিচাও ছিল। আন্ুর এবং জলপাইয়ের চাষ গ্রীস 
রোমে গিয়েছিল এখান থেকেই। ব্যাবিলনীয়র1 তামা, সীসে, রূপো, 
নোনা! এবং লোহ! ব্যবহার করতেন। তুলো আর পশমের নক্সাকাটা! 
কাপড়ও ব্যবহার করতেন । 

বাসন তৈরির মাটি, বিটুমেন, নলখাগড়া ছিল ব্যাবিলনে প্রচুর। 
কিন্তু কাঠ, পাথর ছিল না। ধাতুও বেশী ছিল ন1। সেজন্থাই ব্যাবিলন 
থকে খাগ্ভশন্ত রগ্চানি হত। অন্যান্য দরকারী জিনিস আমদানি হত। 


বিষয়ের পাঠ ১৩- 


কারিগররাঁও ছিলেন ওস্তাদ । গাধায় টানা গাড়ী এবং উটই ছিল 
স্থলপথে বাণিজ্যের প্রধান পরিবহন । নেবুকাডনেজারের সময় 
রাস্তাঘাটেরও উন্নতি হয়। উটের বহরে পণ্য আসত ভারত, মিসর, 
এশিয়া মাইনরের অনেক জায়গা থেকে । ইউফ্রেটিসে চলতো মালবাহী 
নৌকোর বহর । 

অর্থের লেনদেন এবং লগ্মীর ব্যবস্থা ছিল। ওজন করে সোনা 
রূপে! দিয়েও জিনিসের কেনাবেচা হত। যে সব লেখা পাওয়া গেছে, 
তার বেশীর ভাগই হল কেনা-বেচা, ধারদেনা, চুক্তি, অংশীদারী, উইল, 
ইত্যাদির দলিল। শতকরা ২০ থেকে ৩৫ ভাগ স্থদে ধার দেওয়া হত। 


প্রতিপত্তিশালী পরিবারগুলি প্রচুর লগ্নী কারবার করত। দেনাগ্রস্ত- 
মানুষ নিজের ছেলেকে পাওনাদারের হাতে তুলে দিতেন ৷ বাণিজ্যের, 


কাজে প্রচুর ব্যবহারের ফলে কুনীফর্ম লিপিরও অনেক উন্নতি হয়। 
অন্ুরবানিপালের গ্রন্থাগারের ত্রিশ হাজার লেখ-গ্লেটের এক চতুর্থাংশ ই 
হল ব্যাকরণ ও অভিধান। ব্যাবিলনীয়রী গণিতের “সংখ্যাঃ, গুণের, 
নামতা এবং দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যও স্থির করেছিলেন । সৌর এবং 
চান্দ্র ক্যালেগ্ডারও তৈরি করেছিলেন । 

ব্যাবিলনের রাজারা প্রজাদের খাজনা এবং পরাজিত রাজাদের- 
উপঢৌকন ঢেলেছিলেন ব্যাবিলন শহরটিকে সাজাতে । ২০০ বর্গমাইল 
শহরটিকে ঘিরে ৫৬ মাইল লম্বা এমন দেয়াল ছেরৌডোটাস দেখেছিলেন 
যার উপর দিয়ে চারটি ঘোড়া পাশাপাশি ছুটতে পারে । 

ধনীদের বাড়ীগুলি ছিল ইটের তৈরি । নেবুকাডনেজারের সময়কার; 
ইটে ছাপ ছিল “আমি নেবুকাভনেজার, ব্যাবিলনের বাঁজা”। ব্যাবিলন- 
শহরের মাঝখানে ছিল “ব্যাবিলনের টাওয়ার”? । পিরামিডের চেয়ে, 
উচু (৬৫০ ফুট ), মাথায় সোনার টুপির সাততলা জিগুরাট | কাছেই: 
ছিল মার্ুক মন্দির। শহরের সীমানায় ছিল নেবুকাভনেজারের 


' প্রাসাদ। তার কাছেই ছিল পৃথিবীর সপ্তান্চর্ষের একটি _ব্যাবিজনের, 


শুন্তোণ্যান । 
ব্যাবিলনের রাজাও ছিলেন নগর দেবতার (সেবক । ট্যাক্স আদায় 
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এবং আইন জারি হত দেবতার নামে। ধর্ম বিশ্বাসের বাড়াবাড়ি 
ফলে মন্দিরগুলি ছিল এন্চর্ষে ভরা । রাজার! মন্দির বানিয়ে দিতেন । 
আসবাব দিতেন । জমি এবং বাবধিক অর্থ দিতেন। পুরোহিতদের 
হাতে অসংখ্য দাস তুলে দিতেন। যুদ্ধজয়ের পরে “দেবতার” তুষ্টির 
জন্য অজল্র সম্পদ ঢেলে দেওয়া হত। প্রজারাও দিতেন ফসল, পশু 
এবং দেবোত্তর জমি । এই অজজ্র সম্পত্তি ছিল পুরোহিভদের হাতে । 
«দেবতার জমিতে” তার! চাষবাদ করাতেন, দাস খাটাতেন, কারিগরদের 
দিয়ে শিল্পপণ্য তৈরি করাতেন, লগ্নী কারবার করতেন, জিনিস কেনাবেচা! 
করতেন। আবার দলিল লেখক, চুক্তিপত্রের সাক্ষী, সরকারী দলিলের 
জিম্মাদীর এবং বিচারকও ছিলেন। এই সব কারণেই বলা হয়__ 
ব্যাবিলনের সম্পদ স্ট্টি করেছিলেন বণিকরা। সেই সম্পদ ভোগ 
করেছেন পুরো হিতরা। 

Q.4. Give a short and simple account of the 
ancient river-valley civilisation in China, 

গাচীনভা £ পিকিং শহর থেকে ২৬ মাইল দূরে চৌ কৌ তিয়েন 
গ্রামে পাওয়া গেছে মানুষের মাথার খুলি, এবড়ো৷ থেবড়ো কিছু 
পাথরের হাতিয়ার আর আগুনে পোড়া জিনিসের ছাই। নিশ্চয় 
ওখানে লক্ষ লক্ষ বছর আগেও “মানুষ” চলাফেরা! করত । মিঃ এযানডুজ 
নামের এক গবেষক দেখিয়েছেন শ্রীষ্ট জন্মের কুড়ি হাজার বছর আগেও 
মঙ্গোলিয়ায় মানুষ ছিল। 

নূতন পাথর যুগের জিনিস পাওয়া গেছে হোনান এবং দক্ষিণ 
মাঞ্চুরিয়ায়। অবশ্য এইসব জিনিসের বয়স নুমের মিসরে পাওয়া 
এধরনের জিনিসের বয়স থেকে এক হাজার বছর কম। অর্থাৎ 
এখানকার সভ্যতার সূচন। হয়েছে একটু পরে। 

পশ্চিমের পাহাড় থেকে নেমে চীনের ছুটি বড় বড় নদী পুবের 
সমভূমি দিয়ে বয়ে গেছে সমুদ্রের দিকে। ছুটির মধ্যে উত্তরের নদীটি 
হোয়াংহো ৷ এই নদীকে গীত নদীও বলে। এই নদীর স্রোতে পলির 
সাথে বয়ে আসে বালি-কীকরের তলানি। দক্ষিণের নদীটি ইয়াং-সি- 
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কিয়াং। পশ্চিম চীনের মরুভূমি আর পাহাড়ে প্রাচীন কালে 
চাষবাম হতে পারেনি । সমুদ্রপাড়ে এবং সমতলের নদী উপত্যকাতেই 
চাষবাঁস হয়েছে প্রচুর । জঙ্গলের হিংস্র পশু, খরা, বন্যার সাথে লড়াই 
করে মানুষ চাষের জমি আবাদ করেছে। খাল খেটে জল নিয়েছে। 
হোয়াংহে। অঞ্চলে নদীর জল এবং পলি পাওয়াতে সেখানেই চীনের 
সভ্যত! প্রথমে গড়ে উঠল। কিন্ত হোয়াংহোর ভীষণ বন্যায় মানুষের 
বাড়ীঘর এবং ফসলের ক্ষেত নষ্ট হত বলে এ নদীকে বল! হত “চীনের 
ছুঃখ৮। নদীর খামখেয়ালির বিরুদ্ধে লড়াই করেই চীনের লোক সভ্য 
হতে লাগলেন। সেই যুগে যে সব দেশ বন্যার ধব;স কমাতে পেরেছে, 
তারাই স্থষ্টি করেছে সভ্যতা । যে মানুষ বন্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতা 
হয়ে জয়লাভ করেছেন, তিনিই সকলের কাছে দেবতার মত হয়েছেন । 

অনেক পুরানো কাল থেকেই চীনে মানুষের বাস ছিল বলে শত 
শত বছর ধরে তৈরি হয়েছে অনেক রূপকথা ও লোককাহিনী। 
কাহিনীগুলি বিশ্বাপ না করলেও এ বিবরণ থেকে পুরানো চীন সম্বন্ধে 
আন্দাজ কর! যায়। 

একটি লোক কাহিনীতে আছে “লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রথম মানুষ 
পানকু ১৮ হাজার বছরের পরিশ্রমে এই ত্রহ্মাণ্ডকে গড়ে পিটে তৈরি 
করেন। খাটুনির সময় তার নিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয়েছে বাতাস এবং 
মেঘ, কণ্ঠস্বর থেকে বজের শব্দ, তার শির] উপশিরাই হল নদশ্নদী, 
মাংস হল মাটি, চুল হল গাছপালা, হাড় থেকে হল ধাতু, ঘাম থেকে 
বৃষ্টি, তার গায়ের উকুন থেকেই হল মানুষ ।৮ 

খ্ৰীষ্টপূর্ব ২৩৫৬ সন থেকে চীনের অনেক রাজার কথা ইতিহাসে 
মোটামুটি জানা যায়। কিন্তু প্রবাদ আছে যে তাদেরও অনেক 
আগে অনেক রাজা প্রত্যেকে ১৮ হাজার বছর রাজত্ব করেন। যে 
মানুষ ছিল পশুর মত, যারা কাচা মাংস খেত, সেই মানুষকে অর্থাৎ 
পাঁনকুর উকুনকে এ রাজারা “মানুষ” করে গেলেন। বন্ধা সম্বন্ধেও চীনে 
অনেক প্রবাদ এবং লোক কাহিনী ছিল। মহাপ্লাবন হল। সব 
কিছু ভেসে গেল। ভগবানের ইচ্ছায় চীনাদের পূর্বপুরুষ কোন 
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রকমে আত্মরক্ষা করলেন। তারপর আবার একে একে সব কিছু 
স্থষ্টি হল । 

চীনের মানুষও প্রাচীনকালে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকেই ভগবান 
বলে মনে করতেন। তার] বিশ্বাস করতেন দেবতারা উপর থেকে 
ভক্তদের মঙ্গল করেন। কি করতে হবে এবং কি কর]' ঠিক নয়__ 
একথাও দেবতারা বলে দেন। এই বিশ্বাসের ফলেই দৈববাণীর খুব 
দাম ছিল। পুরোহিতের মুখ দিয়েই দৈববাণী হত। পালিশ করা 
কচ্ছপের খোল! কিস্বা গরু বলদের হাড়ে নক্সার মত করে ফুটে! করা 
হত। ভগবানের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে ত্রোঞ্জের একট! গরম 
হাতিয়ার সেই হাড় কিন্বা! কচ্ছপের খোলায় লাগানো হত। খোলাটি 
ফাটতো।। ফাটল অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করা হত। এ ব্যাখ্যাই 
হল দৈববাণী। সকলের পক্ষে গুরুতপূর্ণ দৈববাণী অনেক সময় হাড়ের 
উপর খোদাই করা হত। এভাবেই সৃষ্টি হয় চীনের লিপি। যে মাটি 
খাদ্য যোগায়, সেই মাটিকে চীনের মানুষ খুবই শ্রদ্ধা করতেন । জন্ম 
হওয়ামাত্র শিশুকে মাটিতে শোয়ানো হত। মৃত-ব্যক্তিকেও মাটিতে 
শোয়ানো হত। চীনের লিপিও বেশ পুরানো । এই লিপিও সুরু 
হয় চিত্র-ভাব। থেকেই । এক একটি ছবিতে মনের এক একটি ভাব 
প্রকাশ করা হয়। চিত্র-ভাষার ফলে লেখার কাজ হয় শিল্পকলার 
মত। বাঁশের চটা, কচ্ছপের মস্থণ খোলার উপর প্রথম লেখা হত। 
ক্ৰমে ক্রমে সিক্ষের উপরও লেখা হয়। 

পুরানো! দিনে চীনের মানুষ বিশ্বাস করতেন একের পর এক 
পাচজন রাজা তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন । সম্রাট ফুনসি এবং 
তর রাণী প্রচলন করেছিলেন বিয়ে, সঙ্গীত, লেখা, ছবি আকা, মাছ 
ধরা, পশুপালন, রেশমের গুটি পালন। সম্রাট সেন নুঙ প্রচলন 

দল, ব্যবসা ও বাজার, গাছ পালা থেকে ওষুধ 


করেন কৃষি, কাঠের লা 
তরি করা । সম্রাট হয়াংটা দিয়েছেন চাকা, পথম ইটের বাড়ী। 


সম্রাট ইয়াও ভার প্রাসাদের বাইরে একটি ঢাক রেখেছিলেন যেন 
প্রজার! ঢাক বাজিয়ে তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং ভার কাছে নিজেদের 


ৈষয়ের পাঠ ১৭ 


কথা বলতে পারেন। সম্রাট সান করলেন হোয়াংহোর সাথে লড়াই । 
তার ইঞ্জিনিয়ার “উ” নয়টি পাহাড় ভেদ করে জলের পথ বানিয়ে, 
নয়টি হুদে সেই জল সঞ্চয় করে, নয়টি নদীর বন্যা রোধ করেছিলেন । 
তিনি না থাকলে “চীনের মানুষ জলের মাছ হয়ে যেত।” একের পর 
এক রাজাদের সম্বন্ধে এই সব কাহিনী থেকে চীনসভ্যতার ধারাবাহিক 
উন্নতির আভাস পাওয়া যায়। 

3, 5. Write a short essay on the Golden Age in 
ancient Greece ( or the Periclean Age ). 

পেলপোনিসাস্‌ যুদ্ধে এথেন্সের দর্ভাগ্য এসেছিল। কিন্ত পেরিক্লিসের 
সময় দর্শন, সাহিত্যে, শিল্পকলায় এথেন্সে এসেছিল স্বর্ণযুগ । কথাতেই 
বলে “পেরিক্লিসের এথেন্স” । 

পেরিক্লিস্‌ ছিলেন যানথিপাসের ছেলে । জেনে! এ্যানাজাগোরাস্‌ 
প্রভৃতি পণ্ডিতরা ছিলেন তার শিক্ষক। তিনি ছিলেন দুনী তিমুক্ত, 
বিচক্ষণ, সুবক্তা। এক নাগাড়ে ৩০ বছর তিনি ছিলেন এথেন্সের 
একচ্ছত্র নেতা । পেরিক্লিসের নীতি ছিল এথেন্দে গণতান্ত্রিক শাসন 
আরও বাড়িয়ে তোলা, দরিদ্রদের অন্ন, বস্তু, বিনামূল্যে আমোদ- 
উপভোগের সুযোগ দেওয়া । অন্যদিকে তার ইচ্ছ। ছিল এথেন্সকে 
গ্রীক জগতের রাণী করে ভোলা । 

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছিলেন । তিনি 
ছিলেন স্থপতি-ভাক্কর ফিডিয়াস্‌, এতিহাসিক হেরোডোটাস, নাট্যকার 
ইউরিপিদিন এবং সফোরেসের পৃষ্ঠপোষক । এতিহাসিক থুকিডাইডিস্‌ 
ছিলেন তার সময়েরই লোক। এই সময়ে সবদিকেই এথেন্সের উন্নতি 
হয়েছিল বলে পেরিক্লিসের যুগকেই বলা হয় এথেন্দের স্বর্ণযুগ । 

সে সময় হোমারের মহাকাব্য চর্চা হতো ঘরে ঘরে। অনেক কবি 
খণ্ড-কবিতাও লিখেছেন। বীণা বাজিয়ে গীতিকাব্য গাওয়া হত। 
সাহিত্যের আর একটি দিক ছিল নাট্য সাহিত্য। সঙ্গীত এবং বাগ 
নিয়ে খোল আকাশের নীচে অভিনয় হত। এসকাইলাস লিখেছিলেন 
*প্রমিথিউস্” এবং "পাসসিয়ানস্ঠ নাটক । এ সময়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 


ইতিহাস তত্ব ৪)--২ 
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ছিলেন সফোক্লেস্‌। নাটক প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়ে- 
ছিলেন ২০ বার। অনুমান করা হয় তিনি ১৩০ খান! নাটক 
লিখেছিলেন । কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৭ খানা পুরে! পাওয়া! গেছে ॥ 
আন্তিগোনে, এলেকক্রা, অদিপাস্‌, টীরানাস্‌, এ্যাজাক্ম প্রভৃতি হল তার 
বিখ্যাত নাটক। আজও সার! পৃথিবীতে সফোক্লেসের নাটক অভিনীত 
হয়। অন্যান্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ইউরিপিদ্রিপ। সাধারণ 
মানুষের দুঃখ নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন । আর ছিলেন এরিষ্টোফেনিস্‌। 
হাসির নাটকে তিনি এথেন্দের নেতাদেরও বিদ্রপ করেছেন। 

ইতিহাস রচনার সুরুও হয় এই যুগের গ্রীসেই ৷ গ্রীস, মিসর এবং 
পারস্ত সাম্রাজ্যের নান! জায়গায় ঘুরে ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস 
অভিজ্ঞতার বিবরণ তৈরি করেন। গ্রীক ভাষায় “ইস্টোরি” কথাটিতে 
বোঝাতে! অনুদন্ধান এবং সত্যাসত্য বাচাই । হেরোডোটাস বিভিন্ন 
খবর যোগাড় করে সাধ্যমত যাচাই করে নিয়েছিলেন। ভারত সম্পর্কেও 
তার লেখায় কিছু উল্লেখ আছে। শ্রীক-পারস্ত যুদ্ধ এবং এ সময়ের 
নানা ঘটনা নিয়েই লেখা হয়েছে তার “ইতিহাস৮। এর অল্প পরেই 
ছিলেন আর একজন বিখ্যাত এতিহাসিক ! তার নাম থুকিভাইডি্ ! 
পেলপোনেসিয়ান যুদ্ধের ভুলভ্রান্তি বিচার করে তিনি লিখেছেন এ 
যুদ্ধের ইতিহাস । 

সারা পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিসও এই যুগেই 
এথেন্সের উপকণ্ঠে জন্মেছিলেন। মানুষের সাথে তিনি নান] প্রশ্ন 
আলোচনা করতেন, তাদের ভুল ধারন। ভাঙ্গতেন। তার সম্বন্ধে 
গ্রীক নেতা আলসিবিয়াভিদ বলেছিলেন, “তার স্বভার এত সুন্দর 
দোনার মত, স্বগীঁয় এবং বিস্ময়জ্নক যে তিনি বা কিছু বলেন, সবই 
ঈশ্বরের বাণী মনে করে পালন করা উচিত ।* 

সক্রেটিসের ব্রত ছিল অসত্যের আবরণ খুলে দেওয়!। তিনি 
বলেছেন, “নিজেকে জানে|। জ্ঞানই পুণ্য । সুতরাং সকলকে শিক্ষা 


দেওয়া! দরকার। শিক্ষার আলোতে অন্যায় পালিয়ে যাবে। সব 
কিছুই যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে হবে ।” অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে 
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শাসকদেরও তিনি আক্রমণ করলেন। পেরিক্লিসের পরে ধারা এথেন্সের 
শাসক হয়েছিলেন, তারা ভয় পেলেন। গ্যানিটাজ তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনলেন যে তিনি যুবকদের “বিপথগামী” করেছেন এবং 
রাষ্ট্রের ক্ষতি করেছেন । 

বিচারের সময় সক্রেটিস বললেন, “মামি সবাইকে বলেছি ক্ষুদ্র 
স্বার্থের কথা না ভেবে আত্মার পবিত্রতার কথা ভাবতে ।.....- আমার 
এই শিক্ষাই যদ্ি যুবকদের বিপথে নিয়ে থাকে, তবে আমি অপরাধী |” 
বিচারকর| সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। প্রথা অন্তুদারে বিষ পান 
করে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন । 

গ্রীকদের চেষ্টায় চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, বিশেষ করে জ্যামিতির 
অনেক উন্নতি হয়েছিল। এখেন্সের স্থদিনে দেবদেবীরও সুদিন এসে- 
ছিল। এথেনা, এ্যাপলো» ডেমেটার, ডিওনিসাস্‌, জিউস্‌, প্লুটো, 
পসিডন, আটেমিস্‌, এ্যাফ্রোডাইট প্রভৃতির মন্দির হল দিকে দিকে । 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উন্নতি হল। মন্দিরের গর্ভগৃহ, মন্দিরের 
চারপাশে বড় বড় স্তম্ভ, মন্দিরের চূড়া তৈরি হল। শিল্পী ফিডিয়াস, 
তৈরি করলেন হামিস্‌’ এর মূতি এবং কাঠের উপর সোন! ও হাতীর 
দাঁতে মোড়া এথেনার মুতি। . এলিস্‌’-এর অলিম্পিয়াতে জিউস্এর 
যুতি গড়লেন তিনি। তীর তত্বাবধানে মার্বেল পাথরে তৈরি হল 
এখেনার মন্দির “পার্থেনন”, তৈরি হল এথেল্সের গ্যাক্রোপলিম। 
মাইরনের তৈরি ডিস্কাস্‌ ছোড়ার মুতি আজও সবাইকে অবাক করে 
দেয়। হাতীর দাতের উপর সুম্ম চিত্র হল । ফুলদানি এবং বাটির গায়ে 
যে ছবি হল» তা দেখে ইংরেজ কবি কীটস্‌ ধন্য ধন্য করে কবিতা 
লিখেছেন । 

Q. 6. Give an account of the early rise of Rome 
With reference to the Plebeian, Citizenship and 
Carthage problems. 

ভুমধ্য সাগরের মধ্যে লঙ্ব। হয়ে নেমে গেছে ইতালী । উত্তর দিকে 
রয়েছে আল্প্‌ পর্বত । অন্য তিন দিকে সমুদ্র! তার ফলে সমুদ্র 
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পথে ইতালীয়রা বাণিজ্য করতে পেরেছেন পুবের সাথে, পশ্চিমের 
সাথে আর দক্ষিণে আফ্রিকার সাথে। ছু" হাজার মাইল সমুদ্রুট 
থাকায় সমস্ত ভূমধ্য সাগরের উপর ‘ইতালী খবরদারি করতে 
পেরেছিল । 

“রোম” এখনও ইতভাঁলীর রাজধানী । প্রায় তিন হাজার বছর 
আগে এখানেই স্থগ্রি হয়েছিল প্রাচীন রোমীয় সভ্যতা । তামা যুগের 
জিনিসপত্রও এখানে পাওয়া গেছে। আফিকা, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রীস 
থেকেও মানুষ এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য ল্যাটিন 
ভাবাভাবি ল্যাটিন গোষ্ঠীই ছিল রোমের প্রধান শক্তি। 

রোম শহরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পটি হল- রাজ! সুমিটারকে 
খুন করে তার ভাই সিংহাসনে বদলেন। নুমিটারের মেয়ে সিলভিয়ার 
দুটি শিশুপুত্রকেও হত্যার ব্যবস্থ। করলেন। কিন্ত দৈবন্রমে এক 
মা-নেকড়ে নিজের দুধ দিয়ে ছেলে দুটিকে বাচিয়ে রাখে । পরে 
তাদের পালন করেন এক রাখাল । তাদের নাম হল রোমুলাস এবং 
রেমাস১। বড় হয়ে এর! হুমিটারের হত্যাকারীকে সাজা দেন। 
এরাই রোম নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্র থেকে ১৫ মাইল দুরে, 
টাইবার নদীর পাড়ে, রোম শহরটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। নিরাপদ 
ছিল বলে অনেক লোক এসে রোমে বাদা বাধেন। খ্রীঃ পুঃ ৭৫৩ থেকে 
৫১০ সনের মধ্যে ৭ জন রাজার রাজত্বে রোম রাজাটি বড় হয়। 
নানাদিকে বাণিজ্য ঘাটিও গড়ে ওঠে। কিন্তু অভিজাতরাই হলেন 
রোমের আসল প্রভু ! 

এই অভিজাতদেরই বলা হয় প্যার্্রপিয়ান। এরা ছিলেন 
রোমের পুরানো ল্যাটিনদের বংশধর | সংখ্যায় কম। কিন্তু সব ক্ষমতাই 
ছিল এদের হাতে। ল্যাটিন বংশের নয়, এমন যে সব ইতালীয় 
রোমের বাণিন্দা হয়েছিলেন, তারাই প্লেবিয়ান। সংখ্যায় বেশী 
হলেও তাদের অধিকার ছিল খুবই কম। অত্যাচারী সপ্তম রাজ! 
টারকুইনাস ন্তুপারবাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রোমে প্রজাতন্ত্র হল। 
সার! ইতালী জুড়েই হল রোমের প্রতুত্ব। দাসের সংখ্যাও বাঁড়ল। কিন্তু 
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নামেই প্রজাতন্ব। আসলে রোমে হল অভিজ।ভতন্ত্র__প্যা্ ট্রসিয়ানদের 
শাসন। রি 

প্লেবিয়ানদের মধ্যে ছিলেন শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর 
এবং সৈম্তারা। এ'র! ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক । শাসন, বিচার 
এবং সরকারী কাজে এর অংশ নিতে পারতেন না। চড়া সুদে ধার 
নিয়ে দেনার দায়ে সব কিছু খুইয়ে গরীব প্রেবিয়ানদের সমস্ত 
পরিবারকেই দাসত্ব মানতে হত। সৈন্যদের মধ্যে প্লেবিয়ানই ছিলেন 
বেশী। অথচ যুদ্ধে জয় করা জমির সবটাই প্যাট্রিসিয়ানরা ভাগ 
বাটোয়ারা করে নিতেন । খ্রীঃ পৃঃ ৪৯৪-৪৯৩ সনে প্লেবিয়ানরা দল 
বেঁধে রোম ছেড়ে চলে যান। এই ঘটনাকে বলে প্রথম বিচ্ছেদ ! 
কিন্তু এরা না থাকলে রোমের সম্পদ তৈরি করবে কে? সৈন্য 
আসবে কোথা থেকে? প্যাট্রিসিয়ানর1 প্রেবিয়ানদের কিছু অধিকার 
মেনে নিয়ে আপস করলেন। প্যাট্রিসিয়ানদের ক্ষমতা কিন্তু কমল 
না। প্রেবিয়ানর। দ্বিতীয়বার রোম ছাড়লেন । ২০০ বছর আন্দোলনের 
ফলে খণ-দাস প্নেবিয়ানরা মুক্তি পেলেন। জমিতে এবং শাসনে 
তাদের অধিকার আদায় হল। কিন্তু সব প্রেবিয়ানরা সমানভাবে 
এই সব সুবিধে পেলেন নী। তাদের মধ্যেও তে! ধনী-দরিদ্রের 
পার্থক্য ছিল! ধনী প্লেবিয়ানরা ভিড়লেন প্যাটিসিয়ানদের দলে । 
জমির দাবি মেটাতে গরীব প্রেবিয়ানদের পাঠানো হল নূতন নূতন 
উপনিবেশে। 

প্লেবিয়ান সমস্যার পরে এল রোমের নাগরিকতার সমস্তা। রোম 
রাজ্যটি বড় হওয়ায় যারা রোমের প্রজ। হয়েছেন, ভার! শুধু অধিকারহীন 
‘প্ৰজাই’ থাকবেন, কিম্বা নাগরিকের অধিকার তারাও পাবেন? 
নাগরিক বলে স্বীকার না করায় এরা জমিতে ভাগ পেতেন না। সব 
কিছু ঝুঁকির কাজে এদেরই পাঠানো হত আগে। কিন্তু সেজন্যও 
কোন সুবিধে পেতেন না! 

নাগরিকের অধিকার না দেওয়ায় ইতালীর অন্যান্য জায়গার 
যান্যরা রোমের উপর খুবই ক্ষেপে গিয়েছিলেন। হ্যানিবলকে 
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হারিয়ে এবং পিউনিক যুদ্ধের বিপদ কাটিয়ে রোমানর! প্রতিশোধ 
নিতে লাগলেন । এমন আইনও পাস হল যে ইতালীয়দের নাগরিক 
অধিকার দেওয়ার সুপারিশ যিনি করবেন, তাকেই শান্তি দেওয়। 
হুবে। ইতালীয় অস্ত্র ধরলেন। সুরু হল ইতালীয় যুদ্ধ” । 
একে সমাজিক যুদ্ধও বলে। ইতালীর জমিজমা, চাষবাস তছনছ হল। 
তিনি লক্ষের বেশী লোক মরল। কিন্তু ইতালীয়দের নাগরিক অধিকার 
রোমকে একটু একটু করে মানতেই হল। 

রোম ও কার্থেজ’'এর পিউনিক যুদ্ধ £ হ্যানিবল ছিলেন কার্থেজের 
সেনাপতি । ভূমধ্যসাগরে পাড়ে, উত্তর আফ্রিকায়, ইতালীর ঠিক 
উল্টোদিকে ছিল কার্থেজ। ফিনিসীয় বণিকরা অনেকদিন আগেই 
এখানে একট! বাণিজ্য ঘাঁটি বানিয়েছিলেন ॥ কালক্রমে কার্থেজ 
হয়েছিল স্বাধীন রাজ্য ৷ 

কার্থেজ'এর ছিল বিরাট নৌবহর আর বাণিজ্য। ভূমধ্যসাগরের 
উত্তরে ও দক্ষিণে রোম ও কার্থেজ। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে কার 
একাধিপত্য থাকবে? যুদ্ধ করেই মীমাংসা হল। রোম ও কার্থেজের 
মধ্যে যুদ্ধ চললো খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ সন থেকে ১৪৬ সন পর্যন্ত। *“পিউনিকাস্” 
কথাটিতে বোঝাতো ফিনিসীয়!। এ জন্য এই যুদ্ধকে “পিউনিক যুদ্ধও” 
বলে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়-_-এই তিন পর্বে যুদ্ধ চলেছে । প্রথমবার 
নৌধুদ্ধই হল বেশী। রোমেরই জয় হুল। কার্থেজ'এর সেনাপতি 
সামিলকার বার্কা, তার জামাই হাগড়.বল এবং ছেলে হানিবল তখন 
স্পেন থেকে রোম আক্রমণের ব্যবস্থা করলেন। 

সরাসরি রোমকে আঘাত করবার জন্য ২৬ বছর বয়সের কার্থেজ- 
সেনাপতি হ্যানিবল সৈম্যবাহিনী নিয়ে আল্পস্‌ পৰ্বত পেরিয়ে অসাধ্য 
সাধন করলেন । হা'সডুবলও স্পেনে রোমীয় সেনাপতি সিপিওকে 
হারালেন। কিন্ত সিপিওর ২৪ বছরের ছেলে পাবলিয়াস জিপিও 
সোজ! আফ্রিকায় এলেন। হানিবল রোমের দরজা থেকে ছুটে 
এলেন। এই যুদ্ধে প্লিপিওরই জয় হল। তিনি হলেন “আফ্রিকানাজ্‌ 
(আফ্রিকা বিজয়ী )। কার্থেজের নৌবাহিনী এবং উপনিবেশ কেড়ে 


বিষয়ের পাঠ ২৩ 


নেওয়! হল। দ্বিতীয় যুদ্ধে হেরেও ব্যবসা! বাণিজ্য করে কার্থেজ আবার 
নিজের পায়ে দাডাল। এমনটি কি রোম সহা করবে? তৃতীয় বার 
যুদ্ধ হল। বিজয়ী রোম কার্থেজ নগরীকে ধ্বংস করল। পৃথিবীর 
মানচিত্র থেকে কার্থেজ মুছে খেল। রোম তখন “ভূমধ্যসাগরের রাণী । 
সাত্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে রোমের প্রতিনিধির! (কন্সাল২) শাসন 
করতে লাগলেন খুদে রাজার মত। 


Q.7. Make a critical estimate of the Indus Valley Civilisation. 

আবিষ্কার স্থল--সিন্ধুর লারকান! জিলায় মহেঞ্জোদড়ো, পাঞ্জাবের মণ্টগোমারা 
জিলার হরপ্লা, সিন্ধু-বেলুচিস্তানের অন্যান্য স্থান, রাজস্থানের কোন কোন জায়গায় । 
ইদানীংকালের অন্যান্য অনেক প্রতৃতাত্বিক আবিষ্কারকেও এর সমসাময়িক বলে দাবি 
করা হয়_এমন কি বাংলাদেশেও । মহেঞজোদড়োর অর্থ মুতের টিবি। দিদ্ধনদ 
এবং পশ্চিম নাড়া খালের মধ্যবতর্ণ স্থলে অতি উর্বর ভূমি__স্থানটিকে নন্দন কাননের 
সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় 'নখলিন্তান'। আবিষ্কৃত হয়েছে পাচ হাজার বছরের 
পুরানো নগরা, যা সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ ৭ বার পুনননিমিত হয়েছিল। 
মিশর, এসিরিয়।, বা।বিলনের সমসামায়ক। 

লিখিত উপাদানের অভাব ; লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি, জিনিসপত্র থেকে 
ধারণা করে নিতে হয় । লিপির পাঠোদ্ধারের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় । 

আবিদ্কতজিনিস--১) গৃহ--অনেক এবং নানা ধরনের, প্রাসাদ ও সাধারণ 
গৃহ, একাধিক তল, বাধানো মেঝে, উঠান, দরজা জানালা, সিড়ি, নর্মমা, স্নানাগার, 
স্তম্ভযুক্ত বিশাল হলঘর, ভাল পোড়ানো! এবং বড় ইটের ব্যবহার । 

(২) সাধারণ দ্বানাগার, প্রশস্ত রাজপথ ইত্যাদি । উন্নত নাগরিক সভ্যতার 
নিদর্শন । 

(৩) খা্য_বালি, খেজুর, ডিম, মাছ ইত্যাদি । 

(৪) পোশাক ও জলংকার--সূৃতি ও পশমী, বিভিন্ন ধরনের অলংকার এবং 
মূল্যবান পাথরের ব্যবহার । ্রীপুরুষ উভয়েই অলংকার প্রিয় । 

(৫) তৈজসপত্ৰ-মাটি, তামা, রূপো, ব্রোঞ্জের জিনিস, সুই, বরশি, কুড়োল, 
মিল্রীর হাতিয়ার, বাটথারা গ্রভাতি। 

(এই ধরনের জিনিস মেসোপোটামিয়ার কিস, উর প্রভৃতি স্থানেও পাওয়া 
গেছে।) লোহার প্রমাণ সামান্য । বাচ্চাদের চাকাওয়ালা খেলনা গাড়ী, পাশা 


ইত্যাদি। মারণান্ত্রের মধ্যে কুঠার, বর্শা, ছোরা, গদা, শিরন্ত্াণ গরভাতি। 
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গৃহপালিত পশুর মধ্যে ষাঁড়, মোষ, ভেড়া, হাতী, উট, কুকুর । ঘোড়া সম্বন্ধে সন্দেহ 
করা হচ্ছে। 
পাঁচশ শিলমোহর-আকারে ছোট, টেরাকোটার কাজ, বিভিন্ন মুর্তি ও 
চিনত্রলিপির ছাপ । বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বলেই মনে হয় । ধাতুর 
বিবিধ ব্যবহার প্রমাণ করে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা । ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন আছে। 
শিল্প কাজের মধ্যে ম্ত্শিলপ, ভীত, ছুতোর, কামারের কাজ, হাতার দাত কিন্বী পাথরের 
কাজ করার দক্ষতার প্রমাণ আছে। 
মাতৃ তথা শক্তি পূজা, যোগী শিব পুজা, লিঙ্গ পূজা, নাগযক্ষের আরাধনা, এমনটি 
ভাঁক্তবাদের নিদর্শনও মেলে ৷ সুতরাং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথ! কল্পনা 
করা যায়। 
তুলনা_নাগরিক জীবন, ইটের ব্যবহার, চিত্রলিপি, কুমোরের চাকা প্রভৃতির 
ব্যাপারে সুমের ও মেসোপটামিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য । মহেঞ্জেদড়ো ধরনের শিলমোহর 
এলাম ও মেসোপটামিয়ায় আবিদ্কত। সুতরাং উভয়ের সংযোগ কল্পনা করা চলে৷ 
কিন্ত কার কাছে কে খনী এই প্রশ্ন এখনও তর্কীভীত নয়। 
বৈদিক সভ্যতা গ্রামীণ, সিন্ধু সভ্যতা নাগরিক; বৈদিক আমলে লোহার ব্যাপক 
ব্যবহার, প্রতিরক্ষা মূলক অন্তরশন্ত্র, ঘোড়ার ব্যবহার, গো-পুজা প্রভৃতির নিদর্শন । সিন্ধু 
সভ্যতায় তেমন নয় । ধৰ্মীয় চেতনায়ও পার্থক্য । 
তবে কোনটি আগে? খক্‌ বেদকে পাগুতরা তিন হাজার বছরের পুরনো বলেন। 
সেই হিসেবে সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীনতর | কিন্তু কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। 
প্রমাণাদিও প্রশ্নাতীত নয়। 
এরা কোন জাতির লোক? সুমেরীয় বিদ্বা দ্রাবিড়! দ্রাবিড়ুরা পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
বেলুচিন্তানে থাকতেন এবং হয়তো মেসোপটামিয়ায় সরে গিয়েছিলেন । বেলুচিস্তানে 
কোন কোন অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষার ব্যবহার আছে। তবে কি এরা আর্য? এর স্বপক্ষেও 
অভিমত আছে। কিন্বা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি? এইসব প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত ৷ 
ধ্বংসের কারণ-কয়েকটি মতামত প্রচলিত, যেমন--শক্রর হঠাত আক্রমণ, 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সিদ্ধুর বস্তা” খরা এবং মরুভূমিত্ব লাভ ইত্যাদি। প্রশ্নটি এখনও 
অমীমাংসিত । 
Q. 8. Give a critical account cf the political and social aspects 
of Early Vedic civilisation. 
মূল আবাসভূমি_ সিদ্ধ অববাহিকার উত্তরাঞ্চল । এইসব অঞ্চলের নদনদশীর 
উল্লেখ পাওয়া যায়__কুভ (কারুল ), শুভস্ভ ( স্বোয়াত ), ক্ৰুমু (কুররাম ), গোমতি 
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(গুমুল % সিন্ধু, বিতস্তা ( বিলাম ), আসিকনি ( চেণাব ), পুরুষনি ( রবি ), বিপাশ 
(বিয়াস ), শতদ্র (সাতলেজ ) এবং পরিশেষে যমুনা, গঙ্গা, সরয্‌, ইত্যাদি । সুতরাং 
পূর্ব আফগানিস্তান থেকে উত্তর গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত; এটরই নাম ছিল সপ্তাসন্ধু। 
ক্রমে আবাসভূমির আরও বিস্তৃতি ঘটেছে। 

এরা ভারত থেকে মধ্য এশিয়ায় কিন্বা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন? 
অতদৈধ আছে । খক্বেদে উল্লেখ আছে প্রাচীন আবাস ভূমিতে (প্রতুওক ) ইন্দ্রকে 
আহ্বান করা হয়োছিল। তিনি দূর দেশ থেকে গঙ্গে এনেছিলেন দুইটি গোষ্ঠী-যদু, 
তুর্বস। ব্রঁচিবং নামের স্থানীয় এক গোষ্ঠীর পক্ষে তুর্বসরা লড়াই করেছিলেন। 
এই সংঘর্ষে পার্থবের নেতৃত্বে সৃঞ্রয়গণ জয়লাভ করেন। (যাঁদ হরিয়াপ্নার অর্থ হয় 
হরগ্না এবং ব্রীচিবং যাঁদ সিন্ধু অববাহিকার মানুষ হয়, তবে সমস্যার সমাধান 
অনেকাংশে সহজ হবে )। 3 

ইন্দ্রসেবব গোষ্ঠীগুলি ছিল দুইদলে বিভক্ত__.ক) স্বঞ্রয় এবং ভরত । (ভরদ্বাজ 
মুনির কৃপায় উভয়ের ভাগ্য সুপ্রসন্ন )। থে) যদু, তুর্বস, ক্রু, অনু, পুরু প্রভৃতি । 
খরা প্রায়ই অনার্ধদের সঙ্গে মিত্রতা করতেন। যদু ও তুর্বসকে উল্লেখ করা হয়েছে 
দাসরূপে, অন্য তিনটিকে আীপ্রবাচ (দুর্ম'খ ) রূপে । কিন্তু এদের সকল থেকেই পৃথক 
ছিলেন দস্যুরা। এরা কে? 


বাশিষ্ঠের কৃপায় ভরতগোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি ঘটে । এই বংশেই জন্মলাভ করেন 
দিবোদাস এবং তার পুত্র অথবা পৌত্র সুদাস। দশরাজার যুদ্ধে পুরুষনির তীরে 
ভরতরা সব শত্রকে পরাজিত করে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন! তার চেয়েও বেশী 
লড়াই করেন অনার্ধদের বিরুদ্ধে । দিবোদাস লড়েন সম্বরকে। সুদাস লড়াই 
চালিয়ে যান। বিশ্বামিত্রের পরিচালনায় এরা কিরাতদের বিরুদ্ধেও ( দক্ষিণ 
বিহার) অভিযানের সংকল্প করেন। এই সংগ্রামে ভরতগণকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্রণী 
পুরুরা সাহায্য করেন। তাদের এক রাজার নাম ছিল ত্রাসদস্যু । 


রাজনৈতিক জীবন--পিতৃপ্রধান পরিবারই সমাজের ভাত্তি। রাষ্ট্রীয় সংগঠন 
ছিল গ্রাম ( গ্রামনীর অধীন ), বিশ (বিশপতি ), জন ( গোপ, কখনও রাজা) । 
ভরতরা গঠন করেছিলেন একটি জন। রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন বংশানুক্রমিক রাজা 
(হয়তো রাজা নির্বাচনও প্রচলিত ছিল; খক্বেদে গণস্বীকৃতির উল্লেখ আছে )। 
খকবেদে সম্রাটের কথাও আছে। রাজা ছিলেন সাধারণ থেকে পৃথক,_ প্রধান 
দায়িত্ব ছিল নিরাপত্তা বিধান কর! ; সহায়ক ছিলেন পুরোহিত ও সেনানী। গণপতি 
অথবা জোষ্ঠর কথাও উল্লেখ আছে। আর ছিল সমিতি ( সাধারণ পরিষদ ) এবং 
সভা (ক্ষমতাশালী অভিজাত পরিষদ )। 


২৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয়, পাঠ পদ্ধতি 


সামরিক সংগঠন-_দেনা, রখ, অশ্বারোহী । যুদ্ধান্্র ছিল ধনুক, বর্শা, তরবারি, 
কুঠার ইত্যাদি। দুর্গের প্রধান ছিলেন পুরপতি 

পরিবার ছিল সমাজের ভিত্তি। পরিবারের প্রধানকে বলা হতো দম্পতি অথবা 
গৃহপাঁত। বিয়ে হতো কণের বাড়ীতে বসে। বাল্য বিবাহ বিশেষ ছিল না, স্বেচ্ছা 
িবাহও ছিল। সাধারণতঃ এক বিবাহই প্রচলিত ছিল; তবে পুরুষের বহু বিবাহ 
হতেও পারতো । স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তা ছিল নিখিদ্ধ। নারীরা পরনির্ভর ছিলেন, 
কিন্তু সম্মান পেতেন । পোশাক ও সঙ্জার প্রতে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 

পুরুষদুক্তে সমাজে চারবর্ণের উল্লেখ আছে। “পুরুষে'র মুখ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে 
ব্রাহ্মণ, বান্ধ থেকে রাজন্য, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শুদ্র। এই অনুসারেই 
সমাজে স্থান নিিত হয়েছে । অবশ্য খকবেদে আন্তবর্ণ সংযোগ সম্বন্ধে বিধি নিষেধ 
কিন্বা অন্পৃশ্ততার উল্লেখ তেমন নেই। বস্তুতঃ বর্ণাএম তখনও কঠোর হয়নি। 
পরবতরকালে কঠোরতা আসে এবং তিনটি উচ্চবর্ণের জন্য চতুরাশ্রম জীবনের 
পারকল্পনা হয়। (সাম্প্রতিক একটি অভিমতে দাবি করা হয়েছে যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার 
সুচন! হয়েছিল অনার্য আমলেই )। 

নগরের উল্লেখ নেই, কিন্তু পূর’এর উল্লেখ আছে। গ্রামীণ কৃথিজীবশ পারিবারিক 
জীবনের চিহ্ন সুপ্প্ট। তবে এই সমাজে ধর্মে, গৃহে, সামাজিক আচরণে পুরুষের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল 

বিঃ দ্রঃ ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্সজীবন সম্বন্ধে আর, 
একটি প্রশ্ন তৈরি করে নেবেন। 

Q.9. Attempt a critical appraisal of the political and social 
condition in Later Vedic India, pointing out the departure from 
the Early Vedic stage. + 

রা্ট্রনৈভিক_-আদি বৈদিক যুগের গোষ্ঠী জশবনের পরিবর্তে বিরাট রাজা এবং 
কেন্দ্রীভূত রাজশভির উত্থান ।-_গঙ্গা-যমুনা-গগুক অববাহিকা অধিকৃত ( অগ্নি দেবতা 
নুতন ভূমির স্বাদ গ্রহণ করেছেন )। কিছু কিছু উৎসাইণ ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে বিন্ধ্যারণ্যে 
গ্রবেশও করেছেন । উত্তর ভারতের কেন্দ্রভূমি (ঞ্রুব মহাদেশ ) কুরু-পাঞ্চালদের' 
অধিকারে । এখান থেকেই কোশল-কাশী-গগুক ও বিদর্ভে প্রসার ঘটে । এই নিতান্ত 
পরিচিত আবাসভূমির বাইরে তীর! উল্লেখ করেছেন অঙ্গ (পূর্ব বিহার ), মগধ ( দক্ষিণ 

বিহার), পৃণ্ড, (উত্তর বঙ্গ), পৃলিন্দ-শবর (বিন্ধ্যারণ্যে ), অন্ধের (গোদাবরী 


উপত্যক1 ) কথা । 
দুইটি শক্তি তখন প্রতাপান্বিত। (১) কুরু-_ (পুরু-ভরত প্রভৃতির অংশ এবং 
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অন্থান্ কয়েকটি গোষ্ঠীর মিশ্রণে উৎপন্ন )। এদের রাজ্য ছিল দিল্লী-মশরাট-কুরুক্ষেত্র 
অঞ্চল। (২) পাঞ্চাল__(সৃষনয়-তুর্বস প্রভূত সহ মিশ্রিত)। এদের রাজ্য ছিল 
বেরিলী-বদাউনী অঞ্চল। 

পরীক্ষিং, জন্মেজয় প্রভৃতি বিখ্যাত রাজারা কুরুবংশের ৷ কালক্রমে এই শক্তির 
ক্ষয় হয় এবং কুরুক্ষেত্র পাঁরতাাগ করে এলাহীবাদের কাছে কৌশাম্বীতে রাজ 
করেন বৌদ্ধ ধর্মের উ্থানকাল পর্ধন্ত। পাঞ্চালদের কাতিত ছিল দার্শনিক ও তাত্বিক 
ক্ষেত্রে। প্রবাহন জৈবাঁলশ, আরুণি, শ্বেতকেতৃ, প্রভৃতি ছিলেন পাঞ্চালের । 

উপনিষদের যুগে রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্র স্থানান্তরিত হয় “বিদেহ”তে। এখানকার” 
রাজা জনক ( যাজ্ঞাবন্ধের পৃষ্ঠপোষক ) সম্রাট উপাধি পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ শক্তি 
উত্থানের স্বল্নকাল আগে এই রাজোর পতন ঘটে। 

রাজশক্তির উত্থান এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা। উপযুক্ত নেতৃত্বে গোঁঠী' 
মিশ্রণের ফলেই এ জিনিস সম্ভব হয়েছে। রাজস্বর্ূপে সাধারণ লোকের দেয় ছিল 
বলি, শুক্ষ, ভাগ। রাজার প্রধান দায়িত্ব ছিল সামরিক ও বিচারগত। [তিনিই 
দণ্ডধারণ করতেন এবং নিজে শাস্তির উধের্ব ছিলেন । সক্ষম রাজারা রাজা-বিশ্বজনীন, 
সর্বভূমি, একরাট প্রভাতি উপাধি ধারণ করতেন এবং রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ 
প্রভৃতি যজ্ঞ করতেন। (অর্থাৎ সাম্রাজ্যের চেতনা বেশ দানা বেঁধে চলেছিল । এই 
গঁতই পরবর্তী যুগে মগধের উত্থানকে সম্ভব করেছিল )। মধাদেশের রাজাদের উপাধি 
দিল ‘রাজা? ; দক্ষিণ দেশে ‘ভোজ’ ; পশ্চিমাঞ্চলে স্বরাট’ ; উত্তরাঞ্চলে “বিরাট? 
এবং পূর্বাঞ্চলে সম্রাট, (লক্ষণীয় যে পূর্বভারতেই উত্থান ঘটেছিল প্রথম ভারতায় 
সাআজ্যের )। 

সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়রাই রাজা হতেন। উত্তরাধিকার বিধি প্রচলিত ছিল। নির্বাচনও 
যে না ছিল এমন নয়। তবে প্রাথাঁপদ রাজপাঁরবারের মধ্যেই সাধারণত সীমাবদ্ধ 
থাকতো । রাজা কিন্বা৷ রাজকর্মচারীর পদচ্যুতও অজানা নয়। সভা ও সামী 
তখনও ছিল। ত্রান্সাণরা ক্ষত্রশাক্তির উত্থানকে সুনজরে দেখেননি । তাই সংঘর্ষ 
হয়েছে। 

প্রশাসনে এসেছে জটিলতা । সাংগ্রাহিত্‌, ভাগদুঘ, সূত, ক্ষাত্র, অক্ষবাপ প্রভৃতি 
রাজকর্মচারশীর কথা জানা যায়। পুরাতন পুরোহিত, সেনানী, গ্রামনী তখনও. 
অবশ্য ছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরবতাঁকালে ‘সচিব’ পদের উল্লেখ আছে। 

প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন স্থপতি (প্রান্তীয় প্রদেশের জন্য ), সৃতপাতি, (১০০ 
গ্রামের শাসক )। এদের নীচে ছিলেন বনু স্তরের শীসক। গ্রাম শাসক ছিলেন 
“আধিকৃত'। এইসব কর্মচারী রাজা কর্তৃক নিয়োজিত হতেন। পুলিশকে বল 
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হত উগ্র । বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা। [তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন 
অধ্যক্ষদের কাছে। সালিশ! ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েং প্রথাও ছিল। 

সমাজ জাবনে ঘরবাড়ী, খাদ্য পানশয়, পোষাক পারচ্ছদে মৌলিক পরিবর্তন 
'আসেনি। তবে সামাজিক আমোদ প্রমোদ এবং আনন্দমূলক সাহিত্য প্রচেষ্টা 
প্রসারিত হয়েছে। নারীর স্থান হয়েছে পুর্বাপেক্ষা নিক্নতর। বাল্য বিবাহ, সপত্নী 
ব্যবস্থা, বিবাহ বিধির পরিবর্তন এসেছে । বর্ণাশ্রমও হয়েছে কঠোর; তবে আন্তবর্ণ 
বিবাহ স্বীকৃত ছিল। চতুরাশ্রম ব্যবস্থাও দানা হেঁধেছে। সাধারণ নাগরিকরা 
পেশার ভিত্তিতে কৃষক, কর্মকার, সৃত্রধর, চর্মকার, মৎসজীবগ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত 
হয়েছে। পরাজিত অধিবাসীরা অনবরত শুদ্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। সমাজে 
অন্দৃশ্ঠতা প্রবেশ করেছে। সমাজে স্বীকৃত চার বর্ণের বাইরে ছিল (ক) ত্রাত্য। 
প্রাকৃত ভাষা যাযাবর জাতীয় এইসব লোক ব্ৰাহ্মণ্য প্রভাবের অধীন ছিলনা ১ 
কিন্ত ব্ৰাহ্মণ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল। (খ) নিষাদ। এইসব অনার্য আদিবাসী 
'নজেদের গ্রামে নিজেদের রাজ অধীনে ছিল। ( এদেরকেই আধুনিক ভীল বলে 
«কেউ কেউ কনে করেন )। 

সুতরাং আদি .বোদক যুগ থেকে সমাজ ও রা 
এবং সাত্রাজ্যক যুগের পটভূমি তৈরি হয়েছে। 

বিঃ দ্রঃ ছাত্রছাত্রীরা এক্ষেত্রেও অনৈতিক, ধমণয় এবং বিশেষ করে সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য বীতি সম্বন্ধে পৃথক পাঠ তৈরি করবেন বলে আশা করা হচ্ছে )। 

হে. 10. Attempt a critical analysis of the teachings of the 
Buddha. 

(পাঠ পরিকল্পনায় দেওয়া তথ্যাদির সাহায্যে এই প্রশ্নটির উত্তর ছাত্রছাত্রীরা 
নিজেই তৈরি করতে পারবেন )। 


Q. 11. Make an estimate of Asoka. 


ফী জীবনে বিবর্তন ঘটেছে অনেক 


How far was he respon= 
sible for the downfall of the Mourya Empire ? 


শুধু বিজয়ী যোদ্ধা, কিন্বা শাসন সংস্কারক, কিন্বা প্রজাদরদ রাজা হিসেবেই 
অশোকের মুল্যায়ন সম্ভব নয়। অশোকের প্রকৃত মূল্যায়ন তার আদর্শের 
বিচারে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবের ইহলোঁকিক ও পারলৌপিক 
মঙ্গল এবং সকল প্রাণীর সেবাই ছিল অশোকের আদর্শ। কেবল নিজ প্রজার নয়, 
“সকল -মানুষের 'মঙ্গলের জন্য পিতৃদুলভ রাজকীয় আদর্শ তাকে মহান করেছে। 


কেবল কথায় নয়, কাধক্ষেত্রে এই আদর্শ রূপায়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করা 
এবং সকল শাসন ব্যবস্থা ও রাজকর্মচারাদের উদ্ধ দ্ধ করতে পারাই তার কৃতিত্ব। 


বিষয়ের পাঠ ২৯ 


যুদ্ধ পরিহার করেছিলেন বলেই প্রমাণ হয় না যে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অক্ষম কিন্বা 
হীনবল ছিলেন, । কলিঙ্গ যুদ্ধে তার ছু্র্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্ত বিজয়ী 
হয়েও বিজয়ের গৌরব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করাই মহত্ব । ধর্মবিজয়ের পন্থা 
গ্রহণ করতে পারাই মহত্ব । ধর্মযাত্রার পদ্ধতিই তার শ্রেষ্ঠত্বের পারচায়ক। প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রের সঙ্গে ছন্রে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে শান্তি ও মৈত্রীর পথে সাত্াজোর 
গৌরব বৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠত্বের পথ। রাজদণ্ডের অবিসম্বাদিত ধারক হয়েও পিতৃদ্বলভ- 
রাভধর্ম পালন, কেবল নিজের প্রজাপুজ নয়, সকল মানব জাতির প্রতি পিতৃস্বলভ- 
আচরণ করে তিনি মহৎ হয়েছেন । ধর্মকে রহম্যজালে আবৃত না করে তান নৈতিক 
জীবনের উন্নভির পথে ধর্মকে বাস্তব করে তুলোছিলেন। ত্যাগ ও আঁহংসাঁকে 
করেছিলেন মৃলমন্তর। প্রজার ভাষাই হয়েছিল রাজভাষা । আর. বৌদ্ধধর্মকে সমগ্র 


ভারত ও বহির্বিশ্বের ধর্মে পরিণত করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধমপয় সহনশীলতার, 
উদাহরণ রেখে গেছেন । 


পৃথিবীর ইতিহাসে আলেকজা গার, সালণমেন, আকবর, নেপোলিয়ন প্রভৃতি বড় 
বড় সম্রাট এসেছিলেন । এক একটি বিশিষ্ট দিকে এ'রা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। 
কিন্তু কেউই ভ্রটিহীন কিন্বা নিষ্লঙ্ক ছিলেন না । কিন্ত অশোক ছিলেন এ'দের ক্রটি 
সমূহের উর্ধে । মানব জীবনের মৌল সমস্মার সমাধান করাকেই তানি মূলমন্ত্ররপে' 
গ্রহণ করেছিলেন । 


প্রশ্ন হতে পারে যে শান্তি ও অহিংসা নীতি গ্রহণ করে তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যকে 
হীনবল করেছিলেন এবং সাত্রাজ্য পতনের কারণ হয়েছিলেন কিনা ! এই সূত্রে 
মোর্য সাআজ্য পতনের সাধারণ কারণগুলি উল্লেখ করে যাওয়া ভাল । 

অশোকের উত্তরাঁধিকারীদের কথা বিশেষ জানা যায় না। তবে একথা নিশ্চিত 
যে. অশোকের পরেও মৌর্ধ সাআজ্য পঞ্চাশ বংসরের বেশী জীবিত ছিল। সুতরাং 
অহিংসা নীতির আশু ফল হিসেবেই সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল, এমন কথ! বলা' 
যায় না। ক্রমক্ষায়িঞুতার পাঁরণামেই সাত্রাজ্যের পতন এসেছিল । 

অশোকের পুত্র কুনাল পিতার সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন । কিন্তু কাশ্মীর 
_ সাহিতো রয়েছে যে অশোকের আর এক পুত্র জলোঁক ছিলেন কাশ্মীরের রাজ! । 
শিলালিপিতে উল্লেখিত অপর পুত্র তিবরের কথা আর জানা যায় না। সুতরাং 
অনুমান করা চলে যে সাম্রাজাটি দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল । 

কুনালের উত্তরাধিকারী বন্ধুগুপ্চের "কথা পুরাণে উল্লেখ আছে। তার পরবর্তী 
রাজা সম্প্রাতর কথা রয়েছে বৌদ্ধ, জৈন ও ্রান্মণ্য সাহিত্যে। পুরাণে অবশ কুনাল 
এবং সম্প্রতির মধ্যে বহু রাজার কথা বলা হয়েছে । এদের মধ্যে কেবল দশরথের: 


Ill 
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কথাই বিহারের নাগার্ভনি লিপি থেকে নিশ্চিতভাবে জান! যায়। তংপরে 
শালিসুকের কথা রয়েছে গাগি সংহিতায় । তিনি ছিলেন অত্যাচারী । ত্রান্গণ, ভিক্ষু, 
আজশীবিক__কেউ তার অত্যাচার থেকে রেহাই পেত না। দেববর্মণ নামে এক 
রাজার উল্লেখও আছে। সর্বশেষ রাজা বৃহদ্রথকে অপসারণ করেই পু্যা মিত্র শুঙ্গ 
সিংহাসন দখল করেন । এই গেল উত্তর ভারতে সাম্রাজ্যের কথ] । 

কহলনের রচনা থেকে জানা যায় যে মুল সাত্রাজ্য থেকে কাশ্মীর বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিল । কালিদাসের রচনা থেকে বোঝ] যায় যে বেরার অঞ্চলও বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিল । কারুল উপত্যকায় সুভগসেন নামে এক রাজার উত্থান ঘটেছিল । তিনি 
মৌধই ছিলেন না। গ্রীক বিবরণে পাওয়া যায় যে গ্রীক রাজ! তৃতীয় এ্যান্টিওকসূ 
সুভগসেনকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন। গাঁগি সংহিতাতে উল্লেখ আছে যে 
গ্রণক অভিযান পাটলিপুত্র পর্যন্ত পৌছেছিল। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে 
কেন্দ্রীয় দুর্বলতার সুযোগে প্রান্তীয় প্রদেশগুলি একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 

কেউ কেউ বলেছেন যে আশোকের বৌদ্বনীতির বিরুদ্ধে ত্রাহ্মণ্য এতিক্রিয়াই 
সাত্রাজ্য ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। কিন্ত অশোক যে ধর্ময় সহনশধলতার নগাঁতি 
গ্রহণ করেছিলেন এবং ত্রাক্ষণদের মধাদা দিয়েছিলেন একথ! আবিসম্বাদিত | কহলন 
একথ! স্বীকার করেছেন। পুত্যামিত্রকে বাণ আখ্যা দিয়েছেন অনার্যরূপে । 
শালিসুককে সকল ধশীবলম্বীরাই নিন্দা করেছেন। সুতরাং রাজাদের ব্যক্তিগত 
চরিত্র কিন্বা ধমীয় সংকীর্ণতার ফলেই সাত্রাজ্যের পতন হয়েছিল, কেবল শালিসৃক 
ব্যতাঁত অপরের ক্ষেত্রে একথা আদৌ খাটে না । 


সুতরাং মৌধ সাত্রাজ্যের পতন ঘটেছিল নানা কারণের মিশ্রণে। অশোকের 
দায়িত্ব নিশ্চয়ই ছিল। আগ্রাসী নীতি বর্জন এবং অহিংসা নীতি গ্রহণের ফলে 
সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । সামরিক বাহিনীর .উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস 
পায়। প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক আক্রমণের সুখে অন্রাটরা 
অসহায় হয়ে পড়েন। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে আঞ্চলিক ও গোঠীস্কা 
রাজপুত্রদের ঝগড়া এবং কর্মচারীদের স্বার্থপরতাই বড হয়ে দাড়ায় । জবরদস্ত শাসকের 
অভাব এবং বহিরাক্রমণের ফলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। সুতরাং অশোক অংশত দাক্ণ, 
কিন্ত এককভাবে দায়ী ছিলেন না। 

0-12. How did the foreign invasions of India between 
200 B.C. and 300 A.D. affect the history aud culture of India ? 

রাজনৈতিক বিচারে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অরাজকতা, কিন্তু এর মধ্যেই আবার 
সুতনছের সুচনা ৷ গ্রীক রাজারা দিলেন মুদ্রা ব্যবস্থা, পহলবর! দ্ৈৈতরাজার শাসন 
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(dual kingship ) প্রবর্তন করলেন। কিন্ত সাধারণভাবে মৌর্য শাসন কাঠামো 
সম্পূর্ণ অপসূত হল না। 

এই ধুগেরই আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল মৌর্য সাত্রাজ্যের ভগ্নন্বৃপের উপর উত্তর 
ভারতে শুঙ্গ এবং কাথ রাজত্ব, এবং দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন রাজত্বের উত্থান । শ্ুঙ্গ 
এবং সাতবাহন রাজারা ছিলেন ত্রাঙ্গণ। অনেকে এই যুগকে ত্রান্মণ্য প্রতিক্রিয়ার 
যুগ রূপে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে বৌদ্ধ প্রীধান্তের সময়ও 
ব্ৰাহ্মণ্য কিন্বা ছিন্দু ধৰ্ম কখনোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তবে এই যুগে তার 
পুনরভ্যুখান ঘটেছে। যুগপৎ ত্রান্দণ্য শক্তির পুনরত্যুখান এবং বিদেশশ অনুপ্রবেশ 
এই যুগকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। 

নূতন শক্তি অর্জন তথা নূতন অনুগামী সংগ্রহের জন্য হিন্দু ধর্মে এই সময় অনুষ্ঠান 
ও জাকজমক-প্রধান মুতি পুজোর প্রচলন হয় ব্যাপক ভাবে । উপাসনার এই ব্যবস্থাই 
সাধারণের কাছে আবেদন এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তা ছাড়া বুদ্ধকেও অবতার 
রূপে স্বীকার করা হয়। তাই জনসাধারণ আবার হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় । 
বৌদ্ধ ধর্মের একাধিপত্যের অবসান ঘটে। অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম যুগপৎ আত্মরক্ষা ও 
আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গ্রীক ছাড়া বহিরাগত সব জাতিই ছিল যাযাবর । 
এদের কোন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এীতহ্থ ছিল না। তাই এরা সহজেই আনুষ্ঠাঁনক 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হিন্দু ধর্মের মধ্যেও নানা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। শৈব, 
বৈষ্চব, তান্ত্রিক মতবাদ এই সময়েই দানা বাধতে থাকে। 

বহিরাক্রমণ বৌদ্ধ :ধর্মকেও নাড়া দেয়। অশোকের আমল থেকেই বোদ্ধ 
সংগঠনের মধ্যে কমপক্ষে ১৮টি উপদল ছিল। বহিরাক্রমণের ফলে এল আরও 
পাঁরবর্তন। সাধারণের বৌদ্ধর্স রূপে দীড়ালো মহাজান পন্থা ৷ এবং অপাঁরবর্তনীয়তা 
অবলম্বন করে চললো! হীনযান পন্থা। পরিশেষে কনিষ্কর আমলে চতুর্থ সঙ্গীতির 
সময় মহাযান পন্থাই জয়লাভ করে । 


হিন্দুধর্ম জনসাধারণের কাছে এলো । সুতরাং সংস্কৃত ভাষাও অনেক পারিবঠিতিত 
রূপে জনসাধারণের বোধগম্য হলো। নুতন সাহত্যকৃতির সার্থক পৰিণতি 
কালিদাসে। হিন্দু ধর্মের নব-উত্থান এবং মহাযান বৌদ্ধমতের বিজয় লাভের ফলে 
নুতন সাহিত্য প্রেরণা এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত বিজ্ঞান এবং লৌকিক বিষয় 
অধীত হতে লাগলো । শিক্ষাক্ষেত্রে এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিল তক্ষশলা 
বিশ্ববিদ্যালয় । এখানে জ্যোতিষ, গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপক 
গবেষণা ও পাঠ হলো ॥ অশ্বঘোষ এবং নাগসেন এই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রাতানাধ। 

গ্রকদের অনুকরণে দেশীয় বৃপাঁতরাও মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন করলেন। গ্রণীক 
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[শিলশৈলশী এবং বৌদ্ধ বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হলো! গান্ধার শিল্প । হিন্দু কলাশিল্ 
সংগঠিত হলে! মথুরাতে ৷ মহাযান গোষ্ঠীর জয়লাভের ফলে নৃতনভাবে ধর্ম প্রচারের 
প্রেরণা এলো ॥ এবারে প্রসার ঘটলো মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, নেপালে । এই সব 
দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠলো | এই সঙ্গে বহু স্তুপ ও চৈত্য 
নির্সাণের মধ্য দিয়ে স্থাপত্য শিল্পেরও অগ্রগতি ঘটলো ৷ 
শুষ্গ এবং সাতবাহন রাজারা ত্রাহ্মণ্য পৃষ্ঠপোষক হলেও ধমর্পয় সহনশীলত৷! প্রদর্শন 
করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেন। কিন্ত হিন্দু 
ধর্মের মাণ-কোঠাকে পবিত্র রাখবার উদ্দেশ্যে সামাজিক রক্ষণশশীলতা বৃদ্ধি পায়, নারী 
স্বাধীনতা হ্রাস পায় । ধর্সশান্ত্র এবং সূত্র সাহিত্যের সাহাযো সমাজের রশীতিনীতিকে 
কঠোর ও নিয়মানুবতর্ণ করা হয়। হিন্দুদের সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ পুরাণের, 
মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। 
স্বৃতরাং ৫০০ শত বছরের ঘাত প্রতিবাতের মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টা 
হলো, তাতেই সৃষ্টি হলো নানা দিকে কর্মচাঞ্চল্য । এরই মধ্যে রচিত হলো গুপ্তযুগের 
স্বর্ণ সভ্যতার ভিত্তিভূমি | 
Q 13. Give an account of the cultural achievements in Gupta: 
period Can this period be called a ‘golden age’ and a period of 
Hindu Renaissance of the ancient Indian history ? Is it compara- 
ble with the Periclean age of Athens? 
সাত্র জ্যের গৌরব কেবল রাজ্যজয় এবং রাজ্যের বিস্তৃতি দিয়েই বিচার করা 
যায় না। সামাজিক ও আঁখথিক জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় জীবনে নিরাপত্তা 
এবং সুশাসন এবং শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতি প্রভূত সকল দিকের বিচারই প্রয়োজন । 
এই হিসেবে গুপ্রযুগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা দরকায়। 
গুপ্তযুগের শাঁসন-_মোঁযঁদের ছারা প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থারই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন করে তংকালীন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজতন্ত্রের প্রাধান্য তখন 
সুগ্রতভিটিত এবং গণরাজাগুলি বিলুপ্চির পথে ৷ রাঁজতান্ত্িক ব্যবস্থায় রাজার ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পেয়েছে এবং “দেবগণের তুল্য” বলে তাঁদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে৷ রান্ট্রের 
সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন রাজা এবং তিনিই বংশানুক্ৰমিক পদ্ধতিতে সিংহাসনের 
জন্য মনোনয়ন দান করতেন । পরবর্তী পদাধিকারী ছিলেন মন্ত্রী । কিন্তু মন্ত্রী 
2 ততমন' উল্টে নেই। সন্ধি বিগ্রহিক, অক্ষ-পাটলিক, মহাদণ্ডনায়ক, 
মহাবলাখিকৃত, মহাপ্রতীহার প্রভৃতি ছিলেন প্রধান ধান দিন এ 
সৌবর্ধের জন্য দেশ, ভি, বিষয়, গ্রাম-..এই ধরনের আঞ্চলিক বিভাগ প্রচলিত 
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ছিল। ভাগ, বলি প্রভৃতি ছিল রাজস্বের উৎস । অর্থ ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে সমাজে 
সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল। অর্থনৈতিক জীবনে বাণিজ্যের বিপুল প্রসার, 
বিদেশে ভারতের উপনিবেশ স্থাপন, শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্য 
করবার দিক। 

{হিন্দুধর্মের নবোখ্খান-_অধুন! প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রথম বিকাশ ঘটে এই 
যুগে । বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বৈদিক দেবতাদেরও প্রায় বিলুপ্তি ঘটে । উপনিষদের 
সুক্ষ তত্থের প্রসারও ছিল সাঁমাবদ্ধ। তার বদলে অনুষ্ঠান-প্রধান ধর্ম ও মুতিপূজার 
বহুল প্রসার ঘটে । এই সঙ্গে ভক্তিবাদ এবং তন্ত্রের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান 
হিন্দুধর্ম সম্পর্কে প্রামাণিক গ্রহথও এই যুগে রচিত হয়। এইসব দিক বিবেচনা করেই 
এই যুগকে হিন্দুধর্মের "পুনর্জনের» মুগ বলা হয়েছে । 

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে হিন্দুধর্ম কোন কালেই সম্পূর্ণ বিনুপ্ত হয়েছিল না। 
এমন কি বৌদ্ধধর্সের চরম বিকাশের সময়ও হিন্দুধর্ম, শিল্প, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 
চর্চা বিলুপ্ত হয়েছিল না। স্ৃতরাং রেনেসীস কথাটির আক্ষরিত অর্থে ‘পুনর্জন্ম’ 
বললে অতিশয়োক্তি হবে। তবে এই যুগে হিন্দুধ্ম্মের মধ্যে নুতন প্রাণের 
জোয়ার আসে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। সুতরাং পুনর্জন্মের বদলে “নবজাগরণ? 
কথাটিই গুপ্চযুগের পক্ষে বেশন প্রযোজ্য । 

সাহিত্য সাধন|-এই যুগে সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। অষ্টাদশ পুরাণের 
বর্তমান আকারও এই যুগেরই সৃষ্টি । রামায়ণ ও মহাভারত রচনা যদিও আগে থেকেই 
হয়ে আসছিল, তবুও এই যুগেই মহাকাব্য দু'খানি পূর্ণতা লাভ করে। ধর্মমূলক 
গ্রন্থ রচনার কারণ হিসেবে অনেকে বলেন যে বোদ্ধপ্রভাব প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই 
এই ব্যাপক প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু গুপ্তরাজারা বোদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন ন!। 
অনেক সংস্কৃত গ্রন্থেও বৌদ্ধ বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছিল । তাছাড়া গুপ্তরাজারা 
শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধশিক্ষাকেন্্র নালন্দারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে গ্রীক, পাখিয়াণ, শক, 
কুষাণ প্রভূত বহিরাগত জাতির অনুপ্রবেশের ফলে হিন্দুধর্ম, সমাজ, আচার, 
সংস্কৃতিতে যে বিকৃতি হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু সংস্কৃতিকে সমুজ্বল রাখবার জন্য 
এই প্রচেষ্টা হয়েছিল, একথা বলা চলে। 

সাহিত্যের বিকাশ-কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে ভাস এবং অশ্থঘোষ প্রাক-গুপ্ত- 
যুগেই বলিষ্ঠ প্রয়াস সুরু করেছিলেন। গুপ্রধুগে এই সূচনার ফলশ্রাত ঘটে । 
কালিদাস, “যৃচ্ছকটিক” প্রণেত। বিশাখদত, বৌদ্ধ দার্শনিক ও সাহিত্যিক বসুবন্ধু, 
“করাতান্জু নীয়ম্‌’” রচয়িতা ভারবা প্রভূত সকলেই এইযুগের সাহিত্যিক দিকপাল \ 
দর্শনের ক্ষেত্রে পাশুগত অথবা শৈব, এবং বৈষ্ণব ধর্ম সাধনা এই সময়েই সংগঠিত 
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হয়। গুপ্ত যুগেই ভরতনাট্যুশান্ত্ লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং চৌষটী কলার বিকাশ 
ঘটেছিল ।. 

স্থাপত্য ও ভাক্কর্ব__সারনাথ এবং পাটিপুত্রে প্রাপ্ত শিল্প নিদর্শন, দেওগড়ের 
দশাবতার গ্রস্তরমন্দির , ভিতগাওয়ের ইটের মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য 
নিদর্শন । বিদেশী প্রভাবমুক্ত স্বকীয়তার চিহ্ন এগুলিতে বর্তমান । সরবোপার 
অজন্তার গুহাচিত্র এযুগের কৃতিত্বের পরিচয় দেয় । 

ভ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ--ভারতীয় এবং গ্রিক বিদ্বানদের মধ্যে আঁদানপ্রদান 
দেখা যায় ভূগোল, গণিত এবং জ্যোর্ডি'বিদ্যায়। গর্গ, আর্যভট্ট, বরাহামহির ও 
ব্রন্মগুঞ্চের নাম এই ক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণীয় । গণিতের উপর ভিত্তি করে আর্ষভর্র 
গ্রহনক্ষণ্রের অবস্থান সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করেন। বরাহ মিহির পাঁচটি প্রাচীন 
সিদ্ধান্ত সংকলন করেন । ব্রহ্মপ্ুপ্ত মাধ্যাকর্ষণ বিধি সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছিলেন । 
চিকিংসা বিদ্যায় শল্য চিকিৎসা বিকাশ লাভ করেছিল । নবরড্বের ধন্নন্তরীর নাম 
চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জ়িত। রসায়ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে 
হয় নাগার্জুনের কথ! ৷ ধাতব শিল্পের চাই প্রমাণ রয়েছে দিল্লিতে চন্দ্ররাজের 
€লৌহ স্তম্ভ । 

বিভিন্ন ব্যক্তি গুপযুগকে নানাভাবে তুলনা করেছেন। কেউ বলেছেন এই যুগ 
ছিল শ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতকে এখেন্স'এ পেরিক্লিসের যুগের মত। কেউ এই ঝুগকে 
সম্রাট অগষ্টমৃ’এর যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউবা ইংলণ্ডে এলিজাবেথপয় 
যুগের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। বস্তুতঃ এই যুগটিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও 
কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়গুঁলর সাথে তুলনা কর? অসঙ্গত নয় । 

মৌর্ধযুগও গৌরব শিখরে উঠোছিল। কিন্ত সেই যুগে সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অল্প । এইসব ক্ষেত্রে তে! বটেই, 
বাণিজ্য বিস্তার, উপনিবেশ গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও গুপ্ত যুগ অনেক অগ্রসর হয়ে 
গিয়েছিল । এই যুগের বন্তুমুখণ কৃতিত্ব আলোচনা করে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে 
সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় বলে এই মুগকে আখ্যাত করা তথ! একে স্বর্ণযুগ বলা 


আদো অন্যায় হবে না। 
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বাইজেণ্টাইন সমাজের মাথায় ছিলেন রোমীয় অভিজ্রতর!। 
সাধারণ মানুষের বেশীর ভাগই ছিলেন গ্রীক । রোমীয় অভিজাতদের 


বিষয়ের পাঠ ৩৫ 


নীচের স্তরে ছিলেন একশ্রেণীর ভূম্বামী এবং ধনী বণিক। এদের 
নীচে ছিলেন দরকারী কর্মচারী, দোকানদার, কারিগর । এরা অনেক 
শ্রমিক খাটাতেন। তাদের বলা হত “মুক্ত” মানুষ__কারণ তারা দাস 
ছিলেন না। সবচেয়ে নীচে ছিল দাসরা। 

ভূম্বামী এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানই ছিল বেশীর ভাগ জমির মালিক! চাষী 
ছিলেন ছুই শ্রেনীর__কৃষক প্রজা (যারা মালিককে ফসলের অংশ দিতেন) 
এবং ভূমিদাস। সআটই ছিলেন একাধারে ধর্মগংঘ ও রাষ্ট্রের প্রধান। 
তিনিই আইন প্রবর্তন করতেন, যেমন করেছিলেন জান্টিনিয়ান ৷ 

গআট জাস্টিনিয়ান: কনস্তান্তাইনের মৃত্যুর প্রায় ছু'শ বছর পরে 
৫২৭ সনে, ৪৫ বছর বয়সে সম্রাট হলেন জাদ্টিনিয়ান । ৩৮ বছর 
রাজত্বের পরে ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান । 

ব্যক্তিগত জীবনে জাম্টিনিয়ান থাকতেন পাদরীর মত সাদাসিধে 
ভাবে। কঠোর পরিশ্রম করতেন। রাত জেগে পড়াশুনো করতেন। 
কিন্তু রাজ সিংহাসনের সম্মান এবং দরবারের জৌলুদ তিনি বাড়িয়েছেন। 
বিদ্রোহ দমন করেছেন। দুর্গ বানিয়েছেন। অনেক যুদ্ধে জিতেছেন । 

৪৭৬ সনের পরে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য যে ভাবে ভাগ ভাগ হয়েছিল 
সেই বিভাগ দূর করে সাম্রাজ্যে এক্য ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি 
অভিযান করেছেন আফ্রিকায় ভ্যাগ্ডালদের বিরুদ্ধে, স্পেনে ভিসিগথ, 
গল’এ ফ্রাঙ্ক, ব্রিটেনে এ্যাংলো-স্তান্সস এবং ইতালীতে অস্টরোগথদের 
বিরুদ্ধে। অশ্থদিকে তিনি পারস্তেও অভিযান পাঠিয়েছিলেন। এই সব 
অভিযানে সুযোগ্য সেনাপতি ছিলেন বেলিসেরিয়াদ্‌। সাম্রাজ্যকে 
এক্যবদ্ধ করবার জন্য জাস্টিনিয়ান সারা সাম্রাজ্যে একই রকম আইন 
বিধিও চালু করেছেন। . 

জাপ্টিনিয়ানের আইনবিধি  জাস্টিনিয়ানের শাসনে ৫২৯ খ্রীষ্টাক 
থেকে ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে সব আইন জারি করা হল, তার 
সমষ্টিকেই বলে “জান্টিনিয়ানের কোড । 

এই বিধিতে (১) শ্রীষ্টধর্মকেই রাষ্ট্রের ধর্ম এবং জস্রাটকেই ধর্ম 
প্রধান কর! হল। পাদরীদের দায়িত্ব এবং তাদের অপরাধের শাস্তি 
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ঠিক কর! হল। (২) “মুক্ত মানুষের” অধিকার বাড়িয়ে তাদের এক 
শ্রেশীকে কর! হল সম্মানিত নাগরিক এবং আর এক শ্রেণীকে সাধারণ 
নাগরিক। (৩) আইন করা হল যে তিরিশ বছর ধরে একই জমি চাষ 
করলে দেই জমি বংশ পরম্পরায় চাষ করতেই হবে। অর্থাৎ ভূমিদাস 
প্রথাকে আইন সঙ্গত করা হল। (8) দাস প্রথা চালু রইল। তবে 
দাসদেরও কিছু সুবিধে দেওয়া হল। (৫) সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং 
দাতব্যের আইন হল। স্থির হল “গির্জার সম্পত্তি” কোন ভাবেই 
কেনাবেচা চলবেন! ৷ (৬) বিভিন্ন রকম অপরাধের জন্য কড়া শাস্তির 
ব্যবস্থ। হল। 

প্রাচীন যুগে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার 
জন্য জমিদারির মালিকানা, খাজনা, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে 
আইন করেছিলেন । সে সময় সব চেয়ে বড় করে তৈরি হয়েছিল 
দাস ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য, দাসদের বিদ্রোহ বিশ্বা পালানো বন্ধ 
করবার জন্য আইন। 

সেই সময় থেকে আড়াই হাজার বছরেরও বেশী পরে জাপ্টিনিয়ান 
বে আইন জারি করলেন, তারও মূল কথা হল সম্পত্তি রক্ষা এবং 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন | তবে ক্রীতদাস প্রথার পাশাপাশি 
এই আইন দিয়ে ভূমিদাস প্রথাকে পাকা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার 
পথ কর] হল। 

সেই যুগের কথা বিচার করে জাম্টিনিয়ানের কোন কোন আইনের 
হয়তো! কিছু প্রশংসা করা চলে। কিন্তু যেভাবে তিনি সমাজ ও 
রাষ্ট্রে রক্ষণশীল আইনের লোহার পোশাক পরাতে চাইলেন, তেমনটি 
সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা । লম্বা ফ্রাঙ্ক, এ্যাংলোস্তাক্সন, 
ভিসিগথর! এইসব আইন খুব বেশী মানলেন না। তা ছাড়া অল্পদিন 
পরে ইসলামের অভ্যুদয় হলে এইসব আইনের বীধনে খাঁর নিগীড়িভ 
হচ্ছিলেন সেই সব মানুষ ইসলামের আশ্রয় নিলেন 

বাইজেটাইন সাম্রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকও ছিলেন। 
পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। চিকিৎসা বিদ্যার কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়] 


বিষয়ের পাঠ ৩৭ 


বিশ্ববিদ্যালয় । দর্শন শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয় । সাহিত্যের 
কেন্দ্র কনস্তান্তিনো পল, ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল এ্যাটিয়োক্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয় । রসায়ন শীস্ত্রও পড়ানো হয়েছে । ল্যাটিন ও গ্রীক 
হুই ভাষাতেই সাহিত্য স্থষ্টি হয়েছে। এ্যাটিয়োক্‌ এবং বেইরুটের 
শিক্ষালয়ে তৈরি হয়েছেন আইনজ্ঞ, এতিহাসিক, তাকিক ও বক্তী। 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও সব রকম শিক্ষ। এবং সাহিত্য 
চর্চার জন্য সমাটের উৎসাহ এবং সাহায্য ছিল দরাজ হাতে । 

জাস্টিনিয়ানের উদ্যোগে শ্বেতপাথর দিয়ে সিনেট বাড়ী তৈরি 
হয়েছে। নানা রঙের পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে স্নানাগার। জাাক- 
জমকণূর্ণ রাজপ্রসাদ হয়েছে । সর্বোপরি গ্রীক ও রোমান শিল্পরীতি 
মিশিয়ে তিনি তৈরি করেছেন কনস্তান্তিনোপলের বিখ্যাত সেন্ট 
সোফিয়। শিজ1| গিজাার মধ্যে নানা রঙের মোজাইকের নানা 
রকম ছবিতে ধর্ম কাহিনী, পোনা রূপো! এবং মূল্যবান পাথরের নক্সা 
এবং পাথরের জালির সাজসজ্জা করা হয়েছে । তিন লক্ষ কুড়ি হাজার 
প্রাউণ্ডের সোন! খরচ করে, পাচ বছর ধরে দশ হাজার কর্মী খাটিয়ে 
এই গির্জা তৈরি করা হয়েছিল। হাতীর দাত, রঙ্গীন ছবি এবং কাঠের 
কাজেও শিল্পীদের দক্ষতা ফুটে উঠেছিল। বাইজেণ্টাইন স্থাপত্যের 
প্রমাণ আজও আছে। 

কনস্তাস্তিনোপল-এর বাড় বাড়ন্ত হয়েছিল বাণিজ্যের সম্পদে । 
বাণিজ্য ছিল ইরাণ, মিদর, ভারতের সাথে। কৃষ্ণ সাগর পাড়েও বন্দর 
তৈরি হয়েছিল। বাণিজ্য হত চীনের সাথেও। গুটি পোকা এবং 
তুত গাছের বীজ সংগ্রহ করে রেশমের চাষ হয়েছিল। সরকারী 
মালিকানীতেও কারখানা ছিল । একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে 
শিল্প স্থাপত্য ও ব্যবসা বাণিজ্যে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে 
আদান প্রদানে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য এবং কনস্তাস্তাইন ও 
জাপ্টিনিয়ানের দান ছিল খুবই বেশী। 

বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য যে জায়গায় দাড়িয়েছিল, সারা পৃথিবীর 
মানুষের সভ্যতায় মেই জায়গার দান খুবই বেশী । 
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জাপ্টিনিরানের সময় যুদ্ধবিগ্রহ এবং স্থাপত্য কাজের জন্য ট্যাক্সের 
বোকা বইতে হয়েছে সাধারণ মানুষকেই । তা ছাড়া ভূমিকম্প এবং 
প্লেগের মত সর্বনাশা ঘটনাও ঘটেছে। জান্টিনিয়ানের মৃত্যুর পরে 
একেনটুএকে আফ্রিকা, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিসর, স্পেন এবং ইতালীও 
হাতছাড়1 হয়েছে । 

03. 15. Give an account of Charlemagne. 

স্পেন থেকে যখন ন্ুুলতানী বাহিনী ইউরোপের মধ্যে ঢুকতে 
যাচ্ছিল, খন তাদের বাধা দিয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক নেতা চালর্স মার্টেল। 
দেই থেকে ফ্রান্করাই হলেন পশ্চিম ইউরোপের প্রধান শক্তি এবং 
অভিভাবক । বিপদে পড়লে তাদের সাহায্যই লোকে চাইত । রোমের 
পোপও চাইলেন। লম্বার্ডরা যখন রোমের দরজায় ঘ! দিচ্ছেন, তখন 
পোপের অনুরোধে ফ্রাঙ্ক রাজ! পেপিন এসে লম্বার্ডদের দমন করলেন । 
কিন্ত তিনি চলে যাওয়ার পরে লম্বার্ডরা আবার গোলমাল বাধায় । 
এবার এলেন পেপিনের ছেলে চালস। তিনি লম্বার্ড রাজ)টিই দখল 
করে নিলেন। পোপ রক্ষা পেলেন। কিন্তু ইতালীর আসল প্রভু 
হলেন চালসি। যে লম্বার্ড রাজাকে হারিয়ে তার রাজ)টিই চাল'স 
দখল. করে নিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন চালসঃএরই শ্বশুর। 

ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা বিশালদেহী চালদ ছিলেন শক্তিমান 
সাহসী পুরুষ। তরবারির এক আঘাতেই তিনি নাকি সওয়ার শুদ্ধ 
ঘোড়া কেটে ফেলতে পারতেন। অথচ তিনি খেতেন কম। মদ 
প্রায় খেতেন না। প্রজাদের কাছে তার দরজ। খোল! ছিল । বিজ্ঞান, 
আইনশাস্ত্র, সাহিত্য এবং ধর্মশান্তে তার খুবই আগ্রহ ছিল । খাওয়ার 
সময়ও তিনি বই পড়া শুনতেন । 

যন্ধ বিগ্রহেও তিনি ছিলেন সমান পটু। ৫৩টি অভিযান করে 

নি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। স্পেনে তার অভিযানের 
ঘটনা নিয়ে এক বিখ্যাত কাব্য কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। স্পেন অভিযান 
থেকে ফিরবার সময় পিরেনীজ পর্বতের গিরিবর্ত্মে বাস্ব, উপজাতির 
মানুষরা তাঁর বাহিনীকে পিছন দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে। 


বিষয়ের পাঠ ৩৯ 


বাহিনীর পিছন দিকের অধিনায়ক কাউন্ট রোল্যাণ্ড এবং তার সঙ্গীর! 
চালপকে নিরাপদে গিরিব্্ঘ পেরোবার সুযোগ দিয়ে নিজেরা বীরের 
মত প্রাণ দিলেন। এই আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়েই তৈরি হয়েছিল 
«রোল্যাণ্ডের গান”। 

চার্লস নিজে রাজ্য শাসনের খোজখবর নিতেন। ভূমিদাসদের 
বোঝ! লাঘব করবার জন্য তিনি আইন করেছিলেন । ধনীদের ট্যাক্স 
থেকে গরীবদের সাহায্য করবার জন্য কিছু ব্যবস্থাও করেছিলেন। 
পাদরীদের তিনি বলেছিলেন, “ঈশ্বরের নামে, নরকের ভয় এবং 
স্বর্গের লোভে দেখিয়ে, যদি নিজেদের ভাগ্যই উন্নত করতে চাঁন, তবে 
আর আবরণ কেন 1” 

চালস'এর সাম্রাজ্যে বিভিন্ন অংশের শাসক ছিলেন সভাসদ ও 
বিশপরা | বনভূমি, জলাভূমি, রাজপথ» বন্দর, খনি প্রভৃতি ছিল 
রাষ্ট্রের সম্পন্তি। কিন্ত এই সব সম্পন্তিকে শাসক-কর্মচারীরা নিজেদের 
ভাগে টেনে নিতে না পারেন এ বিষয়েও চার্লস্‌ সতর্ক ছিলেন । 

সাপ্রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং রাজধানী “আচেন'কে ( বর্তমানের 
আয় ল| স্তাপেল) তিনি প্রাসাদ ও গির্জা দিয়ে সীজিয়েছিলেন। 
রোমীয় স্থাপত্যের ভিত্তিতেই ইতালীয় কারিগরদের হাতে স্থষ্টি 
হয়েছিল রোমানেক্ক স্থাপত্য। প্রাসাদে ও গির্জায় সোনারপৌর 
কাজ ছিল অঢেল। দরজা ছিল ত্রোঞ্জের। স্তম্ভ ও খিলান ছিল 
কারুকার্যময় | সুন্দর মোজাইকের কাজও ছিল। বস্তুতঃ চার্লস-এর 
চেষ্টায় নান! ধরনের শিল্পে উন্নতি হয়েছিল। 

লেখাপড়াতেও চালন+ এর ছিল দারুণ উৎসাহ। ইংলণ্ডের পণ্ডিত 
আলকুইন এসেছিলেন তার রাজ্যে । চার্লসঃএর অনুরোধে তিনি 
আচেনে রয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদেই হল স্কুল। সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, 
রাজপুত্র, রাজকন্যারাও হলেন ছাত্রছাত্রী । ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং 
ইতালী থেকে চার্লগ আরও পণ্ডিত আনালেন। প্রাসাদ স্কুলটি হল 
আদর্শ স্কুল তর্ক বিদ্যা, জ্যোতিবিদ্য* ছন্দ-অলংকার, ব্যাকরণ শিখবার 
জন্য চার্লপ+এর ছিল আপ্রাণ চেষ্টা। লিখতে তিনি ভাল পারতেন ন! 
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কিন্ত বিছানার পাশেই লেখার সরঞ্জাম রাখতেন, যেন বাঁতেন 
বেলাতেও অভ্যাস করতে পারেন । প্রাসাদ স্কুলটিকে সব দিক থেকে 
উন্নত করবার জন্য তার চেষ্টার ফলেই পিপা থেকে আসেন পিটার, 
স্পেন থেকে থিওভালফ, ইতালী থেকে পল এবং পলিনাস | আর 
ছিলেন চাল” এর জীবনী লেখক আইনহার্ড | 

প্রাসাদ স্কুলে আট বছর শিক্ষকতার পরে আলকুইন গেলেন 
মঠাধ্যক্ষ হয়ে । সেখানেও তিনি পাদরী ও সন্যাসীদের পড়াশুনোয় 
উৎসাহ দিয়েছেন । চালসিও আদেশ দিলেন যেন প্রতিটি গির্জা ও 
মঠে স্কুল তৈরি হয় এবং সেইসব স্কুলে মুক্ত নাগরিক এবং ভূমিনাসদের 
পার্থক্য করা না হয়। 

এতদিকে গৌরবের জন্যই চালস'এর নাম হয়েছে 'দালম্যান? 
(অর্থাৎ মহৎ চার্লস ) | কিন্তু বিরাটত্বের বাকিটুকু পুরণ হল দগ্রাট 
বূপে অভিবেকের ফলে । 

৭৯৫ সনে তৃতীয় লিও হলেন পোপ। রোমান নাগরিকদের সাথে 
অসভ্ভাবের ফলে তিনি অপমানিত এবং বিতাড়িত হয়ে সাল ম্যানের 
আশ্রয় চাইলেন। সৈন্য পাহারায় পোপকে রোমে পাঠিয়ে সালমিণান 
নিজে গেলেন রোমে । 7 

৮০০ সনের বড়দিনে সেন্ট পিটার গির্জায় প্রার্থনার পরে 
সার্লম্যান যখন মাথা নুইয়েছেন, তখন হঠাৎ পোপ তার মাথায় 
পরিয়ে দিলেন একটি মুকুট । উপস্থিত জনতা তিনবার ধ্বনি দিল 
“ঈশ্বরের ইচ্ছায় অভিষিক্ত মহান রোম সঞ্জাট সালন্যানের জয় 
হোক”। (হয়তো পোপই তাদের এইভাবে শিখিয়ে রেখেছিলেন)! 
সম্রাটকে অভিবাদন করে পোপ জানালেন আনুগত্য । বাইজেণ্টাইন 
সম্রাটও এই অভিষেক স্বীকার করে নিলেন। বোগদাদের খলিফা 
হ|রুণ-অল-রপ্িদের সাথেও সালমম্যান বন্ধুত্ব করে নিলেন। চাল'স 
কিন্ত তরবারির জোরে নিজেই সম্রাট হতে যাচ্ছিলেন। পোপের হাত 
থেকে মুকুট নেওয়ার জন্য তিনি লালায়িতও ছিলেন না। তবুও 

এই অভিষেকের মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন পশ্চিম-রোম-সা ভ্রাজ্য পুনর্জন্ম পেল। 
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"সুবিধে হল। “ঈশ্বর মনোনীত সম্রাট” হওয়ায় সামন্তদের উপর 


সম্রাটের কর্তৃত্ব বাড়লো । ধর্মসংস্থার উপরেও সম্রাটের কর্তৃত্ব বাড়ায় 


-পাদরীদের তিনি রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজে লাগালেন । অপরদিকে সম্রাটের 


সহায়তায় ধর্মসংস্থা এবং পোপের শক্তি বাড়লো । এইভাবে রাজকীয় 


ক্ষমতা এবং ধর্মীয় ক্ষমতা যুক্ত হয়ে স্থপ্টি করল পবিত্র রোম সাআ্রাজ্য ৷ 


সালম্যানের সময় পোপ ছিলেন অনুগত। কিন্তু পোপের শক্তি 
বেড়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে এমন সময় এল যখন সম্রাট বড় কিন্বা পোপ 
বড়, এশ্বরিক শক্তি বড় কিম্বা রাজকীয় শক্তি বড়__এই প্রশ্নে হল 


“বিরাট লড়াই। 


(3. 16. Discuss the contributions of the monks and 


‘monasteries in the life and culture of medieval Europes, 


খ্ৰীষ্টধৰ্ম খুব তাড়াতাড়ি ছড়ানোর কৃতিত্ব ছিল অসংখ্য গির্জা ও 
মঠের । সন্যাদীদের জীবন, আদর্শ এবং কাজই মানুষকে আকর্ষণ 


-কৃরেছে। 


মট্টি কেসিনোর প্রতিষ্ঠাতা সেন্ট বেনেডিক্ট মঠবাসী খ্রীষ্টান 


'অন্ন্যাপীদের জন্য কতগুলি নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, যেমন__ 


শিক্ষানবিসের কঠোর জীবন যাপন, লিখিত শপথ নিয়ে সন্যাসী 


‘জীবন বরণ, নিয়মানুবতাঁ আচরণ, চিরজীবন সন্ন্যাস এবং মঠে বসবাস, 


সন্ন্যাসীদের মতামতে মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচন, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত বিনা 


"বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ ইত্যাদি। সন্ন্যাসীদের পক্ষে আরাম বিলাস, 
.লোভীর মত খাওয়া, ঠাট্টাতামাসা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অন্ন্যাসের 


আগেকার জীবনে ধনী দরিদ্রের বিচারও নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিটি 
সন্গ্যাসীকেই কায়িক শ্রম করতে হত। স্থান, খাওয়া, ঘুমানো, কাজকণ্ন, 
প্রার্থনার ব্যাপারেও ছিল সময় নির্ঘণ্ট, নিয়ম ও শাসন। হন্ন্যাসীদের 
বল! হয়েছিল মানুষকে ভালবাসতে, দরিদ্র ও রোগীর সেবা করতে, 


অন্নহীনকে অন্ন এবং বন্ত্রহীনকে বস্তু দিতে । এইসব মহৎ কাজের জন্য 


তার! যেন নিজেদের মহাপুরুষ মনে ন! করেন, একথাও বল! হয়েছিল । 
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মঠের ক্ষেতখামার, কর্মশালা, রান্নাঘরের কাজ যেমন সপ্স্যাসীরাই- 
করতেন, তেমনি তারা পুঁথি নকলের কাজও করতেন । জন্ন্যাসীদের 
উদ্ভোগে কৃষি ও পশুপালনের অনেক উন্নতি হয়। নূতন নূতন শস্ত এবং 
সব্জি উৎপাদনের জন্য গবেষণাও হয়। জন্যাসীদের জীবনযাত্রা ও. 
কাজে আকৃষ্ট হয়ে জমিহার! কৃষক, বিছ্যোৎসাহী ছাত্র এবং নানা কারণে 
বারা হতাশ হয়েছেন, তেমন মানুষ জড়ে| হয়েছিলেন মঠের আশ্রয়ে । 

যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সমাজ ভাঙ্গাগড়া ও অনিশ্চয়তার যুগে মঠগুলিই- 
ছিল আশার আলো। কিন্তু সব মঠ এই আশা পুরণ করতে 
অনেক সময় পারেনি । সাধুরাই নিয়ম ভেঙ্গেছেন। সেই 
সুযোগে সামন্ত জমিদাররাঁও নিজেদের লোককে মঠাধ্যক্ষ বানিয়ে 
মঠের সম্পত্তি বেদখল করেছেন । এই অবস্থায় দশম শভাব্দীতে- 
ক্লুলী মঠের সাধুর! আবার মঠ সংস্কারের আন্দোলন করলেন । 
এজন্যই এই সংস্কারকে বলে রনী সংস্কার। 

ঘে ভাবে মঠে ছুনাঁতি ঢোকানে! হয়েছিল এবং মঠগুলিকে 
অধনীর কাজে লাগানে। হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেই জেহাদে নামলেন: 
সংস্কারপন্থী সাধুর! । 

কুনী সংস্কারের মুল কথা হল-_অতিরিক্ত আত্মপীড়ন করতে 
হবে না। স্নান করা, উপযুক্ত খাদ্য খাওয়! এবং পোশাক পরাও. 
চলবে । মদও সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে না। তবে দারিদ্র, আনুগত্য 
এবং পবিত্রতার শপথ কড়াকড়ি ভাবেই চালু থাকবে । মঠের সংগঠন' 
ও পরিচালনাও উন্নত করা হুল। এতদিন মঠগুলি ছিল পরস্পর 
থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান । নূতন সংস্কারের ফলে ঠিক হল' 
প্রতিটি মঠ ক্লুনীর অধ্যক্ষদের কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করবে । 
তারা কেবল ক্লুনী এবং পোপের নির্দেশ মানবে । 

এই সংস্কারের ফলে ইউরোপের করেক হাজার মঠ রাজ! ও. 
সামস্তদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হল। সন্যাসীদের চেষ্টাতেই মঠের 
বিশব্খল!, আলসেমি, বিলাসিতা, ছুনাঁতি, ঘুষ দিয়ে অধ্যক্ষ হওয়ার 
মত অপরাধ কমে গেল। সুসংগঠিত মঠের বিভিন্ন বিভাগে মন্ন্যাসীরা- 


বিষয়ের পাঠ. 5৩ 


কাজ করে চললেন। সর্বোপরি মঠগুলি পোপের চুড়ান্ত কর্তৃত্ব স্বীকার 
করায় পোপের ক্ষমতা এতট1 বাড়লো যে পোপরা সম্রাট থেকেও; 
নিজেদের বড় করে তুলতে চাইলেন। 

নৃতন সংস্কারের ফলে মঠের জীবন অনেক উন্নত হল। নির্দিষ্ট - 
নির্ঘণ্ট অনুযায়ী সন্ন্যাসী ও শিক্ষানবিসর! প্রার্থনা, লেখাপড়া, শিক্ষকতা, 
পরিচর্যা, ক্ষেতখামার, কর্মশালার কাজ করেছেন। সাধুরা নিজেদের 
শ্রমে মঠের বাড়ী এবং গির্জা বানিয়েছেন। জলাজঙ্গল পরিষ্কার 
করেছেন। অসংখ্য মানুষকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ছুভিক্ষ মহাঁমারীর 
সময় সাহায্য ও সেবা করেছেন । 

জন্নযাসিনীরাও কম যাননি । সেন্ট বেনেডিক্টের যমজ বোন অনেক 
আগেই একটি সন্ন্যাসিনী মঠ তৈরি করেছিলেন । (তখন কিন্তু খ্রীষ্টান 
সন্্যাসিনীকে “সিস্টারের বদলে বলা হত ম্যাডাম’) যাই হোক, . 
সন্্যাসিনী মঠও একটি ছুটি করে বাড়তে থাকে । ক্রমে ক্রমে অনেক : 
মঠ দ্থাপিত হয়। 

সন্্যাসিনীরাও সেবার ব্রত পালন করেন! মঠ পরিষ্কার রাখা, 
কাপড় কাচা, রান্ন! করা, সেলাই করা তো! ছিলই, পাদরীদের পোশাক 
এবং দরিদ্রদের জামাকাপড় এরাই বানাতেন। অনাথ শিশুদের" 
লালন পালন করে লেখাপড়া করাতেন। দরিদ্রদের অন্নও দিতেন । 

শুধু শহর বন্দরের জমকালো জায়গাতেই মঠগুলি তৈরি হত, . 
এমন নয়। গ্রামে গঞ্জে অখ্যাত জায়গাতেই মঠ ছিল বেশী। মানুষের, 
কোলাহল থেকে দূরে সংসার জীবনের ঝগড়া বিবাদের বাইরে এমন 
প্রাকৃতিক পরিবেশে মঠগুলি- তৈরি হয়েছিল যেখানে নিবিষ্ট মনে 
পড়াশুনে| করা যায়, উপাসনা করা যায়, ক্ষেত খামারে কাজ করা 
যায়, আবার দুর্গত মানুষ মঠে আশ্রয় নিলে সেবাও কর! যায়। 

লেখাপড়ার চর্চা চলেছে মঠ ও গির্জার স্কুলগুলিতে। সার্ল-. 
ম্যানের নির্দেশে মঠে মঠে অনেক স্কুল হয়েছিল। তারপর শহর 
বন্দরের বড় বড় গির্জায় স্থাপিত হল বড় বড় স্কুল। প্যারিস. 
অলিনস্‌, লিয়ে, র্যেমস্‌, ভেরোনা» রোম, র্যাভেনা, কোলোনঃ মডেন1%. 
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পাছয়া এবং ইংলণ্ডের ইয়র্ক ও ক্যান্টারবেরীর স্কুল ছিল খুবই বিখ্যাত৷ 
এইসব স্কুল থেকেই স্থষ্টি হল অনেক বিশ্ববিদ্যালয় | 
প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় ৮২৫খ্রীষ্টাব্দে | বলোন! বিশ্ববিস্তালয় 
হয়েছে ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । একে একে স্থষ্টি হয়েছে নেপল্স্, রোম, 
-স্তালামাস্কা, টলেডে|, সেভিল, লিসবন, ইংলগ্ডের অক্সফোর্ড ও কেস্বিজ 
এবং আরও অনেক বিশ্ববিদ্ঞালয়। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতন্ব, 
আইন, চিকিৎসা এবং শিল্প সাহিত্য__সাধারণতঃ এই চারটি বিভাগে 
-পড়াশুনেো! হত। তর্কবিদ্ভার খুবই কদর ছিল। তবে অনেক বিশ্ব- 
“বিদ্যালয়েরই আলাদা বাড়ীঘর তেমন ছিলনা । গির্জার ঘরেই ক্লাস 
‘হত। ছাত্রর। মাটিতে বসেই বক্তৃতা টকতো । মাঝে মাঝে আলোচন! 
-হুত। তবে শিক্ষকতার জন্য লাইসেন্স লাগত। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
“শিক্ষক ছিলেন আবেলার্দ, সেন্ট বার্ার্, জন পেকহাম, মাস 
এ্যাকুইনাস, রোজার বেকনের মত স্বনামধন্য পণ্ডিতরা। ছাত্রসংখ্যাও 
‘কম ছিল না। ১৩০০ শ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে ছাত্র ছিল সাত হাজার, 
"অন্মফোর্ভে তিন হাজার | খ্রীষ্টান পপ্ডিতরা পুরানো জ্ঞানভাগ্ডারকেও সযত্ে 
“গ্রহণ করেছেন, নুতন করে ব্যাখ্যা করেছেন। মধ্যযুগের পণ্ডিতদের 
মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আবেলাদ সেন্ট টমাস এযাকুইনাস্‌ প্রভৃতি ৷ 
Q: 17. Giver an account of  Hiuen Tsang’s 
“experiences in course of his travels. 
২৬ বছর বয়সে হিউয়েন সাঙ চীন থেকে ভারতে রওয়ানা 
হয়েছিলেন। পথের মাঝে, তিনি অনেক বিহারে থেকেছেন। বোঝা 
বায় যে এই সময় মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল । 
ভারতে তখন চলছিল হর্ষবর্ধনের রাজত্ব। 
সে সময় চীনের সম্রাট ছিলেন তাই-সুঙ। বিদেশ ভ্রমণের উপর 
চীনে তখন নিবেধাজ্ঞা ছিল। কিন্ত বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখা এবং 
বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করবার দুরন্ত আগ্রহে ৬২৯ গ্রীষ্টান্দে র'জধানী 
'সিয়ানফু থেকে হিউয়েন সাঙ, পালিয়ে আসেন। সৈন্যর! তার পিছু নেয়। 
অধ্য এশিয়ায় তখন ছিল ছুটি পথ। উত্তরের পথটি দিয়ে তিনি গোবি 


উত্তর 
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মরুভূমি পেরিয়ে তিয়েন সান পর্বতমালার ঢালু বেয়ে, ইসিককুল" 
হুদের পাড় ঘুরে, তাসখন্দ এবং সমরকন্দ হয়ে আলেকজাগ্ারের- 
অভিযান পথ ধরে খাইবার গিরিরঘ্ দিয়ে পেশোয়ারে এসেছিলেন । 

আসবার পথে মরুভূমিতে তিনি পথের নিশানা পেয়েছেন মানুষ ও" 
পশুর কংকাল দেখে । মরীচিকাও তিনি দেখেছেন। মরুভূমিতে: 
চার দিন এবং পাচ রাত তাকে থাকতে হয়েছিল জল ছাড়া । সহযাত্রীদের- 
হিমবাহে মরতেও তিনি দেখেছেন । মধ্য এশিয়ার অনেক শহরে তিনি- 
আতিথেয়তা পেয়েছেন। এখানকার অনেক ছোটখাট রাজ্য ছিল চীন, 
সম্রাটের অনুগত । তুকিস্থানের খান তাকে খুব সাদরে অভ্যর্থনা করেন। 
তখনকার সমরকন্দ ছিল এশ্বর্শশালী ব্যবসাকেন্দ্র। ভারত ভ্রমণে ১৬. 
বছর কাটিয়ে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনে ফিরে যান। ফিরবার সময় 
তিনি গেলেন দক্ষিণের পথ দিয়ে আফগানিস্তান থেকে পামীর মালভূমি: 
পেরিয়ে কাসগড় দিয়ে ( যে পথে কুশাণরা ভারতে এসেছিলেন, সেই- 
পথেই উপ্টোমুখে ), কুয়েনলান পর্বতের ঢাল বেয়ে, চীনের প্রাচীর" 
যেখানে মরুভূমিতে শেষ হয়েছে সেই জায়গ! দিয়ে। 

আসা যাওয়া ছুদিকেই তার কষ্টের সীমা ছিলনা । অনেক সময়- 
ডাকাতের হাতে পড়েছেন। প্রাণ সংশয় হয়েছে। কিন্তু রাজধানী" 
সিয়ানফুতে পৌছে তিনি পেলেন রাজার যোগ্য সন্মান। সেদিন 
ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। নানারকম বাদ্যভাণ্ড নিয়ে নাগরিকর! 
তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। কুড়িটি ঘোড়ার গীঠে ছিল অসংখ্য বৌদ্ধ 
পুঁথি, নানাধরনের মূল্যবান জিনিস এবং বুদ্ধের স্মারক। সম্রাট তাকে 
বন্ধু হিসেবে রাজপ্রাসাদে গ্রহণ করে সব বৃত্তান্ত শুনলেন, তাকে. 
সম্মানজনক চাকুরি দিতে চাইলেন । কিন্তু হিউয়েন সাঙ সব প্রত্যাখ্যান: 
করে একটি বিহারে আশ্রয় নিয়ে বৌদ্ধ পুথি অনুবাদ করেই জীবনের 
বাকি সময় কাটালেন। 

ভারতের মধ্যে তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে মথুরা, কনৌজ,, 
নালন্দা, তাত্রলিপ্তি, গৌড়, কুশিনগর এবং অজন্তা গুহ! ও দক্ষিণ 
ভারতের দিকে গিয়েছিলেন । তীর বিবরণের মধ্য অনেক দৈত্য-. 
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দানব এবং অবিশ্বান্ত কাহিনীও আছে। অনেক পুরানো এবং ভাঙ্গা 
‘শহরের কথাও আছে । বৌদ্ধধর্মের অনেক তন্বকথাও আছে। কিন্ত 
সবকিছুর সাথে মিশে আছে তখনকার ভারত সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ। 
হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম তখন দারা 
ভারতে সমানভাবে জনপ্রিয় ছিল না। হিন্দু পণ্ডিতরা তো সংস্কৃত 
ব্যবহার করতেনই, বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও সংস্কৃতে ছিলেন পণ্তিত। কাঁশীতে 
হিন্দু মন্দির ছিল অনেক। অবশ্য বৌদ্ধ বিহারও ছিল অনেক | পুর্ব 
ভারতে বৌদ্ধধর্স তখনও খুব জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের 
মধ্যে ঝগড়া ছিল না। পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন সম্রাট হর্ষ নিজেই । 
তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সমভাবেই ধর্মসভায় ডাকতেন! ৬৪৩ 
খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের ধর্পভায় হিউয়েনসাঙ নিজেই ছিলেন; চার 
হাদ্রার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং তিন হাজার ব্রাহ্মণ ও জৈন সাধু ওখানে 
এসেছিলেন। তা! ছাড়! প্রতি পাঁচ বছরে প্রয়াগে হত বিরাট ধর্ম 
মেলা । সেখানে বুদ্ধ, শিব ও সূর্য পূজোর পরে বৌদ্ধ, জৈন ও ত্রাহ্মণ 
সন্ন্যাসীদের সম্রাট দিতেন প্রচুর পারিতোধিক। দরিদ্রের জন্যও ছিল 
-দ্বানের ব্যবস্থা । 
সপ্তম শতাব্দীতেও ভারতের কৃষি ছিল বেশ উন্নত। ধান, গ 
এবং নানা রকমের ফল হতে প্রচুর । মালব, গুজরাট এবং তাত্রলিপ্তি 
থেকে হত বিদেশ বাণিজ্য । কিন্তু সমাজের মধ্যে বর্ণভেদে ছিল বেশ 
কড়াকডি। অশ্পৃশ্যদের প্রতি হত অবিচার । খুব শ্রেণী বৈষম্য 
ছিল। ধনীদের বাড়ীগুলি ছিল ন্ুন্দর সুসজ্জিত। গরীবরা থাকত 
অতি সাধারণ মাটির ঘরে | চুরি ডাকাতিও কিছু কিছু হত; গরীবদের 
আর্থিক ছূর্গাতির জন্যই হয়তো এমনটি হয়েছিল। তবে অপরাধীর 
সংখ্য! বেশী ছিল না! সাধারণ ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিকতা 
অবশ্য ছিল। 
হর্ষঘুগে সবচেয়ে গৌরবময় ছিল অবশ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় । 
নালন্দার স্থষ্টি হয়েছিল আগেই। তবে ফা-হিয়েনের সমর পৰ্যন্ত এর 
তেমন খ্যাতি ছিল না। তিনশ বছর পরে, নালন্দা হয়ে উঠেছিল 
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আরা এশিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিক্ষাকেন্দর। গুপ্ত সম্মাটরা 
নালন্দার পৃঠপোষকতা করেছেন। রাজা, শ্রেষ্ঠী ও জনতার দানে 
নালন্দা হয়েছিল বিশালায়তন। 

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির জন্যই ভারতের সব জায়গা থেকে 
অব সময় লেগে থাকত ছাত্রের ভিড়। অবশ্য শতকরা মাত্র ২ জন 
ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে ভতি হতে পারত। ছাত্র আসত চীন, 
কোরিয়া, তিব্বত, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকেও । ৮৫০০ 
ছাত্রকে একশ'টি ঘরে একশ’টি বিষয়ে পড়াতেন ১৫০০ শিক্ষক 
বিরাট গ্রন্থাগার ছিল রত্রসাগর, রত্রদধি এবং রত্বুরঞ্জক।| মানমন্দিরও 
ছিল।. বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল ৮টি হলঘর এবং ৩০০টি ছোট ঘর, অনেক 
ছাত্রাবাস। ছাত্রদের মাইনে দিতে হত না। জনসাধারণের দানেই 
চলত বিশ্ববিগ্ভালয়। সবরকম শাস্রই পড়ানো হত। বৌদ্ধ শাস্ত্রই 
ছিল প্রধান। কিন্তু তা ছাড়াও জৈন শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, 
ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কণাস্ত্র, চিকিৎসাঃ চিত্র ও শিল্পকলার চর্চা হত ব্যাপক- 
ভাবে । দিঙনাগ, ধর্মপাল, গুণমতি, স্থিরমতি প্রজ্ঞামিত্র, এবং লীলভদ্র 
ছিলেন এখানকার বিখ্যাত শিক্ষক। নালন্দার শিক্ষা নিয়ে পণ্ডিতরা 
খর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য যেতেন চীন, যবদ্বীপ, সিংহল কিন্ব! মধ্য 
এশিয়ায় । ভারতের এই সাংস্কৃতিক গৌরবের চিহ্ন আজও রয়েছে 
ব্লাজগীরের কাছে। 


03. 18. Write a note on Kublai Khan’s China with 
special reference to Marco Polo's accounts. 


চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমানার পরেই ছিল মঙ্গোলদের জমি। 
তারা উত্তর চীনের সম্রাটকে সেলামী দিত। কিন্তু মঙ্গোল নেত! 
চেদ্দিস্‌ খান এঁ সত্রাটকে গ্রাহই করলেন না । সম্রাট তখন চিঠি লিখে 
চেঙ্গিঘকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। সম্রাটের চিঠিতে থুথু ছিটিয়ে 
চেঙ্গিস তখনই বাহিনী নিয়ে গোবি মরুভূমির পথে রওয়ানা হলেন । 
১২০০ মাইল অতিক্রম করে এবং উত্তর চীনের ৯০টি শহর ধ্বংস করে 
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রাজধানী পিকিং সহ সমস্ত উত্তর চীন দখল করে নিলেন। চেঙ্গিসেন্স 
সাভ্রাজ্য বিস্তৃত হল প্রশান্ত মহাসাগর থেকে রাশিয়। পর্যন্ত । 

চেঙ্গিস মারা গেলেন ১২২৭ শ্রীষ্টাব্দে। ভার রাজ্যটি তিন ভাগ 
হল। চেঙ্গিসের মৃত্যুর ৩৩ বছর পরে পুব অংশের সম্রাট হলেন 
তার নাতি কুবলাই খান। একশ বছর ধরে যুয়ান অর্থাৎ মঙ্গোল' 
বংশের রাজত্ব সুরু হল। কুবলাই খান দক্ষিণ চীনও দখল করলেন । 
জাপান এবং চম্পা দখল করবার জন্য নৌ-বাহিনীও পাঠালেন । যবদ্বীপে' 
তিনি সৈন্য পাঠিয়েছিলেন । জাপান ও যবদ্বীপে তার চেষ্টা সার্থক 
হয়নি । তবে ত্রহ্মদেশের একটা অংশ তিনি অধিকার করেছিলেন । 
১২৯৫ সনে কুবলাই খান মারা যান। তিনি তখন সারা চীন ও 
মঙ্গোলিয়ার সম্রাট । 

দুৰ্ধৰ্ষ চেঙ্গিসের নাতি হলেও কুবলাই খান কিন্ত আদৌ “অসভ্য* 
ছিলেন না। তিনি ভূগোল এবং জ্যোতিধিজ্ঞান ভালবাসতেন। তার 
সময় সাত্রাজ্যে অনেক স্কুল, লম্বা লম্বা রাস্ত। এবং ডাক চলাচলের 
সুবিধে হয়। এইসব রাস্তার স্থযোগে নান! জায়গা থেকে আসেন 
ছাত্র এবং ধর্মপ্রচারক। ছুর্দিনের খাদ্য মজুত রাখবার জন্য সে 
সময় শল্য গোলা তৈরি হয়। খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। 
পণ্ডিত ব্যক্তি, অনাথ শিশু, বৃদ্ধ ও পদ্গুদের জন্য সরকারী সাহাব্য 
দেওয়া হয়। রাজধানী পিকিংকে তিনি ধনে জনে সৌন্দর্যে পূর্ণ করেন ॥ 
এই সময়ই মার্কো পোলো চীনে এসেছিলেন। 

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দেশ থেকে দেশে ঘুরতে ঘুরতে ভাইকে নিয়ে 
মঙ্গোল দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন ইতালীর ভেনিস্‌ নগরীর বণিক 
নিকোলো! পোলো। দ্বিতীয়বার যাত্রার সময় তাদের সাথে ছিলেন 
নিকোলোর তরুণ ছেলে মার্কোপোলো ৷ 

জলপথে তার! ভেনিস্‌ থেকে এলেন প্যালেস্টাইনে। তারপর 
স্থলপথে মেসোপটামিয়া, পারস্ত এবং খোরাসান, বলখ হয়ে পামীর 
মালভূমি পেরিয়ে পৌঁছলেন মধ্য এশিয়ায়। কাসগড়, খোটান হয়ে 
গোবি মরুভূমির পথে চীনে গৌছলেন। তরুণ মার্কো ইতিমধো 
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মঙ্গোল ভাষাও শিখে ফেলেছেন । তাকে কুবলাই খানের খুবই পছন্দ 
হল। তিনি মার্কোকে হাঙ্‌চাউ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন । 
ব্যবস! বাণিজ্য করে ধনী হবার স্থযোগও তার হয়েছিল । 

মার্কোপোলোর বিবরণেই রয়েছে_সে সময়ে হাঙচাউ ছিল 
বাডীঘর, দোকান বাজার, বাঁধানো রাস্তা এবং যানবাহন ভন্তি বিরাট 
শহর । শহরের একপাশে ছিল নদী, আর একপাশে হুদ। অনেক 
খাল কেটে নদী আর হুদে যোগাযোগ করা হয়েছিল। খালের 
উপর ছিল এমন উঁচু সব সেতু যার নীচ দিয়ে জাহাজ যাতায়াত 
করত! শহরে ছিল দশটি বাগান এবং কয়েকটি বাজার। সপ্তাহে 
তিনদিন এইসব বাজারে আসতেন ৪০-৫০ হাজার লোক । নানারকম 
শাকসজ্ি, হাস মুরগি মাছ, হরিণ ভেড়া ছাগলের মাংস বাজারে 
আসত, আর বিক্রি হয়ে যেত। রেশম, মুক্তো, অলংকার ও মসলার 
বণিকরা জাহাজ ভেড়াতেন। এখান থেকে ভারতেও পণ্য রপ্তানী 
হত । 

রাজধানী কামবুলাক ( পিকিং ) সম্বন্ধে রয়েছে আরও সুন্দর বিবরণ । 
২৪ বর্গকিলোমিটার জায়গায় দেয়াল ঘেরা শহরের একদিক থেকে 
আর. একদিক পর্যন্ত ছিল চওড়া রাজপথ । নগরকেন্দ্রে আরও একটি 
দেয়াল ঘেরা জায়গায় ছিল রাজপ্রাসাদ, অর্থভাগ্ার, গ্রন্থাগার এবং 
আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা। রাঁজপ্রাসাদের দেয়ালে খোদাই কর! 
ছিল ডাগন, পশুপাখি এবং যুদ্ধের ছবি। সম্রাটের জন্মদিন এবং 
রাজ্যাভিষেকের বাধিকীই ছিল বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। খুব ধুমধাম 
হত। জমকালো পোশাকে ছয় হাজারের বেশী নিমন্ত্রিত আসতেন । 

অনেকদিন চীনে কাটিয়ে দেশে ফিরবার স্থযোগ এল। পারস্তেও 
তখন ছিল মঙ্গোলদের রাজত্ব। সেখানকার রাজার জন্য দেশ থেকে 
বাছাই কর! কণেকে নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্র। করলেন মার্কোপোলে।। 
মাত্রা, যবদীপ, মালয় উপদ্বীপ ঘুরে আমাদের দক্ষিণ ভারতে এলেন । 
এখান থেকে পারস্তে গিয়ে কণেকে ঠিকমত পৌছে দিয়ে স্থলপথে 
এলেন কৃষ্ণসাগরের পাড়ে। সেখান থেকে জাহাজে গেলেন ভেনিস্‌। 
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১২৯৫ সনে ভেনিসে পৌছে জানতে পারলেন চীনের “মহান 
খান* এবং তার চিঠি মার্কোপোলো ধার জন্য নিয়ে এসেছিলেন, 
সেই “মহান পোপও”” ইতিমধ্যে মারা গেছেন । 

এদিকে অনেক দিনের অদেখা মার্কোর আত্মীয়স্বজনই প্রথমে 
তাকে চিনতে পারলেন না। পরে তাকে চিনলেও তার কাহিনী 
বিশ্বাস করলেন না» বরং তাকে পাগল মনে করলেন। লক্ষ লক্ষ 
মানুষ ও অজস্র সোনাদানার গল্প করতেন বলে ঠাট্টা করে তাকে 
বলতেন “লক্ষ লক্ষ মার্কো” । যাই হোক সেই অনাদৃত মার্কোপোলোর 
লেখা - ভ্রমণ কথা! দেড়শ বছর পরে করেছিল অসাধ্য দাধন। 

0. 19. 06 anote on the political and cultural 
achievements of Southern India in the middle ages. 

ভারতের সাংস্কৃতিক গৌরবের কৃতিত্ব কেবল উত্তর ভারতের নয়। 
দক্ষিণ ভারতেরও সমান কৃতিত্ব রয়েছে। 

মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পরে দাক্ষিণাত্যে দাড়িয়েছিল 
কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য । উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগন্থলে 
বিন্ধ্যপর্বতের পায়ের কাছে সাতবাহন রাজ্যটি ভারতের দুই অংশের 
মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তা ছাড়া পশ্চিম পারের 
বন্দরে পারস্য, ইরাক এবং আরব দেশ থেকে বাণিজ্য তরী যাতায়াত 
করেছে। ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের দিকেও বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে জাহাজ 
গিয়েছে । 

সাতবাহন রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়লে সুদুর দক্ষিণের কেরল 
(কেরালা ), মাছুরার পাণ্য, তাঞ্জোরের চোল রাজ্য মাথা তোলে । 
মালাবারের সমুদ্রতীরে তখন এসেছে বিদেশী জাহাজ, এমন কি 
রোম থেকেও । ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাত্য হয়েছে আরও 
পরিপাটি । বাণিজ্যের ফলে কুটিরশিল্প হয়েছে পরিপুষ্ট ৷ 

আরও কিছু পরে দ্রাক্ষিণাত্যে অন্ত তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের 
সৃষ্টি হয়। বাতাপির চালুক্য রাজ্য এদের মধ্যে ছিল একটি। 
এই রাজ্যের খ্যাতনামা রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন সম্রাট 


বিষয়ের পাঠ টং 


হর্ষবর্ধনের সমপাময়িক। হর্ষবর্ধন যখন দক্ষিণে অভিযান করেন, তখন 
নর্মদার. পারে পুলকেশাই তাকে বাধা দেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব ছিলেন কাঞ্চিপুরমের পল্লব রাজারাও | 
ব্রা্টকুটরাও এত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে কনৌজের জন্য ত্রিকোণ 
দ্বন্দ্বে তারাও অংশ নেন। রাজ্য বিস্তার করার জন্য পল্লব-চালুক্য» 
পল্লব-রাষ্ট্রকুট, চোল-রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষের পরিণামে চোলরাই হলেন 
দাক্ষিণাত্যে সবচেয়ে শক্তিশালী । 

তামিলনাড়,র তাঞ্জোর অঞ্চলে একটি ছোট রাজ্যই ছিল প্রথম 
দিকে চোলদের আশ্রয়। চোল রাজা পরাস্তক (৯০৭--৯৫৫) পাণ্ত্য 
রাজ্য জয় করে “মাদুরাই কোণ” (মাদুর! বিজয়ী) উপাধি নিয়েছিলেন 
চোল রাজা প্রথম রাজারাজ (৯৮৫-১০১৬) নৌ শক্তির গুরুত্ব 
বুঝেছিলেন। সিংহল, মালদ্বীপ এবং কেরলের বন্দরগুলি থেকে আরব 
দেশ এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সাথে বাণিজ্য ছিল সরগরম ৷ বাণিজ্যের 
ফলে এ সব জায়গ! ছিল সমৃদ্ধিশালী। এই সম্পদকে নিজের রাজ্যে 
আনবার জন্য রাজারাজ এই সব অঞ্চলে অভিযান করলেন । রাজা'রাজের 
ছেলে রাজেন্দ্র ( ১০১৬--১০৪৪) উচ্চাকাজ্ঞ। ছিল আরো বেশী। 
দাক্ষিণাত্যে তো তিনি সবচেয়ে বড় শক্তি হলেনই, উত্তর ভারতেও 
ওড়িত্তার উপকূল দিয়ে ভার সেনাবাহিনী গঙ্গা নদীর অববাহিকায় 
পৌছেছিল। 

রাজেন্দ্র চোলের আর একটি স্মরণীয় সাফল্য দক্ষিণ পুর্ব এপিয়ায় 
নৌ অভিঘান। অনেক আগে থেকেই ভারতের বণিকরা দক্ষিণ-চীন এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে লাভজন বাণিজ্য করছিলেন । 
চোল বণিকরাও করছিলেন এই বাণিজ্য। বাণিজ্য সম্পদ চোল- 
রাজ্যকেও সমৃদ্ধিশালী করছিল। কিন্তু বাণিজ্য জাহাজগুলিকে আসা 
যাওয়া করতে হত মালয় সুমাত্রা অঞ্চলের শ্রীবিজয় রাজ্যে অবস্থিত 
মালাকা প্রণালীর মধ্য দিয়ে। গ্রীবিজয়ের বণিকরা এই লাভজনক 
ব্যবদায়ে সিংহভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বণিকদের নানাভাবে 


নাজেহাল করতে থাকেন। ভারতীয় বাণিকরা প্রতিকারের আবেদন 
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করেন রাজেন্দ্র চোলের কাছে। এক বিরাট নৌ-বাহিনী পাঠিয়ে 
তিনি বাণিজ্যকে বিপন্মুক্ত করেন । 

দক্ষিণ ভারতে রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার প্রভাব আর এখন আমাদের 
উপর নেই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে সারা! 
ভারতের উপর চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি ছিল সমৃদ্ধ নগরী । এই. 
রাজ্যের ব্যবসা চলতো ইরাণ, লোহিত সাগর পারের দেশগুলি;, 
এমন কি দক্ষিণ পূর্ব এশিক্াতেও। চালুক্য রাজার! ছিলেন শিল্প: 
স্থাপত্যেরওা পৃষ্ঠপোষক । মন্দির এবং গুহা মন্দির তৈরির জন্য তারা, 
দান করেছেন অকাতরে | ইলোরার গুহ1চৈত্য এবং মন্দিরগুলি' 
তৈরি হয়েছিল অনেকটাই চালুক্য এবং রাষ্ট্রকুট রাজাদের পৃষ্ঠ- 
পোবকতায়। লোকেশ্বর মন্দিরটি চালুক্যদেরই সৃষ্টি । অজ্রস্তাও এক. 
সময় ছিল চালুক্য রাজ্যের মধ্যেই ৷ 

চালুক্য রাজ্যের জায়গায় পরে দাড়িয়েছিল রাষ্ট্রকুট রাজ্য । এই 
বাজারাও ছিলেন স্থাপত্যে উৎসাহী । পল্পবরাজ্য থেকে স্থপতি আনিয়ে 
তারা গড়েছিলেন ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির, নন্দী, বিষ্ণু এবং 
কৃষ্ণ মন্দির । ইলোরার গুহ1-মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তৈরি 
হয়েছিল রাষ্ট্রকুট শাসনকালে | পল্লব রাজারাও অনেক মন্দির তৈরি 
করেছিলেন। পাহাড় খোদাই করে মহাবলীপুরমে তার] বানিয়ে-- 
ছিলেন রখমন্দির। আবার পাথর গেথেও মন্দির বানিয়েছিলেন 
যেমন কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দির । স্থাপত্যের গৌরব চলেছে সমান- 
ভাবে চোল রাজাদের সময়ও। দাঁক্ষিণাত্যের প্রতিটি শহর ও গ্রামেই: 
ছিল মন্দির । চোল রাজাদের তৈরি মন্দিরগুলি ছিল খুবই বড়। 
তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর মন্দির হল এই শ্রেণীর । মন্দিরগুলির দেয়ালে, 
আছে নানাধরনের ভাস্কর্যের কাজ। 

দক্ষিণ ভারতের মন্রিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের হল 
গোপুরম। দেবমৃতি যেখানে স্থাপিত হত, তার উপরে থাকতো! একটি' 
চূড়া! দূর থেকে দেখা যেত। কিন্তু সেই গর্ভগুহাটি হতো সিংহদ্বার 
থেকে অনেক দূরে । দসিংহদ্বারে থাকতো অনেক উচু, বহুতল এবং. 
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ক্কারুকার্ধময় তোরণ । তাকেই বলে গোপুরম! আজও এদব 
-ব্লয়েছে। 

Q.20. Give an account of the Delhi Sultanate under the 
“Tughlags. 

খলজশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে সাত্রাজ্যের নানা দিকে বিদ্রোহ চলছিল । এই 
অরাজকতার মধোই সিংহাসনে বসে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বরঙ্গল এবং বাঙ্গলা- 
দেশের বিদ্রোহ দমন করলেন। ত্রিহুতও জয় করলেন । মাত্র পাঁচ বছর রাজত্বকালে 
তিনি সাআাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন। তার পরে সুলতান হলেন মুহম্মদ 
বিন তুঘলক | কিন্তু অনেক গুণ থাকা সত্বেও তার রাজত্বকাল হল নানা ব্যধতা ও 
অভিশাপে পূর্ণ । 

মুহম্মদ তুঘলকের পথে বাধা ছিল অনেক। আলাউদ্দিন খলজী আ'মনরদের 
‘কোণঠাসা করেছিলেন, মোল্লাদের পাত্তা দেননি। তলে তলে তাদের রাগ ছিল 
অনেক। তাই মুহম্মদ তুঘলকের সামান্য দোষক্রটিরই সুযোগ তারা নিয়েছেন! 
আলাউদ্দিনের পরে অরাজকতার সময় রাজস্ব ঠিকমত আদায় হচ্ছিল না। মুহম্মদ 
“ঠিক মত রাজস্ব আদায়ের আদেশ দিলেন এবং দোয়াব অঞ্চলে রাজস্বের হারও 
বাঁড়ালেন। কিন্তু সেখানে হল ছুভিক্ষ। সুলতান যদিও সাহায্য ও খয়রাতি নিয়ে 
এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি যা হওয়ার, ততদিনে হয়ে গেছে। 

দাক্ষিণীত্যের উপর নজর রাখবার উদ্দেশ্যে এবং মোঙ্গল বিপদ থেকে দুরে থাকবার 
ইচ্ছেয় তিনি নুতন রাজধানী করলেন দেবগিরিতে। সার! দিল্লী খালি করে পাঠালেন 
দৌলতাবাদে ৷ মরলো অসংখ্য লোক। ভুল বুঝতে পেরে আবার সবাইকে টেনে 
আনলেন দিল্লীতে । মরলো আরও লোক । 

মুদ্রা সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে তান তামার মুদ্রার প্রচলন করলেন। এই ধরনের 
ব্যবস্থা কিন্ত ভারতের বাইরে আগেও চালু ছিল। কিন্তু মুদ্রী জাল করার বিরুদ্ধে 
তিনি কোন ব্যবস্থা নিলেন না। জাল মুদ্রায় বাজার ছেয়ে গেল। আসল মত্রাকেও 
‘লোকে অবিশ্বাস করতে লাগল । সমস্ত ব্যবস্থাকেই আবার পালটাতে হল। তিনি 
একবার মধ্য এশিয়ায় রাজ্য জয়ের জন্য সেনাবাহিনশ গড়েছিলেন ! সেই অভিযান 
হুল না। কিন্তু অর্থ ব্যয় হয়ে গেল অনেক। বস্তুতঃ পরিকল্পনা করেও তিনি সেই 
অনুদারে কাজ করতে পারেননি । 

মুহন্মদ বিন তুঘলকের সময় সাম্রাজ্যে ছিল ১২টি প্রদেশ । এর প্রতোকটিতে 
ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকতা। রাষ্ট্রীয় নীতিতে মোল্লা মৌলভীদের খবরদারিও 
তিনি মানেননি। জ্ঞানগপ্ুণীরও তিনি সমাদর করেছেন। শিল্পকলাতেও উৎসাহ 
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দিয়েছেন । সতীদাহ নিবারণ করতেও তিনি চেষ্টা করেছেন। বিচার ব্যবস্থাকে 
নিরপেক্ষ এবং দ্রন্শতিমুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কতগুলি প্রধান নীতিতে 
তার ব্যথতার জন্য দাক্ষিণাত্য, বাঙ্গলাদেশ, অযোধ্যা, কারা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে 
বিত্রোহ আরম্ভ হয়। কোন কোন বিদ্রোহ তিনি দমন করেছিলেন । কিন্ত 
চারিদিকে বিদ্রোহ-পরিস্থিতির মধ্যেই মুহম্মদের মৃত্যু হয়। বিভিন্ন এীতিহাসিক 
বিভিন্নভাবে তার সমালোচনা করেছেন। কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন রক্তপিপাসু 
অধোন্মাদ। তিনিই নাকি সুলতান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়শ। 
কিন্তু অন্যান্যরা বলেছেন এই সুলতান ছিলেন অনেক গুনেরই অধিকারী একজন মিশ্র 
চরিত্রের লোক। তার পাঁরকলনাগুলি খারাপ ছিল না। কিন্তু পারকল্পনাকে কাজে 
লাগীবার জন্য যে ধৈর্য ও নিষ্ঠা দরকার সেখানেই ছিল তাঁর ঘাটতি । কেউ কেউ 
তাকে পাগলা রাজা বললেও আসলে তিনি ছিলেন দুর্ভাগা রাজা । 


মৃহম্মদের মৃত্যুর পরে বিদ্রোহ এবং গোলযোগের মধ্যে সিংহাসনে বসেন 
ফিরোজশাহি তুঘলক। নরমগন্থা গ্রহণ করে তিনি অবস্তা সামলাতে চেষ্টা. 
করেন! মুহম্মদের আমলে আমীর ওমরাহদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য তিনি খেসারত দেন । 
রাজস্ব, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা উন্নীত করেন। অনেক চিকিৎসাঁলয় এবং মাদ্রাসা 
স্থাপন করেন। উলামাদের সাহায্য দিয়ে শিক্ষার সহায়তা করেন। অনেক সংস্কৃত 
প্রাণি তিনি ফাসতে অনুবাদ করান এবং অনেক দূর থেকে অশোকস্তম্ তুলে এনে 
দিল্লীতে স্থাপন করেন। জৌনপুর, হিস্সার, ফিরোজপুর, ফিরোজাবাদ গ্রভৃভি 
শহরও গছে তোলেন । 

কিন্তু সাত্রাজোর ভাঙ্গন রুখতে তিনি পারেননি | সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন করেছিলেন 
এবং নগরকোট অধিকারও তিনি করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যকে ছেড়ে 
দিতে হয়। স্বীকার করতে হয় বাঙ্গলার স্বাধীনতা । তার উত্তরাধিকারীদের' 
আমলে দেখতে দেখতে স্বাধীন হয়ে যায় জৌনপুর, গুজরাটও | বস্তুতঃ তার শাসন: 
কালেই দেখা যায় সাম্রাজ্যের শেষ যাত্রা । তা ছাড়া নানাধরনের প্রতিক্রিয়ার শক্তিও. 
এই সময় মাথা তোলে । বলবন, আলাউদ্দিন এবং মুহম্মদ দিল্লগর রা'জশাক্তিকে 
নিরঙ্কুশ করেছিলেন । আলাউদ্দিন এবং মুহম্মদ রাষ্ট্রনীতি থেকে গৌড়া মোল্লাদের দূরে 
সরিটয়েছেলেন। আমীর ওমরাহ মোল্লাদের অনেক বে-আইনী সুযোগ কেটে দিয়ে- 
ছিলেন । এ সময় কিন্ত আবার এসব অশুভ শক্তি মাথা তোলে । ফিরোজ তৃঘলক: 
অনেক ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণ করেন। জায়গীরদারীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ক্রীতদাস 
ব্যবস্থার চরম প্রসারের মধ্যে মধ্যযুগীয়তার দুষ্টক্ষতগুলি প্রকাশ পায় । এই ধরনের 
বাষ্ট ও সমাজ যে শক্তিশালী কোন আঘাতে ভেঙ্গে পড়বে, এতো খুবই স্বাভাবিক } 


বিষয়ের পাঠ G৫ 
Q.21. Make a Short estimate of the 11589 Shahi-Hussain 
Shahi period of Bengal. 
বাংলার স্বাধীনতা শ্রিরতা £ সমগ্র সুলতান আমলে সাম্রাজ্যের একটি 
অনিশ্চিত অংশরূপেই বাংলার রাজনৈতিক পরিচয় । সুলতান কৃতবউদ্দিনের উত্তর- 
কালেই আলী মর্দান নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন ৷ ইলতুংসিস্‌ বাংলাকে 
আবার অধিকারে আনেন, কিন্তু তার উত্তরাধিকারের প্রশ্নে গোলযোগের সময়ে বাংলা 
আবার স্বাধীন হয়। বলবানের আমলে তুঘ্ঘীরল খানও বিদ্রোহী হয়েছিলেন। বলবন 
তাকে পরাজিত এবং হত্যা করেন, কিন্তু বলবনেরই পুত্র বুগরা খান বাংলায় স্বাধীন 
ভাবেই শাসন করেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে বাংলাকে আর পরাধীন রাখা 
অসম্ভব হয়ে ওঠে। শেষকালে গিয়াসউদ্দিন তৃঘলক নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে 
বাংলাকে তিনভাগে ভাগ করে দেন_-পশ্চিম বাংলায় লক্ষ্মণাবতা, পূর্ব বাংলায় সোনার 
গা, আর দক্ষিণ বাংলায় সাত গা । কিন্ত রাজনৈতিক বিবাদ লেগেই রইলো । 
ইলিয়াস শাহী বংশ £ ১৩৪৫ এষ্টান্দ নাগাদ তুঘলক সাত্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরায় 
শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার সুলতান হলেন। পাওুয়াতে ছিল রাঁজধানশ। বাংলা 
ও বিহারের এক বিস্তৃত অঞ্চলে তার আধিপত্য ছিল। ওড়িয্যা এবং ত্রিহুতও [তানি 
আক্রমণ করেছিলেন । তার সৈন্যবাহিনী কাশী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যায়। সুলতান 
ফিরুজ তুঘলক তাকে দমন করতে এসেও একডালা দুর্গ দখল করতে না পেরে 
ফিরে যান। 
এর পরবর্তী সুলতান হলেন ইলিয়াসের পুত্র সিকান্দার শাহ ( ১৩৫৭-৯৭ খ্রীঃ) । 
তার সময়েও ফিরুজ তুঘলক বাংলাকে দমন করতে গিয়ে বার্থ হন। সুনিপুণ শাসক 
বলে সিকান্দারের খ্যাতি আছে। কিন্ত তার দুর্ভাগ্যও কম ছিল না। তার পুত্র 
গিয়াসউদ্দিন বিদ্রোহী হয়ে সোনার গায়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন এবং শেষ 
পর্যন্ত পিতাকে হত্যা করে সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হন (১৩১৩-১৪১০ শ্বীঃ)। কিন্ত 
পিতৃহস্তা হলেও শক্তিশালী শাসক হিসেবে গিয়াসউন্দিনের খ্যাতি আছে। তিনি 
চীন সাত্রাজ্যে দূত প্রেরণ করেন এবং মিং সম্রাট ও বাংলাদেশের মধ্যে এই সম্পর্ক 
বহুদিন ধরে চলেছিল। 
ংসনারায়ণ ও বছু £ ইলিয়াস শাহী বংশের কয়েকজন সুলতানের পর ১৪১৫ 
সনে ভাতুড়িয়ার ত্রান্মণ জমিদার কংসনারায়ণ বা গণেশ বাংলার সিংহাসন দখল 
করেন। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তার ছেলে জালালউদ্দিন রাজত্ব করেন \ 
( ইসলাম ধৰ্ম গ্রহণ করে যদু হয়েছিলেন জালালুদ্দিন )। 
ইলিয়াস শাহী বংশ আবার ১৪৪২ সনে ক্ষমতা উদ্ধার করে এবং ১৪৮৬ সন পযন্ত 
রাজ চালায় । কিন্তু এই সময়ে শাসনের অধোগতি ঘটে। আবিসিনীয় হাবসণ 


৫৬ ইতিহাস £ তন্তু, বিষয়, পাঠপদ্ধতি 


ক্রপতদাসরা রাজসভায় প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাদের দৌরাজ্ প্রজা সাধারণের ছুর্সাতর 
সীমা থাকে না। প্রজা বিদ্রোহের ফলে হাঁবসী শাসন শেষ হয় । বাংলার অভিজাত 
বর্ণ আলাউদ্দিন হুসেনকে সুলতান পদে বরণ করেন । হুসেন শাহ উপাধি নিস্তে তিনি 
বাংলার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সুচনা করেন । (১৪৮৩-১৫১৮ খ্রীঃ) 1 
হুসেন শাহ্‌: হুসেন শাহ যদিও ইলিয়াস শাহী বংশোদ্ভূত নন, তবুও যুগের 
চরিত্র বিচারে ইলিয়াস শাহী বংশের সঙ্গেই তার নাম উল্লেখ করা সমীচীন । তিনি 
হাবসীদের দমন করেন এবং প্রাসাদরক্ষী বাহিনীকেও হীীনবল করেন । 
জৌনপুরের সুলতানদের কাছ থেকে বিহারের অনেকটা অংশ অধিকার করেন, 
ওডিয্যার সীম! পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং ত্রিপুরা ও আসামও কিছুকাল 
অধিকারে রাখেন । 
হুসেন শাহের ছেলে ছিলেন নসরং শাহ । সুদক্ষ নরপতি হিসেবে তারও দুনীম 
আছে। কিন্ত তার সময়েই বাংলাদেশে পর্তুগীজ বোন্বেটেদের উপদ্রব আরম্ভ হয়। 
প্রাসাদরক্ষীদের হাতে এই সুলতানের মৃত্যুর পরেই বাংলার ছুর্দিন ঘনিয়ে আসতে 
থাকে। 
সাংস্কৃতিক সাফল্য 2? ইলিয়াস সাহা যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল 
হিন্দু মুসলগম সম্প্রসতি। একত্র মিলে তারা যুদ্ধ করেঁছলেন। সংস্কৃতি, বিশেষতঃ 
স্থাপত্যের বিকাশেও ইলিয়াস শাহের বিশেষ অবদান ছিল। সিকান্দার শাহ'ও ছিলেন 
স্থাপত্য শিল্পের সহায়ক । পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তিনিই তৈরি করেন। 
গিয়াসউদ্দিন ছিলেন সুকবি এবং স্যায়পরায়ণ। পারস্তেয় বিখ্যাত কবি হাফিজের 
সাথে তার পত্র বিনিময় হতো | চৈনিক পর্যটক মা-হুয়ান এই সময় বাংলাদেশ ভমণ 
করেন। বাঙালশর পোশাক, মেয়েদের বেশভুষা, বাংলার বিখ্যাত মসলীন প্রভৃতির 
উল্লেখ মা-হুয়ানের বিবরণে আছে। এ রচনা থেকে তখনকার বাংলার আতিথেয়তা 
এবং সমৃদ্ধির কথাও জানা যায় । এ 
উদার, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিজৈষা, স্থাপত্যশিল্পে অনুরাগী এবং বিন্যোৎসাহদ 
হিসেবে হুসেন শাহ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। তার সময়ে বহু মসজিদ, 
চিকিৎসালয় প্রভাতি প্রাতিষটিত হয়। দান-ধ্যানে তিনি ছিলেন অকাতর । 
টার রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্থদেবের আবির্ভাব ঘটে । হুসেনের সময় বহু 'হন্দু উচ্চ 
রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন | বৈষ্ণব ত্রাঙ্গণ রূপ ও সনাতন গোস্বামী এবং কারস 
গোপীনাথ বসু ও পুরন্দর খানের নাম এই সুত্রে উল্লেখযোগ্য । বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে হুসেন শাহের দান অবিস্মরণীয় । তার আগ্রহ ও আনুকুলো রূপ 
গোস্বামী রচনা করেন “বিগঞ্ধ মাধব” ও ‘ললিত মাধব’ । ভাগবতের অনুবাদ করে 


বিষয়ের পাঠ ৫৭ 


-আলাধর বন্ধু গগুণরাজ থা" উপাখি লাভ করেন। হুসেনের সেনাপতি পরাগল খানা এর 
“পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। হিন্দুমূদলীম 


.ঞসৌহার্দ্যের নিদর্শন রূপে এই যুগেই সত্যপীরের আরাধনা সুচিত হয় । 


নসরং শাহের আমলে-তৈরী হয় গৌড়ের “কদম রসুল’ এবং “বড় সোনা" অসাজন ॥ 
মহাভারতের বাংলা অনুবাদে তিনিও আনুকূল্য দান করেন । 
সুতরাং হিন্দু-মুসলীম সম্প্রীতি, বাংলা সাহিতোর বিকাশ, স্থাপত্যকাত এবং 


‘সংস্কৃত চর্চার জন্য এই যুগ গৌরবৌজ্ছল। এই যুগেই নবদ্ধীপের খ্যাতি ভূর 


বিস্তৃত হয়। 

3. 22. Discuss the impact of Islam upon socio-cultural life of 
India during the period of Delhi Sultanate. 

শক, কুষাণ, হুণ প্রভাতি আগেকার আক্রমণকারণীরা ভারতের জীবনে মিশে গিয়ে 
ছল, কিন্তু বহিরাগত মুসলমানদের বেলায় তা হয় নি। এরা একটি সভ্যতা ও ধর্ম 
বহন করে এনেছেন, ভারতে দীর্ঘস্থায়ী রাজ্যস্থাপন করেছেন । সুতরাং দেশজ্ঞ ও 
বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কতি দীর্ধাদন পর্যন্ত পাশাপাশি এবং প্রতিদন্দ্র হিসেবে রয়েছে । 

কিন্তু দুয়ের মধো সংঘর্ষ যেমন হয়েছে, তেমনি দেওয়া-নেওয়াও হয়েছে, গারম্পারক 
প্রভাবও হয়েছে । সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটেছে জটিল দীর্ঘস্থায়ী ধারায় । 

সুলতানগ আমলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমাংশে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল 
শক্তিশালগ এবং রাজ্যজয়ে মত্ত। তারা এবদেশাগত'_এই চেতনা দীর্ঘদিন পর্যন্ত 
ছিল বলেই সমন্বয়ের বদলে সংঘর্ষই হয়েছে বেশী । শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
রাজদরবারের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে মধ্য এশিয়া ও তুকণ অঞ্চলে । এই যুগে হিন্দুরা 
শিঃলন্দেহে নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু জয়ের উন্মাদনা এবং মত্ততা কেটে গেলে 
অনেক সুলতানই অপেক্ষাকৃত উদারনীতি গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া মধ্য এশিয়ার 
সঙ্গে সম্পর্কও ততদিনে হয়েছে শিখিল। 

সবলতানরা মূলতঃ রাজ্যজয় ও শাসন নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন । ব্যবসা-বাণিজ্য এবং 
নিক্পপদস্থ রাজকাধ আগের মতোই হিন্দুদের হাতেই ছিল। উপর তল:র ঝডুঝঞ্জা 
নীচের তলায় স্পর্শ করেছে খুবই অল্প । বস্তুতঃ হিন্দুদের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্যশাসন 
সম্ভব হয় নি! অপর দিকে সুলতানের সংকীর্ণতার প্রাতীক্রয়ারপে হিন্টুরাজারাও 
হয়েছেন হিন্দুধর্মের পোষক। রাজপুত রাজ্যগুলি বিন্বা বিজয়নগর এর উদদাহ্ব্ণ। 
সুতরাং রাজনৈতিক ও ধমীয় প্রশ্ন অনেক সময়ই মিশে গেছে। 

কিন্ত সুলতানী শক্তির দুর্বলতার যুগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃষ্টি হয় গুজরাট, 
-মলব, বাংলা প্রভৃতি আঞ্চলিক রাজ্য। স্থানীয় চারত্র নিয়ে এ সব রাজ্যের 
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জন্ম । সুতরাং এরা ছিল জনজীবনের অনেক কাছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ভাবের আদান-প্রদান ঘটে এই স্তরেই । 

ইসলামী প্রভাবের নেতিবাচক দিকও উল্লেখযোগ্য । ভারতীয় হিন্দুসমাজ ছিল 
বর্ণাশ্রমে বিভভ। এবারে এলো নূতন ভাবে উপর থেকে নীচে হিন্দু-মৃসলীম, 
ভাগে ভাগ । ধর্সান্তর ঘটেছে অহরহ । তাই হিন্দুসমাজ হয়েছে আরো রক্ষণশীল | 

কিন্ত এই রক্ষণশীলতার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় ভক্তি আন্দোলন । জয়দেব" 
থেকে মীরাবাঈ, উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, মহারান্ট্র গুজরাটে নামদের' 
ও জ্ঞানেশ্বর এই যুগেরই। ভক্তি আন্দোলনের চারটি বৈশিষ্ট সকলের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য--(১) সকলের উত্থানই ইসলামণ শাসনের যুগে, (২) বিভিন্ন ভাবে একেশ্বর-- 
বালের প্রচারই ভক্তিধর্মের মূল কথা, (৩) এরা সকলেই সামাজিক ও ধার্মিক 
সমতার কথা এবং মানবতার কথা বলেছেন । (৪) সকলেই ছিলেন আঁচারধমর্ণ । 

কিন্তু এ যুগের ভক্তি আন্দোলন গণতার ভিযোগের মত নয় । এর মধ্যে 
আত্মসমর্পণের সুর ছিল বেশী । অবশ্য হিন্দুদের ভক্তি আন্দোলন মুসলীম সমাজেও. 
শুভাব বিস্তার করে। সুফি আন্দোলনের বিকাঁশেই তার প্রমাণ। 

ধমসংস্কার আন্দোলনের কয়েকটি ফল লক্ষনগয়__ 

(১) এর ফলে হিন্দুমুসলীমের ব্যবধান অনেকটা ঘুচে যায়। এই পারিস্থিতিই- 
আকবরের ধর্মসম্য় নীতির পটভূমি তৈরী করে | 


1২) আঞ্চলিক কথা ভাষাগালিই ধর্মপ্রচারের ভাষা হয়। ভারতের আধুনিক, 
ভাষাগুলির কৃত সৃষ্টি এই যুগে । 


(৩) মুসলীম সুলতানরাও হিন্দুদের সাহিত্য সৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতা করেন । বন্ধ- 
অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টি হয়। 


(5) সর্বভারতীয় ভাষা রূপে উদর সৃষ্টি তয় 


(৫) শিলিকলাতেও হিন্দু ও 
ঘটে চিত্রকলা ও সঙ্গীতেও। 


বস্যতঃ ইসলামী প্রভাব গভীর ও বহুমুখী । 
অপরদিকে নুতন শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে 


বাইজেণ্টাইন শিল্পরশৃতর মিশর ঘটে । মিশ্রণ 


একদিকে ইসলাম হলো ভারতীয়, 


গিয়ে হিন্দু সমাজেও এলো 
নুতন প্রাণ-চাঞ্চল্য। ধর্মসংসার আন্দোলনের ফলে সাহিতা ও শিল্পের ক্ষেত্রেই 


পারিবতন এল সবচেয়ে বেশী । 

Q. 23, Discuss the physical features of India aud their 
influence upon her history. 

প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের জীবনকে বিশেষ ধাচে গড়ে তোলে। একটি শিশুর 
চরিত্রে যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের ছাপ পড়ে, তেমনি একটা জাতির 


বিষয়ের পাঠ ৫৯- 


০. 


জীবনেও পড়ে পরিবেশের ছাপ। মরুভূমি আর শস্তশ্তামল ভূমিতে জীবনযাত্র 
একরকম হয় না । পাহাড়িয়ার জীবন পাহাডকে ঘিরে, জেলের জীবন জলকে নিয়ে, 
বেছুইনেহ জীবন মরুকে নিয়ে | বিশেষ পরিবেশ জীবনকে দেয় বিশিষ্টতা | 

প্রাকতক এবং ভৌগোলিক পরিবেশ দেশকেও দেয় বিশিষ্টতা । গএকৃতিকে 
জয় করেই মানুষ হয়েছে সভ্য । কিন্তু প্রকৃতিও মানুষকে ছেড়ে দেয়নি । মানুষের - 
জীবনে সে প্রভাব খাঁটিয়েছে। তাই সমুদ্রবেষ্ঠিত দেশ আর স্থলবেন্টিত দেশ, কিংবা 
উর্বর দেশ আর অনুর্ধর দেশের ইতিহাস হয়েছে বিভিন্ন । ভৌগোতিক,অবস্থানের- 
বিচারে আমাদের দেশের পক্ষে এ কথাটি খুবই খণ্নাটি। 

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা কয়টি বললেই যথেষ্ট__ 


*নীলাসিদ্ধ জলধোঁত চরণতল, অনিল-বিকম্পিত-শ্বাঁমল অঞ্চল, 
অছুর-চুস্বিত ভাল হিমাচল, শুভ্র তুষার চিরীটিনশ |» 

ভারতের উত্তর সীমানায় রয়েছে উন্নতশির বিশাল হিমালয় । বিমান যুগের" 
আগে হিমালিয়ই একট! বিরাট পীচিলের মত ভারতকে দিয়েছে প্রতিরক্ষার সুবিধে । 
হিমালয়ের গায়ে বাধা পেয়ে মৌসুম মেঘ যে জল দিয়েছে, তাই ভারতকে করেছে 
উর্বর! ৷ হিমালয়ই উত্তর ভারতের বড় বড় নদ-নদীর উৎস । হিমালয়ের উপত্যকা 
আর মালভামিতে গড়ে উঠেছে অনেক দুর্গম পার্বত্য রাজ্য । প্রাচীন ভারতীয়রা 
হিমালয়ের গুরুত্ব বুঝেছেন। তারা হিমালয় অঞ্চলকে বলেছেন *পব্বতী শ্রয়িন”। 

তিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে হিন্দুকুশ-আফগানিস্তান অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত রুক্ষ |. 
এখানকার মানুষের জীবনও হয়েছে কঠিন আর দুর্ধর্ষ । কিন্তু এ জায়গার গিিপথ 
দিয়েই এসেছে বাইরে থেকে আক্রমণের ঢেউ । তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকাতরে, 
লড়াই করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ওখানকার মানুষ । 

ভিহ্ালয়ের সন্তান ‘পঞ্চনদ’ আর গঙ্গা-যমূনা-তরন্মপুত্র উত্তর ভারতকে করেছে. 
প্রমব । নদদীমাতৃক এই অঞ্চলের নদীপথে হয়েছে অবাধ বাণিজ্য। বাইরে থেকে. 
আগসত্বকরাও প্রকৃতিরা অকুপণ দানে পুষ্ট এই অঞ্চলেই স্থায়ীভাবে রয়ে গেছেন । 
আসাম থেকে পাঞ্জাব, আর দক্ষিণে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতরাজি পর্যন্ত বিস্তত এই- 
সমভুমিছে তৈরী হতো পেরেছে দশর্ঘ রাজপথ | কঠিন প্রাকাতিক বাধা না থাকায় - 
এখানেই গড়ে উঠতে পেরেছে বড় বড় সাম্রাজ্য, আর ঘন জনবসতি । হেঁটে থাকার" 
লড়াইতে নিত্যকার দুশ্চিন্তা থেকে প্রকৃতির দয়ায় মুক্তি পেয়ে শিল্প, ধর্ম, জ্ঞান সাধনায় 
মানুষ আজুনিয়োগ করতে পেরেছে। কিন্তু প্রকৃতির সহজ দান পাওয়ায় এসেছে. 
আত্ম । তাই সভ্যতায় অনগ্রসর অথচ শক্তিতে দুর্বার বহিরাগত্তরা বারে বারে 


৬০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয়, পাঠপদ্ধাতি 
ভেঙ্গে দিয়েছে এদের সাজানো জীবন। তারা উত্তর ভারতে আধিপন্তা ভ্বাপন 
করেছে । অবশ্য পরিণামে তারাও আবার এই মাটিতেই মিশে গেছে । 


মধ্য ভারতের মালভূমিতে পাহাড় পর্বতের খশাজে ভাজে বনে-জঙ্গলে জাুরক্ষার 
সুযোগ নিয়ে সৃষ্টি হতে পেরেছে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য । আর্যদের তাডা খেয়ে 
আদিবাসী উপজাতিরাও আশ্রয় নিতে পেরেছে মালভূমির অগম্য প্রান্তে প্রান্তে । 

বিন্ধ্য পর্বত টেনেছে উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের মধ্যে একটা সীমানা । এখানকার 
“নৰ্মদা আর তাপ্তি নদ পড়েছে আরব সাগরে ; মহানদী, গোদাবরপী, কৃষ্ণা পড়েছে 
বঙ্গোপসাগরে । উত্তর ভারতে সামাজিক আর ধর্মীয় উ্থীনপতনের সময্নও বিন্ধয 
পর্বতের আড়ালে ভারতীয় সংস্কতির এতিহয বয়ে চলেছে আপন গতিতে । সমুদ্র- 
বেণ্ডিত দক্ষিণ ভারত থেকে হয়েছে সামুদ্রিক বাণিজ্য । সমুদ্র পথে বিদেশে পাড়ি 
"দিয়েছে ভারতের সংস্কৃতি । আবার সমুদ্র পথেই এসেছে ইউরোপীয় বণিকরা | 

প্রাচীন ভারতীয়রা ভৌগোলিক বিশিষ্টতা অনুযায়শ পাঁচটি অঞ্চলে ভারতকে 
ভাগ করেছিলেন_ উত্তরাপথ, ব্রন্মাষিদেশ, মধ্যদেশ, প্রাচী, দাক্ষিণাত্য; লাধারণ- 
ভাবে অবশ্য তাঁরা ভারতকে ছুটি ভাগে দেখেছেন-__আর্ধাবর্ত আর লাঁক্ষণাপথ । 
"দুটি অংশের সাংস্কৃতিক মিলনের পথে কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতও বাঁধা হয়নি 
‘থেকে কন্তাকুমারিকা, বেলুচিস্তান থেকে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত সার" * 
“এক সংস্কৃতির সৃতোয় গাথা পড়েছে। 


হিমালয় 
ডদ্ব দ্বীপ’ 


হিমালয় আর ভারত মহাসাগর অন্যান্য দেশ থেকে ভারতকে কিছুটা আলাদা 
করে একটা নিজস্বতা দিয়েছে। নিজের মত করেই ভারতায় সংস্কৃতির বিকাশ 
হয়েছে। কিন্তু হিমালয়েরই পশ্চিম আর পূর্ব প্রান্তে রয়েছে গিরিপথ | 
ছিল বিশ্ব সংস্কতির দিকে ভারতের দরজা । ও পথ দিয়ে বিশ্বকে ভারত দিয়েছে, 
আর বিশ্ব থেকে নিয়েছে । যা! গ্রহণ করেছে, তাকেও সে আপন করে নিয়েছে। 

এ দরজা দিয়েই ঢুকেছে গ্রীক, পহলব, শক, হুণ, পাঠান, মুঘল ৷ কিন্ত যারা 
‘এসেছে, তাদের বেশীর ভাগই আর ফিরে যায়নি । নিজেদের মনের কাছে এ দরজা 


‘বন্ধ করে ভারতের জন-সমুদ্রেই মিশে গেছে। বিচিত্র সংস্কৃতির প্রবাহে ভারতীয় 
সংস্কৃতি হয়েছে পরিপুষ্ট | 


এ পথগুলিই 


তেমনি দশর্ঘ সমুদ্রতট ছিল বাইরের সাথে ভারতের বাণিজ্য আর সাস্কাতিক 
«যোগাযোগের অবারিত দ্বার। আবার সমুদ্র পথেই এসেছে বিদেশী বণিকের দল। 
আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তারাও নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । 


ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের ফলে ভারতের জনজীবন কাহিনীতেও এসেছে বৈচিত্র্য 


বিষয়ের পাঠ 


৬১. 
কিন্ত এক বিশেষ ভৌগোিক সত্তার ফলে সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে “ভারত- - 
চেতনা 1৮ 

03. 24. “India is a unity in diversity.” Elucidate. 

শচীন গ্রীসের পণ্ডিত হেরোডোটস, বলেছিলেন, “আমরা যত দেশের কথা 
জানি, তার মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী ।” জনসংখ্যার হিসেবে 
আজও গ্খিবাঁতে ভারতের স্থান দ্বিতীয় । কিন্ত ভারতীয় জনতার আদি পরিচয় ' 
কী? 8 

আরা ভারতে আসবার আগেও এখানে ছিলেন নানা ধরনের আঁখবাসী। 
তাদেরকেই চলতি কথায় বলা হয় “আদিবাসী” । তারপর ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে 
এসেছেন আর্ধরা। এর অনেক পরে পারসিকরা রাজ্য গড়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে । আলেকজাগারের সাথে এসেছিলেন মেসিডোনীয় গ্রকরা । ব্যাকট্রিয়ার 
উপনিবেশ থেকে এসেছিলেন বহলীক গ্রণকরা । তারপর ঝড়ের মত ভারতে ঢুকেছিলেন 
শক, পহলব, কুশাণ আর হুণ গুর্জরেরা । পৃব সীমানায়ও এসেছেন মঙ্গোল জাতীয়রা 
এরা সব কন্ত এদেশেই রয়ে গেছেন । হয়েছেন “ভারতীয়” । এই হলো প্রাচীন 
কালের কথা । 

মধ্যযুগে এসেছেন আরবী-তুঁি, আফগান ও মুঘলরা। যাঁরা এসেছেন, তারা 


আর ফিরে যাঁননি। তারা নিয়ে এসেছেন ইসলামী সংস্কৃত । কিন্ত সবকিছু নিয়েই 
তারা হয়েছেন “ভারতীয়? । 


ববীন্রনাথ বলেছেন__ 
“হেথায় আৰ্য, হেথা অনার্য, হেথায় ড্রাবীড় চন, 
শক হুণ দল, পাঠান মোগল, এক দেহে হলো! লখন” | 
এই কথাটি ইতিহাসের সত্য । এখানে বিভিন্ন জাতি 
গেছে। কিন্ত ভারতের দেহে লীন হলেও বিভিন্ন জাতির বি 
হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে রয়ে গেছে বিশিষ্টতার ছাপ। স্ব 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য । বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে 
জাতিগর্ক প্রচার করা ইতিহাসের বিচারে অসত্য । খাটি আৰ্য রক্ত কেবল - 
ভারতে কেন, পৃথিবীর কোথাও কিছু নেই। অসংখ্য ভাবে হয়েছে রক্তের মিশ্রণ । 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত এবং পাঞ্জাবের এক অং 


শে রয়েছে জাতিগতভাবে তুর্ক-ইরানায় 
বৈশিষ্ট্যের ছাপ । পাঞ্জাবের অপরাংশ, রাজস্থান কিন্বা জাটদের অঞ্চলে আছে আর্ধ, 


প্রাধান্তের ছাপ। সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে আছে দ্রাবিড-সশীদিয়ান প্রাধান্য । 
দাক্ষিণাত্যে রয়েছে দ্রাবিড় প্রীধান্য। উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাঙ্গলায় ঘটেছে আঁধ- 


পরস্পরের সাথে মিশে - 
শিষ্টউতাগুলি সম্পুর্ণ বিলীন 
্টি হয়েছে ভারতের মধ্যেও 
'আমরা আর্ষ-সন্তাঁন” বলে - 


৬২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয়, পাঠপদ্ধীত 


দ্রাবিড়-মঙ্গোল মিশ্রণ । এইসব কারণেই সৃষ্তি হয়েছে আঞ্চালক বৈশিষ্ট্য ৷ বাভন্নতার 
ফলে মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও সামাজিক জটিলতা ৷ আজও 
ভারত এই ধরনের জটিলত। থেকে মুক্ত নয়। 

হৃতত্বের ইলচেরা বিশ্লেষণ ছাড়া শুধু ইতিহাসের তব্যেই পাই দক্ষিণ-ভারত্ে মূলতঃ 
দ্রাবিড়; পূর্ব ভারতে মঞ্জোলীয় ( যেমন__-গুথ, ভুটিয়া, খাসিয়! প্রভৃতি) : উত্তর 
ভারতের উচ্চবর্ণ; এবং ভারতের সবত্র ছড়ানো আদিবাসী উপজাতি ৷ 

তারপর রয়েছে ভাষার বিভিন্নতা । আর্যদের আগেও প্রাচীন ভারতীয়দের ভাষা 
এবং লিপি ছিল। মধ্যভার্ত, ছোট নাগপুর, এবং আসামে আঁদবাদঈদের মধ্যে 
আজও রয়েছে ওদের নিজস্ব ভাষা । কোন কোন ভাষার লিপি পর্যন্ত নেই। দ্রাবিড় 
ভাষার প্রভাব রয়েছে দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুটলতে । বৈদিক আধদের ভাঙ্কা দিল 
সংস্কত। তারপর মৌধ,বুগে পালি ভাষাও সর্বভারতীয় সম্মান পেয়েছে ৷ ক্রমে ক্রমে 
এসেছে আরব, ফাসঁ । ভারতেই সৃষ্টি হয়েছে উর্দু। সবশেষে চালু হয়েছে 
ইংরেজি । ৃ 

এসব বৃহত্তর ভাষা ছাড়াও ইতিহাসের যাত্রা ॥পথে তৈরী হয়েছে অনেক 
আঞ্চালক ভাষা__যেমন অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠি, তেলেগু, 
তামিল, মালয়ালম, কানাড়ি, গুরুমুখী । আমাদের ইতিহীসে ভাষাগত বৈচিত্র্যের 
বিরাট ভূমিকা ছিল, একথা দিবালোকের মত সত্য । 

ধর্মের বৈচিত্র্যও তেমনি সত্য । প্রাচীন আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ছিল । 
তারপর আর্ধরা দিলেন বৈদিক হিন্দুধর্ম । হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে সৃষ্টি হলো জৈন ও 
বৌদ্ধ ধর্ম। হিন্দুধ্ের মধ্যেও হলে! শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি মত পার্থক্য! উৈনদের 
মধ্যে হলো শ্বেতাম্বর, দিগন্বর । বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযান, মহাযান ৷ এল সম্পূর্ণ 
ভিন্ন ধর্ম__ইসলাম? | সঙ্গে এল শিয়া-সুন্নি বিভাগ । আবার ভারতেই নান্ট হলে। 
শিখ ধর্মের মত সমন্বয় ধর্মমত । সবশেষে এল শ্ীষধর্ম। রবঈন্দ্রনাথেব মতই আমরা 
বলতে পারি, “ভারতবর্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান ও খ্রীষ্টান 
প্রভৃতি নানা ধর্মের দেশ । এদের মধ্যে কোন কোন ধর্ম সৃতি হয়েছে ভারতেই, 
কোন কোনটি বাইরে থেকে এসেছে)? 

প্রাকৃতিক পরিবেশে পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে এসেছে 
আকৃতি, গায়ের রং, সম্রদায়, গোত্র, গোষ্ঠী ও উপজাতির নানা প্রভেদ। আচার- 
বিচার, রগতিনপীতি, বেশতৃষা, খাদ্য ও জীবনযাত্রা প্রভাত সব বিষয়েই রয়েছে 
বৈচিত্র্য । 

কিন্ত শত বিভিন্নতা সত্বেও আমাদের চিন্তায় সর্বভারতীয় এক্যের চেতন! একটা 


বিষয়ের পাঠ ৬্ত 


স্থ্পষ্ট এতিহ্বের মত দানা বেঁধে আছে। বিষুঃপুরাঁণেই বলা হয়েছে_-“সম্যুদ্রর উত্তরে 
আর হিমালয়ের দক্ষিণে সমগ্র ভূ-ভাগের নাম ভারত ; সেখানে বাস করে “ভারত 
সন্তান । মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়েছে সর্বভারতীয় সাআ্রাজ্য । কিন্তু রা্ট্রনৈতিক এক্যের 
চেয়েও সাংস্কৃতিক একাই হয়েছে বেশ শক্তিশালী । 

বেদ, উপনিষদ, গীত, রামায়ণ, মহাভারতের আবেদন হয়েছে সবভারতীয় । 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধৰ্মও হয়েছে সারা ভারতের ধর্ম । হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধধশ ক্রমে 
পরস্পরের সাথে আদান-প্রদান করে এক্যকে আরও দৃঢ় করেছে। ইসলাম হয়েছে 
সর্বভারতীয় ধর্ম। ইসলাম এনেছিল এক নূতন ধর্ম ও সংস্কৃত । কিন্ত কালক্রমে 


হয়েছে হিন্দু-মুসলীম সংস্কীতর সমন্বয়। হয়েছে ধৰণ সমন্বয়ও। নানক-কবীরের 
আবেদন হলো সমন্বয়ের আবেদন | 


নদ-নদশর ব্যবধানও একতার পথে বাধা হয়নি । হিন্দুদের পবিত্র সপ্ত নদী 
গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরণী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী ছড়িয়ে আছে ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তে। সপ্ততীর্থ_অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চী, উজ্জায়ণী 
দ্বারকীও রয়েছে সার! ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে । কোথায় হিংলাজ, কোথায় কামাখ্যা, 
কোথায় কেদারনাথঃ কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় রামেশ্বরম._-সবই তো ভারতীয় 
বৈষ্ণব, শৈব কিন্বা শান্ত হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র। ভারতের সব হিন্ুদেরই শ্রাদ্ধ তপণের 
জায়গা হল গয়া, প্রয়াগ, কাশী । বোধগয়া, পাওয়াপুরদ সকলেরই জন্য ; আজমীর 
শরিফও আকর্ষণ করে সকলকে । 


ভাষার সৃত্রেও এসেছে এক্য। সংস্কত আর পালি ছিল সর্বভারতাঁয় ভাষা। 
তারপর ফাসাঁ হয়েছিল সর্বভারতীয় রাষ্ট্র ভাষা । উদ ভাষাও বেঁধেছে ভারতকে 
নতুন এঁক্যের বাধনে। স্ংস্কতের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ ভারতের ভাষা গাঁলতেও। 
আদান প্রদানের ফলে সব ভাষাই পরিপুষ্ট হয়েছে । মুসলীম শাসকরা সংস্কৃত সাহত্য 
অনুবাদ করিয়েছেন । সম্রাট আকবর, দারোশিকো, আমার খসরু, আবুল ফজলের 
মত অনেকেই হিন্দুমূসলীমকে কাছাকাছ টেনেছেন। নৃতন করে ইংরেজ রাজত্বেও 
যানবাহন ও সংবাদ ব্যবস্থার ফলে সর্বভারতীয়তা এসেছে। এই এক্য ছিল সাম্রাজ্যের 
্বার্থে। কিন্ত স্বাধীনতার লড়াইতেও সমস্ত ভারতের জনশক্তি পরস্পরের কাধে কীধ 
মিলিয়ে লড়াই করার মধ্য দিয়ে এসেছে সর্বভারতীয় জাতীয়তার চেতন! । এই এক্য 
হল জনতার স্বাথে। 


প্রাচীনকাল থেকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য হয়েছে, ভেঙ্গেছে। কখনও এক্যের 
স্বর বড় হয়েছে । কখনও আঞ্চলিক স্বাতন্তরোর সুর বড় হয়েছে। কিন্তু চিরাঁদন 


৬৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


জন৷ জনৈক্যের পাকে ভারত ডুবে থাকেনি। “বিবিধের মাঝে মহান মিলনের” কথা 
মনে রেখেই ভারতকে চিনতে হবে এবং ভারতের ইতিহাস বুঝতে হবে । 

0:25. What are the sources of ancient Indian history ? 

ভারতের ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরেরও অনেক বেশ পুরানো । উপাদানের 
অভাবে সবকিছু ধারাবাহিক ভাবে জানাও যায়ন। তা ছাড়! প্রাচীন ভারতে 
ইতিহাসকে ‘পঞ্চম বেদ’ বলা হয়ে থাকলেও প্রাচীন পাঁগুতরা পাখির জীবনকে অনিত্য 
ভাবতেন বলে ইতিহাস রচনা সন্বন্ধে ছিলেন অনেকটা উদাসীন । অলবেরুণি মন্তব্য 
করেছিলেন, হিন্দুরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতার দিকে তেমন মনোযোগ দেন. 
না? । তবু নানা গ্রন্থে ছাড়িয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাসের অসংলগ্ন উপাঁদাঁন।, 
আলেকজাগুারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে অবশ্য রয়েছে ধারাবাহিক তথ্য । 

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে আছে বেদ, উপানিষদ্‌,. 
বেদাঙ্গ, ধর্শান্্, পরাণ, সূত্র এবং বৌছদের সৃত্ত, বিনয়, জাতকমাল। | সিংহলে 
সংকলিত মহাবংশ, দাপবংশ, দিব্যাবদন প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য । গাঁগিসংহিতা, 
( জ্যোতিহগ্ৰন্থ ), পাণিনি এবং অমর সিংহের অমরকোষ, পতগুলি, কিম্বা কালিদাস, 
অশ্বঘোহ থেকে অরম্ত করে অনেক কাঁব আর সাহিত্যিকের সৃষ্টিও ইতিহাসের 
উপাদান হিসেবে কাজে লাগে। 

এর গর বলতে হয় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে অন্তান্ত সাহিত্য যেমন,__ 
বাণভটব হ্চারিত”, বিহলনের পবক্রমাহাদের চরিত’, বাকপতিরাজের ‘গোৌড়বহো 
কাব্য, দ্ঘ্যাকর নন্দীর “রামচারিত', টাদ বরদইয়ের পৃথগরাজ রসো+, কহলনের, 
'রাজতরাঙ্গণীণ কৌটিল্যের “অর্থশান্র, ইত্যাদি । 

লিখিত বৈদেশিক উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তীর্ঘযাত্রী, বণিক কিস্বা' 
ভরমণকারীর বিবরণ। গ্রীস, রোম, আরব, চীন, তিব্বত প্রভৃতি অনেক জায়গা 
থেকেই এসেছিলেন এরা । গ্রীকদুত মেগাস্থিনিসের ‘ইণ্ডিকা’, ডেইমেকসের বর্ণনা,. 
আলেকজাগারের নৌ সেনাপতি নিয়রকসের বিবরণ, কুইন্টস্‌ কুষ্টিয়াস, আযারিয়ান, 
স্্রাবো, জণ্টীন, ডায়োডোরাস, ্রটার্ক, টউলেমীর বিবরণ, পেরিপ্নস প্রভৃতি হলো?। 
মুল্যবান উপাদান । 

চৈনিক পরিব্রাজকরাও কম যাননি। গুপ্রয়ুগে ফা-হিয়েন, হহবর্ধনের সময় 


হিউয়েন-সাঙ, অল্প পরে ইং-সসিঙ রেখে গিয়েছেন মনোজ্ঞ বিবরণ। তিব্বাত পণ্ডিত 
তারানাথও পিছিয়ে থাঁকেননি। তারপর প্রাচীন যুগের শেষ অঙ্কে আসেন 


অলবেরুণি, সুলেমান, অলমাসুদি এবং আরও কয়েকজন। এ'দের বিবরণও উপাদান 
হিসেবে অমূল্য । 


বিষয়ের পাঠ চি 


আর এক শ্রেণীর উপাদান হলো শিলা কিশ্বা তাত্রলাপি। সমু 
হরিষেণের ‘এলাহাবাদ প্রশান্ত”, গৌতমীপুত্র সাতকণির ‘নাসিক প্ৰশস্তি’ বোঘজকোই 
াপ, অশোকের শিলালিপি এবং স্তভলিপি, খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি, 
রুদ্রদামনের ‘গিরনার’ লিপি, বাঙ্গলার পাল সম্রাটদের সম্বন্ধে খালিমপুরের তাতরলিপি’ 
প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বলা যায় । 

পাথর এবং তামা ছাড়াও সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ, "লোহা, পোড়ানো ইট, মাটি 
প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপরই লিপি খোদাই করা হয়েছিল। ভাষাও ছিল 
অনেক ধরনের যেন সংস্কৃত, পালি, তামিল, তেলেগু প্রভাতি । ব্রাহ্মণ এবং 
খরোন্টি--এই দুই লিপিই ব্যবহার করা হয়েছিল। লাপিগু স্থায়ী জিনিসের উপর 
খোদাই করা হয়েছে। অন্ত কেউ ইচ্ছে মত বদলাতে পারেনি । তাই উপাদান 
হিসেবে লিপির গুরুত্ব খুবই বেশী । 

তারপর আসে মুদ্রার কথা। দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গেছে অনেক রোমীয় 
মুদ্রা । প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই দক্ষিণ ভারত থেকে সমুদ্র পথে হতো! বিদেশ বাণিজ্য । 
উত্তর ভারতে পাওয়া গেছে বহলীক-সীদিয়ান রাজাদের সুদ্রা। শক মুদ্রায় দেখা 
গেছে গ্রীক প্রভাব। কুশান ও গুধঘুগের মুদ্রা পাওয়া গেছে অনেক। এগ্তাঁলর 
গড়নও সুন্দর । দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন রাজাদের রূপোর মুদ্রা পাওয়া গেছে। 
বস্তুতঃ মৌধমুগের পর থেকে ধারাবাহিক উপাদান হিসেবে মুদ্রার খুবই গুরুত্ব । 

মুদ্রার গুরুত্ব হলো এই যে রাজা কিম্বা দেবদেবশর মুর্তি, সন তারিখ কিনব 
রাজকীয় ঘোষণা এ থেকে পাওয়া যায়। এগুলি থেকে এঁতিহাসিকর! পেতে পারেন 
রাজবংশ, রাজত্বের উত্থান গতন, সিংহাসনে বসবার বৎসর, সে যুগের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে 
ধারণা। মুদ্রা আবিষ্কারের জায়গা থেকে বোঝা যায় সেই বিশেষ রাজ্যের সীমানার 
বিস্তৃতি । মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর উৎকর্ষ-অপকর্ষ থেকে বলা যায় বিভিন্ন যুগের 
আঁখিক অবস্থা । মুদ্রার গড়ন এবং কারুকার্য থেকে বুঝা যায় শিল্প দক্ষতা । 

এঁতহাসিক আর প্রত্তত্ববিদরা মাটি খু'ড়ে বার করেছেন মহেঞ্জোদড়ো-হরগ্নায় 
সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এবং বালুচ, লোথাল ও নদা উপত্যকায় সভ্যতার 
পরিচয় । রাজগাীর, পাটলীপুত্র, নালন্দায় রয়েছে ইতিহাসের উপাদান। নাগা্জুনি- 
কোণ্ডা, অমরাবতাঁ, সাচাঁ, সারনাথ, অজন্তা-ইলোরা-এাঁলফ্যান্টা, খাজুরাহো এমনি 
আরও কত নামই করা যায়। বেলুড়, হালেবিদ, তাঞ্জোর, মহাবলীপুরম, রামেশ্বরম__ 
আরও কত শত জায়গায় রয়েছে অসংখা প্রাচখন মন্দির, যেগুলি ভ্রমণকারাীদের 
দেখবার জিনিস। ইতিহাসের ছাত্রের কাছে শিখবার জিনিসও। প্রত্বতাত্বিক 
উপাদান রয়েছে বাংলাদেশেও মহাস্থানগড় আর পাহাড়পুরে। তাছাড়া যে কোন 
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সংগ্রহশ*পায় গেলেই দেখতে পাওয়া যায় ভাস্কর্ষের নানা জিনিস, শিল্পকর্ম এবং 
চিত্রকলার নিদর্শন। প্রত্রতাত্বিক উপাদান থেকে জানা যায় সে যুগের সংস্কৃতি, 
ধর্ম, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের কথা, শিল্প ও স্থাপত্য দক্ষতার কথা এবং কালের 
গতিপথে ইতিহাসের উত্থান-পতনের কথা । 

Q. 26. Discuss the history of Imperial Kanouj after 
Harshavardhan and the significance of the triangular contest 
for its possession. 

কনোঁজ (কান্থাকুজ ) নামটি প্রাচীনকালের, কিন্তু এর প্রকৃত ইতিহাস সুরু হয় 
মৌখরীরাজ ঈশাণ বর্ণের সময় থেকে । সপুষ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হ্্ধবর্ধন কর্তৃক 
কনৌজে রাজধান? স্থানান্তরের সময় থেকেই কনৌজের গেরব | এই নগরী তখন 
“মহোদয়ণ্রী” নামে পরিচিত । 

হর্ধরর্ধনের সময় কনৌজই ভারতের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে । হর্যবর্ধনের 
পরে কনোঁ্গ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব থাকে না, কিন্ত কনৌজের গৌরব থাকে । এই নগরই 
উত্তর ভারতের সাত্রাজ্যক এঁক্যের প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। “কনৌজ ধার 
অধিকারে, তিনিই সাত্রাট,” এই ধারণার ফলে সাশ্রাজ্যাভিলাসী বিভিন্ন শক্তির 
মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় । | 

হর্ধবর্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে কনৌজে প্রতিষ্ঠিত হয় যশোবর্মণের প্রাধান্য 
(৭০০-৭৪০ খ্রীঃ) । কিন্তু উত্তর ভারতে তার সাম্রাজ্যিক আকাঙ্ক| ধুলিমা 
করেন কাশ্শীরের ললিতাদিত্য। 

যশোবর্মণের-মৃত্যুর কিছুকাল পরে আরম্ভ হয় “মহোদয়গ্রী* লাভের জন্য দীঘ’ স্থায়ী 
(৮ম ও ৯ম শতাব্দী) প্রাতিহার-রাসটরকুট-পাল গ্রাতযোগিতা। এই সংগ্রামের শেষ 
নিষ্পত্তি হয় প্রতিহারদের পক্ষে । 

প্রতিহারগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় এবং রামের ভাই লক্ষণের বংশজাত বলে দাদি 
করেছেন, কিন্তু আধুনিক এঁতিহাসিকরা তাদেরকে গুর্জর গোষ্ঠীর অংশবিশেষ বলেই 
মনে করেন। উৎপত্তি যাই হোক, প্রাতহাররা যে প্রকৃতই প্রতিহারীর কাজ 
করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সিন্ধু অঞ্চলে আরব অধিকার নিশ্চিহ্ন করবার 
কৃতিত্ব সম্বল করে ১ম নাগভট্টের নেতৃত্বে প্রতিহার শাক্তর উত্থান। পরবর্ত 
উল্লেখযোগ্য রাজা বৎসরাজের সময় থেকেই ত্রিমুখী সংগ্রামের সূচনা । 

বিভিন্ন পর্যায়ে বিখ্যাত প্রতিহার নৃপতি ছিলেন ২য় নাগভট্ট, মিহিরভোজ এবং 
মহেন্দ্রপাল। কিন্তু পর্বর্ত দূর্বল রাজাদের আমলে আর সাম্রাজ্যক এক্য থাকোনি। 
গুজরাটের চালুক্যরা স্বাধীন হয়। প্রতিহার সাআ্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর গড়ে 
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ওঠে মালবের পারমার, যমুনা ও নর্মদার মধ্যবতঁ প্রদেশে চান্দেল এবং চোঁদ প্রভূত 
রাজপুত রাজ্য । পরিশেষে রাজ্যপালের আমলে কনৌজের উপর নেমে আসে 


সুলতান মামুদের অভিযান | 


প্রাতিহার সাত্রাজ্যই শেষ শাক্তশালী হিন্দু সাআ্রাজ্য । এই সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার 
মধ্য দিয়ে সৃচিত হয় যধ্যযুগ । সুতরাং প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ কালের 
সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস বহন করেছে প্রতিহার ' সাত্রাজ্য, তথা গৌরবমক্স 
কনোজ। - 


Q. 27. Give an account of the rise of the Arabs with special 
reference to the life of the Prophet. 


“আরব” কথাটির অর্থই “উর” । সেখানে শত শত মাইল অনাবাদী মরু- 
প্রাস্তরের ফাকে ফাকে পাওয়া যেত দু'একটা মকরুদ্যান এবং বেছুইন গ্রাম। 
পশুচারণের অদ্ধ-যাযাবর জীবনে “মরুভূমির জাহাজ” উট এবং আরব ঘোড়াই 
ছিল বেছুইনদের প্রধান সম্বল । আরব দেশে $ অংশ মানুষই ছিলেন বেছুইন। 
মক্কা, মদিনার মত অল্প কয়েকটি শহরে থাকতেন মাত্র চহ অংশ মানুষ । 


আরবী সমাজ ছিল বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন 
একজন শেখ। বেছুইনদের মধ্যে লেখাপড়া প্রায় ছিলই না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
মধ্যেও ঝগড়াবিবাদ হত। কিন্ত নিজের গোষ্ঠীর জন্য তারা অকাতরে প্রাণ 
দিতে পারতেন। তাদের অনেক দেবতা এবং মুর্তি, এমনকি পাথর পুজোর 
রাঁতিও ছিল। যন্ধ। ছিল তীর্থন্থান। এখানে একখান! কোঠাবাড়ীতে (এখন 
এটি “পবিত্র মসজিদ’ নামে পাঁরাঁচত) রক্ষিত দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতায় সমান একখান! 
পাথর হল “কাব।”। একখানা কালো পাথরে মাথা ঠোঁকয়ে ভক্তরা ঈশ্বর বন্দনা 
করতেন। তীর্ঘযাত্রী আকর্ষণ করে মক্কার আয়পয় বাড়ানোর জন্য মক্কা শহরের 
কর্তাব্যক্তিরা নানা ধরনের অন্ধ বিশ্বাস জিইয়ে রাখতেন । তীর্ঘযাত্রশরা নিবে 
যেন মঙ্ধায় আসতে পারেন এজন্ত বছরে চার মাস যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখা হত। 


মহম্মদ ও ইসলাম £ মকা শহরে ছিল ছুটি প্রাতদন্দশ গোষ্ঠ-ওমায়েদ 
এবং হাসেমীয়। হাসেমীয় গোষ্ঠীর এক সন্ত্ান্ত কোরেশ পরিবারে ৩৭০ 
খ্রীষ্টাব্দে মহন্মদের জন্ম হয়। তিনি বুঝতে পারেন অ্ধযাযাবর বেদুইনদেরও 
এক ঈশ্বরের ভক্ত হিসেবে এক্যবন্ধ করতে পারলে এবং তাদের মধ্যে ন্যায় 
নীতির বোধ জাগাতে পারলে শক্তিশালী এবং সুসভ্য আরব জাতি গড়ে তোলা 
সম্ভব! 
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মহল্মদের জন্মের আগেই তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। ভার শৈশবেই মা 
মারা যান। দাঁদু তাকে লালন পালন করেন। বাল্যীবনে তাকে দুঃখকষ্ট 
এবং অভাবের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে। মেটে ঘরে তিনি থাকতেন। নিজের' 
ছোঁড়া কাপড় জামা নিজেই সেলাই করে নিতেন। জশবন ধারনের জন্য উট 
বইরের সাথে অল্প বয়সেই তাকে এদিক ওদিক যেতে হয়েছে। একটি উট বহরের 
মালিক ছিলেন থাদিজা নামের এক সন্ত্রান্ত মহিলা । তার উট বহরে মহম্মদ কাজ 
নিয়েছিলেন এবং পরে তাকেই তিনি বিয়ে করেছিলেন। খাদিজাই হয়েছিলেন 
হজরত মহন্মদের প্রথম শি্া । 

উট বহরের সাথে ঘুরবার ফলে আরব জশবনের সব সমষ্ট! মহম্মদ ভালভাবে 
বুঝেছিলেন। স্বভাবেই তিনি ছিলেন চিন্তাগমীল। একটি পর্বত গুহাতে তিনি৷ 
চিন্তামগ্ন হয়ে কাটাতেন। আরবের সনাতন ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার 
করতে থাকেন। আরবদের এক ধর্মের মধ্যে এক্যবদ্ধ করবার জন্য তিনি নুতন. 
এক পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন। 


৬১০ শ্রীষ্টাব্দের একটি দিনে পর্বতগুহায় চিত্তাময় অবস্থায় তিনি অনুভব করলেন 
যেন স্বর্গের দূত জিব্রাইল (গ্যাব্রিয়েল) তাকে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়ে ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি হিসেবে সেই বাণী প্রচার করতে বললেন। তিনি হলেন “পরগম্র” 
হজরৎ মহম্মদ । তার ধর্ম হল “ইসলাম” ৷ ্বগণয় বাণণর সংকলনই হল “কোরাণ”। 

ইসলামের মুল, কথা হল--সবশক্তিমান আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর এবং হজরতই 
ঈশ্বরের শেষ দুত । ঈশ্বর মানুষকে সৃপথে নিয়ে যান, কিন্তু ইবলিস্‌ ( শয়তান ) 
টানে কুপথে। সেজস্বই যত্যুর গরে পাপ পৃন্যের বিচার হয়। পুগ্যবান মানুষ 
ইহজীবনে সাফল্য এবং পরদধবনেও “বেহেস্ত” (স্বর্গ ) লাভ করেন। অপরদিকে. 


ভালা? সাফা খোর, সদখোরদের জনত বরাদ্দ থাকে দোজখের (নরকের) 
লা। 


ধনীর কাছ থেকে বেশী ষ্যাক্স আদায় করে গরখবকে দেওয়া, শ্রমিককে, 
উপযুজ মনুরি দেওয়া এবং দাসদের কউ পাঘবের কথাও কোরাণে আছে। 


পরগন্ধরের নির্দেশ : মহম্মদ নীতি ঘোষণা করলেন__(১) ঈশ্বর 
একজনই এবং তার নবী (দূত) হলেন পয়গম্বর মহম্মদ । (২) খাটি মুসলমানকে 
দিনে পাঁচবার এবং জুক্মাবারে বিশেষ নমাজ পড়তে হবে । (৩) জাকাৎ দেওয়। 
( দরিদ্রের জন্য দান ) হল ধর্মের কাঁজ। (৪) ধর্মপ্রাণকে রমজান মাসে রোজা 
(উপোস) পালন করে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। (৫) জীবনে অন্ততঃ একবার 
মজা! তীর্থে “হজ” করতে হবে। 


বিষয়ের পাঠ ৬৯ 
অনুগামীদের তিনি নির্দেশ দিলেন_-( ক) সুতি পুজো করবেনা, (খ) সুদের 


কারবার করবেনা, (গ) দুর্ভিক্ষের সময় ক্কুধার্তের অন্ন যোগাবে, (ঘ) বিয়ে 
এবং বিয়ে বিচ্ছেদের আইন মেনে চলবে। 


১১৪টি সুরায় (অধ্যায়ে) বিভক্ত কোরাণে রয়েছে ঈশ্বরের বাণী । এ ছাড় 
আছে সুন্নী (পত্গন্ধরের আচার আচরণ), হাদিস (পয়গম্বরের বাণী )। 
কোরাণে বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকারীই হলেন “মুসলমান? । 

হিজরা ঃ মক্কাতে হজরতের অনুগামার সংখ্যা বাড়তে থাকলে পুরানো! ধর্মের 
কারা তাকে খুন করবার মতলব করেন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তান পালিয়ে 
গেলেন মাঁদনায়। এই ঘটনার সময় থেকেই মুসলামরা বর্ষাব্দ (হিজরা) 
হিসেব করেন। মদিনায় ক্রমেই ভার অনুগামীর সংখ্যা বাড়ল। সেখান 
থেকে অভিযান করে ৬৩০ সনে হজরং মক্কা জয় করলেন। ৬৩২ সনে ৬৩ বছর 
বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। (এই সময় হর্ষবদ্ধন ছিলেন উত্তর ভারতের 
সআট এবং শশাঙ্ক ছিলেন গোৌড়ের রাজা। ) 

3. 28. Give a critical account of the Cholas of Tanjore. 

প্রাকমৌর্য যুগেই চোল শক্তির অস্তিত্ব ছিল। গ্রীক, রোমান এবং তামিল 
সাহিত্যে এদের উল্লেখ আছে। অশোকের দাক্ষিণাত্য লিপিতেও উল্লেখ রয়েছে । 
সঙ্গম সাহিত্যে চের-চোল সংঘর্ষের কথাও আছে। প্রথম দিকের চোলরাজাদের 
অধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন কারিকল (১৯০ খ্রীঃ) । কাবেরী বিধৌত তাঞ্জোর 
অঞ্চলে অবস্থিত কাবেরীপত্তনম ছিল রাজধানী, এবং সমগ্র তামিল অঞ্চলেই 
আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্ত আভ্যন্তরীণ দন্দ্ব এবং বৈদেশিক জটিলতার 
ফলে তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই রাজ্য হণনবল থাকে। শেষ দিকে পল্লব 
আধিপত্যাধীন হয়। 


কিন্ত চোলশক্তির পুনরুখান, রাষ্ট্রকুট এবং কল্যাণগর চালুক্য শক্তির সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্্রিতা এবং পঁরশেষে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে চৌল একাখিপতা বিস্তারই ৮৫০ থেকে 
১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত দাক্ষণ ভারতের মুল ইতিহাস রচনা করেছে। অদ্যুখ্যনের সূচনা 
করেন নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিজয়ালয়। [তান হয়তো পল্পবদের সামন্ত ছিলেন। 
কিন্তু পাণ্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাধ্যমে তিমি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন । গাঙ্গরাজা 
এবং পল্পবরাজ অপর।জিত বর্মণের সাথে একযোগে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পাণ্যদের 
প্রতিআক্রমণ প্রতিরোধ করেন। এই শক্তির সুযোগ নিয়ে তিনি পল্পবরাজ্যও গ্রাস 
করেন। চোলরাজ্যের সীমানা প্রসারিত হয় রাষ্ট্রকুট রাজ্য পর্যন্ত । সুতরাং চোল- 


৭০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয়, পাঠপদ্ধীত 


রাসট্রকৃট সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে । আঁদিত্যের পুত্র পরান্তক (৯০৭ খ্ৰীঃ ) সিংহল 
ও পাণ্য শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেন। 


কিন্তু চোলশক্তির গৌরব সুচিত হয় ৯৮৫ খীঃ প্রথম রাজারাজের সিংহাসনারোহণ 
থেকে। তিনি পীণ্য-কেরল-সংহল শক্তির যুক্ত আক্রমণ পরাভূত করেন। প্রথম 
ছুটি রাজা বিজিত হয় এবং নৌ-অভিযানের সাহায্যে উত্তর সিংহলও একটি চোল 
প্রদেশে পরিণত হয়। তিনি মহীশুর অঞ্চল দখল করেন। কিন্তু তার প্রকৃত শত্রু 
ছিল কল্যাণীর চালুক্য শক্তি । তিনি ১০০৭ সনে তাদেরকেও পরাস্ত করেন । 
তানি মালদ্বীপও অধিকার করেন। সুতরাং রাজারাজ চোল রাজ্যকে একাট' 
সুগঠিত সুশাসিত বিশাল শক্তিতে পারণত করে যান । 

রাজারাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র সিংহল বিজয় সমাঞ্চ করেন, পাগ্য এবং কেরলদের 
নতি স্বীকার করান, এবং সম্ভবত ত্রন্দের এক অংশ দখল করেন । তা ছাড়া তিনি 
কলিঙ্গ অঞ্চলের পূর্ব গাঙ্গরাজ্যেও অভিযান করেন এবং গঙ্গা উপত্যকায় উপনগত হন । 
এই আভিযানকে স্মরণীয় করবার জন্য গঙ্গাইকোগ্ চোলপুরম নামে নূতন রাজধানস 


পত্তন করেন। শ্রীবিভয়ের শৈলেন্দ্র রাজার বিরুদ্ধে নৌ অভিযান পাঠিয়ে তাকেও 
বশ্যত। স্বীকারে বাধ্য করেন । 


পরবর্তী চোল রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রথম রাজাখিরাজ এবং 
কুলোতু্গ। চোল-চালুক্য ছন্দে শেষ পর্যন্ত চৌলদেরই জয় হয় । খ্রীঃ ১১৫১ পর্যন্ত 
কেবল সিংহল ছাড়া চোল রাজ্য অক্ষুপ্নই ছিল। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে, পূর্বদিকে 
গোদাবরা পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দাক্ষিণাত্যেই ছিল চোল রাজ্য। কনোঁজ, কম্বোডিয়া 
্রতাতির সঙ্গে ছিল কূটনৈতিক সম্পর্ক । তারপরে ক্রমে ক্রমে আসে ক্ষয় । চোল 
রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় হোয়সল, কাকতীয় এবং নবগঠিত 
গণ্য রাজ্য। পাঁরশেষে এগ্তালও মালিক কাফুরের অভিযানে ধ্বংস পায় । 


চোল রাজ্য সুশাসিত ছিল। রাজাই ছিলেই শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে । যুবরাজ 
নির্বাচিত হতেন। রাজপুত্ররা রা 


জকার্ষে নিয়োজিত হতেন। ক.টনৈতিক বিভাগ 
ছিল সংগঠিত। বিভাগীয় অধ্যক্ষদের মাধ্যমে শাসন পরিচালিত হতো । মন্ত্রী, 
পুরোহিত, জ্যোতিষী, বৈদ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে আখিঠিত হতেন। রাজকর্মচারগরা' 
প্রায় একট পৃথক শ্রেণীর লোক ছিলেন। জাম বিলি করে বেতনের ব্যবস্থা ছিল। 


সমগ্র রাজ্য ছয়টি মণ্ডলে (প্রদেশে ) বিভক্ত ছিল। মণ্ডলের নগচে কোটম, 
তারপরে নাড়ু, তার নীচে কুররম এবং সর্বনিয়ে ছিল গ্রাম। বড় বড় শহরের 
প্রশাসন ছিল পৃথক । ভুমি-রাভম্বই ছিল প্রধান আয়। খাজনার জন্য জমির 


বিষয়ের পাঠ 
শ্রেণীবিভাগ করা হতো । তা ছাড়া টোল এবং অন্যান্য ধরনের করুও ছিল। 
স্থায়ী সৈন্য এবং নৌবাহিনী ছিল। রাজকীয় আদালতে বিচার হতো গ্রাম্য 
পঞ্চায়েতও শক্তিশালী ছিল। চোলদের স্থায়তরশাসন ব্যবস্থা ছিল অতি সুগঠিত ৷ 
গ্রাম সভা এবং সমিতির কাজ হতো কমিটি পদ্ধতিতে । বিচার, রাজস্ব, খণ, পথ ও 


পুকুর, ধর্মস্থান রক্ষণাবেক্ষণ, আইনশৃঙ্খলা প্রভৃতি ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের 
প্রচুর ক্ষমতা ছিল। 


৭১ 


রাজারা ছিলেন হিন্দু । বৈষ্ণব মতবাদই প্রবল ছিল। তবে রাজারা ছিলেন শৈব। 
বর্ণাশ্রম ছিল, কিন্ত মিশ্র বিবাহও প্রচলিত ছিল। রাজার! হিন্দু হলেও সহনশীল 
ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধবিহার (নাগপট্রনমের মত ) এবং জৈন পল্লীর আস্ততব ছিল। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে এদের অবদান হলো ব্যাকরণ, ছন্দ, প্রবন্ধ সাহিত্য এবং 
শৈব সিদ্ধান্তের মত দর্শন। রাজারা সভাকবি পোষণ করতেন । রাজারাজ, 
রাজেন্দ্র প্রভূত ছিলেন স্থাপত্যে উৎসাহী । গঙ্গাইকুণ্ড এবং তাঞ্জোরের স্থাপত্য 
তারই নিদর্শন । এগুলি আকারে দৈত্য কিন্তু সৌন্দর্যে নিখৃ'ত--এই হলো ফাগু'শনের 
আভিমত। মন্দিরগুিকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল ললিতকল!, শিল্প, সাহিত্য, 
শিক্ষা । সমুদ্র“চেতনা, ছিল এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য । চোলদের বিশাল 
নৌবাহিনগ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সাংস্কাতক 
সম্পর্ক রক্ষা করেছিল । তাদের প্রভাব গাঙ্গেয় উপত্যকায় পর্যন্ত অনুভূত হয়োছিল। 
Q. 29. Give an account of the Palas of Bengal. 
বাংলার স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে দীর্ঘকাল যাবত যে “মাংস্ন্যায়’ চলছিল, 
তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের নায়করা গোপালকে রাজা হিসেবে বরণ 
করেন। অরাঁজকতাঁর অবসান করে একটি সুদৃঢ় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাই হলো গোপালের 
প্রকৃত কণী্তি। পুত্ৰ ধৰ্মপালের শত গৌরবও পিতার এই কৃতিত্কে স্নান করতে 
পারেনা। 
ধৰ্মপাল £ ধর্মপালের রাজতুকাল আনুমানিক ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ । তবে এ 
বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই। পাঞ্জাবের জলন্কর পর্যন্ত উত্তর-ভারতের বিস্তার্ণ ভুভাগ 
তিনি জয় করেছিলেন বলে কখিত। ভারতের গৌরবকেন্দ্র কনৌজের অধিকার 
নিয়ে গুর্জর প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকুটদের সঙ্গে তিনি ভ্রিকোথ-দন্দ্ে অবতীর্ণ হন। 
প্রতিহার নরপাতি, বংসরাঁজ ধর্সপালকে পরাজিত করলেও তিনি নিজেই রা্টরকুটরীজ 
ফ্রবের কাছে পরাজিত হন৷ এব দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করায় ধর্মপালই “পরমেশ্বর 
পরম ভট্টারক মহাঁরাজাধিরাজ” প্রভূত উপাধিতে ভূষিত হয়ে কনৌজে রাজ্যাভিষেক 
সম্পাদন করেন। মাঁলদহের অন্তর্গত খাঁলিমপৃর তীত্রশীসন থেকে জানা যায় যে মংস্য, 
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মদ্র, ভোজ, কুরু, যদু, যবন, অবস্তি, গন্ধার প্রভূত রাজ্যের রাজারা ধর্মপালের 
আঁখিপত্য স্বীকার করেছিলেন । কনোঁজের ইন্দ্রায়ুখকে অপসারিত করে নিজস্ব মনোনপত 
মিত্র চক্রামুধকে রাজাসনে মনোনগত করা হয়। কিন্তু এ গৌরবও হলো ক্ষণস্থায়ী ৷ 
গু্ণররাজ নাগভট্ট কনোঁজ থেকে চক্রাযধকে বিতাড়ন করেন এবং যুদ্ধে ধর্মপালের 
পরাজয় ঘটে। 

কিন্তু আবারও রাষট্রক-উরাজা তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টের বিজয়কে স্বান করে দেন। 
ধর্মপালও হয়তো সাময়িকভাবে তৃতীয় গোবিন্দর অনুগত্য স্বীকার করেছিলেন । কিন্তু 
বর মত গোবিন্দও দাক্ষিপাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল আবার কনোঁজে প্রাধান্ত বিস্তার 
করেন। একথাই হয়তো অনুমান করা চলে যে প্রাতহার-রাস্ট্রক্ট ছন্্রকে তিনি 
নিজের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিলেন ; 

দেবপাল (৮১০-৮৫০ শ্রীঃ 8 ধর্মপালের পুত্র দেবপালের আমলেই পাল শাস্তির 
চরম বিকাশ ঘটে । তৎকালীন প্রশাস্তকাররা দাবি করেছেন যে তার রাজ্য হিমালয়ের 
পাদদেশ থেকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দাবি অতিরঞ্জিত হলেও 
একথা নিশ্চিত যে আসাম ও ওড়িয্Vাতে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং 
হিমালয়ের পাদদেশে কোন হুণ গোষ্ঠীকেও পরাজিত করেছিলেন । এর ফলে তার রাজ্য 
কম্বোজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়োছিল। হয়তো তিন রাষ্ট্রকটদের সঙ্গেও মুখোমুখি দাড়িয়ে 
ছিলেন। এবং গুর্জররাজ প্রথম ভোজও তার শক্তির পাঁরচয় পেয়েছিলেন । উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের অধিবাসী বারদেব তার সময়ে নালন্দায় বেশ উচ্চপদে অখিষ্ঠিত 
ছিলেন। এ থেকে অনুমান কর! যায় যে দেবপালের প্রভাব উত্তর-পশ্চিম ভারতেও 
নত হয়োছিল। তাছাড়া এই সময়ই সুমাত্রা যবদ্ধপের শৈলেল্র বংশীয় রাজা 
বালপুত্রদেব নালন্দায় মন্দির তৈরির অনুমতি নিয়েছিলেন! দেবপালের সময় 
পাটলিপুত্রের বদলে মুনের নগরণই গুরুত্ব লাভ করে । 

দেরপালের পরে বিগ্রহপাল ও নার 
পড়ে। এ সময় আবার গ্রাতহার আঁ? 
আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠে। 
বঙ্গে আদিশুরের রাজ্য । 

প্রথম মহীপালের সময় ( আনুমানিক ১৮৮-১০৩৮ খৃঃ) পাল সাম্রাজ্য আবার 
প্রাগস্ন্দন অনুভব করে। কিন্তু এই সময়েই দাক্ষিণাত্যের চোল রাজা রাজেন্দ্র আবার 
বাঙ্গলাদেশ আক্রমণ করেন। কল্চুরি রাজ গাঙ্গেয়দেবও অভিযান করে বারাণসণ 
অধিকার করেন। এই সব সমস্যায় জর্জারত ছিলেন বলেই গজনীীর সুলতানদের 
বিরুদ্ধে অন্যান্য রাজাদের সাথে যৌথভাবে কিছু করা পাল সম্রাটদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । 


[ক্পণপালের সময় পাল সাম্রাজ্য হগনবল হয়ে 
ধপত্য বিস্তৃত হয়। পাল সাম্রাজোর মধ্যেও 
এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম 
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এর পর জয়পালের সময় থেকে সুরু হয় ক্রমাগত ক্ষয় । দ্বিতীয় মহীগালের আমলে 
টে কৈবর্ত বিদ্ৰোহ । রাষ্ট্রক.টদের সাহায্য নিয়ে রামপাল বিদ্রোহ দমন করেন সভ্য, 
কিন্ত গৌরব আর ফিরে আসে না । শেষ কয়েকজন রাজা কুমার গাল, তৃতীয় 
গোপাল, মদনপাঁল প্রভৃতির যুগ ছিল ক্ষয়ের যুগ। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
সাআজ্যের আর কিছুই থাকে না। এই শুণ্যস্থান পূর্ণ করে সেন বংশের রাজত্ব । 

৪০০ বছর ব্যাপী পাল রাজত্ব ধর্ম, সাহিত্য, প্রশাসন প্রভাতি সকল ক্ষেত্রেই 
গৌরব অর্জন করেছিল। এই যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল বিক্রমশীলা, পাহাড়পুর, সোমপুর 
এবং ও্নন্তপৃরশী বিহার। গাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ । কিন্তু এই সমই তান্ত্রক 
মতবাদ দানা বাধে। বৌদ্ধ হওয়া সত্বেও রাজাদের ধর্মাঁয় সহনশীলতা ছিল। 
ব্রাহ্মণ গর্গ ছিলেন ধর্সপালের প্রধানমন্ত্র এবং তার ছোট ভাই বাকপাল ছিলেন 
প্রধান সেনাপতি । শিক্ষা তু সাহিত্যে এ যুগের গৌরব অপরিস্নান। কেদার 
িশ্র, ভবদেব ভট্টাচার্য, সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি এ যুগের দিকপাল । 

এই যুগেই সৃষ্টি হয় “চর্যাপদ” এবং ভিমৃতবাহনের “দায়ভাগ”। ধর্মপাল, দেবপাল 

ও প্রথম মহীপাল নানাস্থানে মঠ ও বিহার তৈরী করেন। শেষোক্ত রাজা ছিলেন 
রাস্তাঘাট, জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণের জন্য স্বনামখ্যাত । মৃলতঃ*সামন্ত ব্যবস্থা প্রচলিত 
হলেও তাঅলিপ্ত ও সপ্রগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, কন্বোজ, মালয়, ষবদ্দীপ 
ও চাঁনের সঙ্গে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে । সর্বোপার বাঙ্গলার নিজস্ব 
জীবন, সংস্কৃতি ও এঁতিহৃ এই যুগ থেকেই দানা বাধতে থাকে । 

03. 30. Make an estimate of Iltutmish. Was he the greatest 
of the early Sultans of Delhi ? 

ইলতুংমিসের শাসন কালের সূচনা ছিল জটিল এবং সমস্যাসংকুল। দিল্লীর 
প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সামান্য অঞ্চলে বিস্তৃত । তাজউদ্দীন ইলছুজ গজনশতে আঁধকাঁর 
প্রতিষ্ঠা করে দিল্লীর উপর গজনীর প্রাধান্য দাবি করছলেন। নাসিরউদ্দিন কুবাইচা 
পাঞ্জাবের A দখল করেছিলেন। পাঞ্জাব নিয়ে সুরু হয়েছিল কুবাইচা এবং 
ইলদুজের সংঘর্ষ। বাংলাদেশের শাসনকর্তা আলি মর্দান খলজশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করছিলেন। সুলতানা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে হিন্দু রাজারাও ছিলেন অসন্তুষ্ট । 

প্রথম বিদ্রোহ হল আমীরদের মধ্যেই । ইলতুংমিস কঠিন হস্তে বিদ্রোহ দমন 
করেন। দিল্লী, বদাউনন, অযোধ্যা, বারাণসীতে তার অধিকার সৃপ্রতিষ্ঠিত হলো । 
দেশীয় রাজাদেরও নিয়ন্ত্রণে আনলেন । তারপর অগ্রসর হলেন প্রতিদ্বন্বীদের বিরুদ্ধে । 

শ্রেষ্ঠ প্রতিদবন্্ী ইলছুজ খাওয়ারাজিমের শাহ কর্তৃক তাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ 
করেন এবং কুবাইচাকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করেন। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুরীমস 
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ভার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ইলদুজকে পরাজিত ও নিহত করেন । তারপর ১২১০ 
খ্রীষ্টাব্দে কুবাইচাকেও বশ্যতা স্বীকার করান । 

ইতিমধ্যে চেক্দিসের অভিযান আরস্ত হয়। চেঙ্গিসের আক্তমণ্রে মুখে 
পলায়নপর খাওয়ারাজিমের শাহ জালালুদ্দিন ভারতে পলায়ন করে সিদ্ধুনদের তরে 
প্রতিরোধের চেষ্টা করেন এবং ইলতু্মসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইলতুৎমিস। 
এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। পরাজিত জালালুদ্দিন খোকরদের সাহায্যে পাঞ্জাব 
অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনেরও চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পারস্যের পথে পলায়ন করেন । 
সেই সঙ্গে মোগল বিপদও অপসারিত হ্য়। সাহায্য প্রার্থী জালালুদ্দিনকে সাহায্য 
না দিয়ে হয়তো ইলতুৎমস অবশরো'চিত কাজ করেছেন, কিন্তু মোগল আক্রমণ থেকে. 
তখনকার মত তিনি ভারতকে রক্ষা করেছেন। 


এইবার ইলতুর্মস বাংলাদেশের দিকে মন দিলেন এবং কয়েকটি অভিযানের 
সাহায্যে বাংলাদেশে সম্পুর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি অন্যান্য 
শত্রুর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের কুবাইচাকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্ত সেই সব বিপদ থেকে, 
যুক্ত হয়ে তিনি পাঞ্জাবও সপ্পুর্ণ দখল করেন । 


জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি বছরে রণথভ্তর, ঝালোর, যোধপুর, গোয়ালিয়র, 
মালবের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযান করেন । 

ইলতুংমিসের শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল তার বিচক্ষণতা ও দুরদৃণ্টি। ছত্রভঙ্গ ও বিদ্রোহ 
জীর্ণ এক সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । এই কাজে তিনি 
একটির পর একটি নিদিষ্ট পদক্ষেপের নত গ্রহণ করেন। বৃহত্তর শক্রকে 
পরাজিত করার পর স্বর শত্রুকে বশে আনা কষ্টকর হয়নি। মোগল বিপদ সম্পর্কেও 
তিনি সচেতন ছিলেন । তান জ্ঞানপপ্তণশীর পোষক ছিলেন । কৃতুবামনারও তিনিই 
সমাপ্ত করেন। জটলতা ও বিপদ থেকে মুক্ত করে তিন সাম্রাজোর স্থায়িত্ব ও 
প্রসারতা এনেছিলেন বলেই প্রথম দিকের সৃলতানদের মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্বের দাঁবি। 

Q. 31. Make an estimate of Feruz Shah Tughlug. How 
Was he responsible for the downfall of the Sultanate ? 

তথ্যের উৎসঃ আফিফ, বরাণী, আভজিজ-উল-মূলক প্রভাতি এঁতিহাসিকের 
রটনা এবং ফিরুজের আত্মজীবনী | 

রাজত্বকাল £ ১৩৫১-_-১৩৮৮ খীন্টাব্দ । 


সিংহাসন আরোহণ এবং বিদ্রোহ দমন গ্রাচেষ্টা £ মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর 


far 


পরে সামান্য গোলযোগের শেষে তার পিতৃব্যপুত্র ফিরুজ বিন রজব সিংহাসনে 


আরোহণ করেন। তিনি সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন এবং নগরকোট অধিকার করেছিলেন ৮ 


বিষয়ের পাঠ ৭&- 


কিন্ত বারবার চেষ্টা সত্বেও বাংলাকে তিনি বশে আনতে পারেন নি । ১৩৫৪ সনে - 
ইলিয়াস্‌ শাহের পুত্র সিকান্দার শাহের সঙ্গে সন্ধি করে বাংলার স্বাধীনতা তিনি 
কাধতঃ স্বীকার করে নেন। দেখতে দেখতে তার উত্তরাঁধিকারীদের আমলে 
জৌনপুর, মালব, গুজরাটও একে একে স্বাতন্তা প্রতিষ্ঠা করে। দক্ষিণ-ভারতে 
বাহমনশ রাজ্য তো স্বাধীন ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । সুতরাং এই মুগ থেকেই - 


বিভিন্ন অঞ্চল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সাম্রাজ্যের আন্তমকাঁল ঘনিয়ে 
আনে । 


শাসন সংস্কার £ মহন্দ তুঘলকের আমলে যে সব ক্ষয়ক্ষীত হয়েছিল তার - 
অনেকটাই ফিরুজকে পূরণ করতে হয়েছিল। তার ফলে অনেক ব্যাক্তি ও অঞ্চলই- 
অযৌন্ভিক সুবিধা সুষোগ আদায় করে নেয় । রাজন্ব, শাসন ও বিচার বাবস্থায় 
এই যুগে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। অনেক অসঙ্গত শুল্ক ও কর নিষিদ্ধ হয়।. 
দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদনের মত অনেক নিষ্ঠুর বিধি তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন ।. 
খাজনা মকুব এবং ক্ষতিপূরণ ও সাহাধ্যদীনেরও ব্যাপক ব্যবস্থা তিনি করেছেন । 

জনকল্যাণকর কাজ £ কৃষির উন্নততর জন্য তিনি অনেকগুলি খাল খনন," 
করেন। যমুনা ও ঘর্ঘরা নদীর বাধ নির্মাণ করে তিনি একটি উদাহরণ সৃষ্টি” 
করেন। অনেক চিকিংসালয় এবং মাদ্রাসা তিনি নির্মাণ করেন । বহু সু-সাঁজ্জত 
উদ্যানও তিনি রচনা করিয়েছিলেন। ছুটি অশোকস্তস্ত তিনি দিল্লীতে সাঁরয়ে- 
নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন । বহু পণ্ডিত তীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন । তিনশত সংস্কৃত, 
গ্রন্থ তিনি ফারপীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। 

ধর্মনীতি £ গ্রজাহিতকর বহু কাজ করা সত্বেও ফিরুজ তুঘলককে দুর্বল এবং 
ধর্মান্ধ সুলতান বলে মনে করা আদৌ অনুচিত হবে নাঁ। বাংলা থেকে ফিরবাঁর 
পথে তিনি উড়িয্যা আক্রমণ করে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে হানা দিয়ে বিগ্রহ দিল্ল- 
নিয়ে যান। ইসলামী বিধিমতে তিনি ন্যায়বান হলেও হিন্দুর ধর্সীচরণে হস্তক্ষেপ । 
করতে কুণ্ঠা করেন নি। ব্রাহ্মণদের উপর তিনিই প্রথম "জিয়া, কর চাপিয়ে দেন। 
তিনি নিজে স্বামি ছিলেন । তাই শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও তার কাছে সুবিচার - 
পান নি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে মোটেই উদার ও সহনশীল 
ছিলেন না। 

এজন্য অবশ্য শুধু সুলতানের নিন্দা করাই যথেষ্ট নয়। এই যুগটিই ছিল ধর্মীয় - 
নেতাদের উগ্র গ্রাত-আক্রমণের যুগ। আলাউদ্দিন খিলজির সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব ত্রাস করার চেষ্টা হয়োছিল। মহম্মদ তুঘলকও ধর্মীয় 
নেতাদের গ্রাহ্য করেন নি। মহন্মদের পারকল্পনাগুলি সফল হলে উগ্র ধর্মীয় 


ক্ষ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


"নেতাদের প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে উঠতো । কিন্ত মহন্মদের বার্থতা 
এবং সেই কারণে জনজীবনে দুর্দশার ফলেই রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর ধর্ম-নেতাদের প্রভাব 
পুনংপ্রাতষটিত হয়। তাদের প্রতে-আক্রমণের সামনে ফিরুজকেও বশ্যতা মেনে নিতে 
হয়। সুতরাং এই সময়ের ধর্মায় সংকীর্ণতার জন্য কেবল সুলতানের মান[সকতাকেই 
“দায়ী করা যায় না। 
চরিত্র বিচার £ তংকালঈন এঁতিহাসিকদের লেখায় ফিরুজের সম্পর্কে অনেক 
প্রশংসা রয়েছে । কিন্ত তিনি যে দুর্বল এবং সামারক নেতা হিসেবে ব্যর্থ 
হয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । শাসন ব্যবস্থাতেও সামায়িক উন্নতি কোন কোন 
"ক্ষেত্রে হয়েছিল বটে, কিন্তু মোটের উপর অবনাতিই দেখা যায়। রাজনৈতিক 
‘দুরদশিতার অভাব তার ছিল। অপাত্রে দয়া দেখানো তার অভ্যাস ছিল । জায়গির 
“প্রথার ভিত্তিতে সামরিক সংগঠনের ফলে শাসন ব্যবস্থার অধঃপতন নিশ্চিত হয়েছিল | 
তার র্যজত্বকালে ক্রীতদাসের সংখা অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পায়। এ থেকে সামাজিক 
"অবনতির দিকটাই পরিষ্কার বোঝা! যায়। ধর্মান্ধতা বাদ দিয়ে বিচার করলে তাকে 
প্রজাহিতৈষী সুলতান হিসেবে আখ্যা দেওয়া ভুল নয়। স্থৈরতন্্র। তো তিনি 
“ছিলেন বটেই প্রতিভার গুজ্ল্য তার ছিল না, কর্মশক্তির প্রাচুর্যঠও তেমন প্রশংসনীয়' 
“লয় । তবুও তৎকালীন পাঁরস্থিতির বিচারে তাকে অশ্রদ্ধেয় মনে করা উচিত নয় । 
পাআজ্য পতনের জন্য দায়িত্বঃ ফিরুজের উত্তরকালে সৃলতানণ সাত্রাজ্য 
দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর ইয়। অবশ্য এ জন্য তাকেই এককভাবে দায়" করা যায় 


শা। মহম্মদ তুঘলকের আমল থেকেই ক্ষয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে থাকে । সাম্রাজ্যের 


স্বত্যুঘণ্টা ফিরুজের রাজত্বকালে স্পষ্ট শোনা যায়। কিন্তু এই অধোগমন রোধ করবার 


ক্ষমতা তার ছিল না। তার রাজত্বকালেই রাষ্টরক্েত্র শৈথিল্য এবং হিন্দুদের বিক্ষোভ 
এবং অস্থ্যথান দেখা দেয়। ভার পরবতণ তুঘলক স্থলতানরা ছিলেন অক্ষম এবং 
অপদার্থ । 


রাজ্য পরিচালনার ভার চলে যায় স্বার্থান্ধ 
ফলে বিবাদশবসংবাদ, ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ চলতে থাকে। 
গুজরাট প্রভৃতি প্রাদেশিক স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি হয়। আভ্যন্তরীণ এই দুবিপাকের 
গাঁরবেশেই নেমে আসে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ ও ধ্বংস (১৩৯৮-৯৯ খ্ৰীষ্টাব্দ )। 
পতনোন্মুখ সুলতানশাহীর পক্ষে এই আঘাতের পরে আবার চাঙ্গা হওয়া সম্ভব ছিল 


না। সুতরাং নানা কারণের সংমিশ্রণে ধারাবাহিক অধোগাতির ফলেই সুলতানণ 
সাম্রাজ্য শেষ হয়। 


অমাত্যদের হাতে । তার 
জৌনপুর, মাঁলব, খান্দেশ, 


Q. 32. Assess the achievements of Sher Shah, 
“শেরশাহের কৃতিত্ব তখনই প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন বিচার করা যায় তিনি কোন্‌ 


বিষয়ের পাঠ ৭. 


অবস্থা থেকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জন্রাটের গৌরব অর্জন করেছিলের, তীর. 
সমসাময়িক এবং প্রতিৎন্দ হুমায়ুন কিভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং শেরশাহ ভবিষ্যতের 
উপর কি প্রভাব রেখে গেলেন। 

তীক্ষ বুদ্ধি দিয়ে শেরশাহ তার পরিবেশটি বিচার করতে চেয়েছিলেন । বাবর 
সবেমাত্র সাত্রাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আফগান শক্তি যুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্ষুব্ধ এবং ক্ষু্ 
হয়ে রয়েছে। স্বৃতরাং পুর্ব ভারতে প্রায় অরাজক অবস্থা। তিনি হুমায়ূনের 
দুর্বলতার দিকটিও বিচার করেছেন । হুমায়ূন যখন পশ্চিম ভারত এবং গুজরাটের 
জটিলতায় ব্যস্ত, সেই সময় শেরশাহ পুর্ব ভারতে ধাঁরে ধীরে পাঠান শক্তি সংগঠন 
করে তুলেছেন। তার এই ক্রম-উত্খানের জন্য অন্যান্য প্রতিছন্দ্র পাঠান নেতাদের 
সঙ্গেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে । 

দূরদুষ্টি ছিল বলেই প্রথম পর্যায়ের সংগ্রামে বিরাট মুঘল বাহিনীর সঙ্গে তিনি : 
সন্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে লুকোচুরির পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রাথমিক 
সাফল্য অন্যান্য আফগানদের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে। সমস্ত পাঠান শক্তি তার 
নেতৃত্বে সমবেত হয়েছে। কেবলমাত্র তখনই চৌসা ও বিল্বগ্রামের চুড়ান্ত লড়াইয়ে 
তিনি সম্মুখ যুদ্ধে জয়ল।ভ করেন। মুঘল শক্তি একবার বিজিত হওয়ায় পশ্চিম ও উত্তর 
ভারতের অন্তান্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বিজিত হওয়া ছিল স্বাভাবিক পাঁরণতি মাত্র । 

কিন্তু সামরিক সাফল্যের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় হলো তীর প্রশাসন । বিভিন্ন 
পদে নানা পরিবেশে জীবনের যে অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, তাই তিনি সার্থকগাৰে 
কাজে লাগিয়েছিলেন। বাংলাদেশ যে বরাবর সমস্যার সৃষ্টি করে এসেছে, একথা 
রুঝেই তিনি বাংলাদেশকে ১৯টি সরকারে ভাগ করেন। একজন স্থানাস্তরযোগ্য 
আমনর-ই-বাঙ্গলার উপর আভ্যন্তরীণ শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। বাংলাদেশের : 
প্রশাসন নূতন ভাবে সাজানো হয় । 

শেরশাহের শাসনব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন শাশর্ষ, এবং আইন ও বিচারের উৎস । 
তাকে সাহায্য করতেন বিশেষ ভাবে বাছাই করা কয়েকজন আমীর ৷ সমগ্র ভারত, 
৪৭টি সরকারে বিভক্ত ছিল। প্রতিটিতে ছিলেন একজন শিকদার-ই-শিকদারিন এবং 
একজন মুন্সিফ-ই-মুক্সিফান। সরকারগুলি ছিল আবার পরগণাতে বিভক্ত। পরগণ৷ 
স্তরের কর্মচারী ছিলেন শিকদার, আমিল, কারকুণ, মুন্সিফ, খাজাঞ্চী। প্রগণাগুলিকেও 
ভাগ কর! হয়েছিল। এইভাবে প্রশাসনের পীরামিড সর্ধনিষ্ন স্তরে গ্রাম পর্যন্ত 
পৌছেছিল। 

সামরিক বিভাগকে শেরশাহ স্থায়ীভাবে গঠন করেন এবং পদাতিক, অশ্বারোহী - 
এবং হস্তী বাহিনীতে বিভক্ত করেন। জায়গাঁরের পরিবর্তে বেতনের প্রথা প্রচালত . 
হয়েছিল। হিন্দু-মুসলীম সমভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়। 


শা ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধীত 


বিচারের ক্ষেত্রে সত্রাটই ছিলেন ন্যায়ের উৎস এবং চরম বিচারক । কিন্তু ঠাকে 
-সাহাধ্য করতেন কাজি। প্রতিটি সরকারে মুন্সিফ-ই-মুন্সিফান এবং প্রগণায় 
আমিন এবং কাজি খিচারের দায়িত্ব পালন করতেন । গ্রামের স্তরে আইন-শৃঙ্খলার 
“দায়িত্ব ছিল গ্রাম-বৃদ্ধদের। অসংখ্য ডাকচৌি এবং ১৭০০ সরাইখানার মাধ্যমে 
“গুপ্তচর বাহিনীর ব্যাপক কাজ বহুলাংশে আইন-শৃঙ্খলার সহায়ক ছিল। 
শেরশাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল রাজস্ব বাবস্থার সংস্কার । এ ক্ষেত্রে জম 
" জরিপ, কবুলিয়ং ও পার্টার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখা । উৎপাদন অনুসারে তিন শ্রেণীতে 
জমি ভাগ করা হয়েছিল এবং সেই হিসেবেই খাজনা নির্ধারিত হষেছিল । গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সাহায্যে আমিন, মুকদ্দম্‌, কানুনগো, পাটওয়ারী প্রভৃতি কর্মচারণ 
রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী ছিলেন। রাজস্ব আদায় হতো প্রধানতঃ ভূমি রাজস্ব, 
'শুক্ষ, লবণ শুল্ধ প্রভৃতি থেকে। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শেরশাহ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন । তাই 
তিনি পথঘাট দিপদশুন্ত করবার ব্যবস্থা করেন, সুব্যবস্থিত শ্রন্ধপ্রথা প্রবর্তন করেন, মুদ্রা 
সংস্কার করে একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড রৌপামুদ্রা (টাকা ) এবং দশমিক মুদ্রা প্রচলন করেন । 
সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ধর্মীয় সহনশীলতার যে নীতি শেরশ।হ গ্রহণ 
করেন, তাই পৃর্ণতা লাভ করে আকবরের যুগে । 


3. 33. Give an account of Mughal Administration ( parti~ 
“Ccularly Civil and Revenue ) during Akbar. LC. ঢি. 1957]. 


পুৰ্বমূরীদের কীছেখণঃ সুলতান আমলের শাসনব্যবস্থা ছিল অপরিণত | 
সামন্ত প্রভুদের দৌরাত্ম্য ছিল প্রায় অবাধ ; সমর সংগঠনও ছিল টিলেঢালা। মুঘল 
সম্রাটদের মধ্যে বাবর এবং হুমাযুনও সুগঠিত শাসন ব্যবস্থ। রেখে যেতে পারেন নি ] 
সুতরাং মুঘল শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা নিঃসন্দেহে আকবর । 
‘খলি, কাশ্মীরের নরপাঁতি জৈনুল আবেদিন এবং আফগান- 
" কাছে আকবরের খণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
আকবরের শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য £ ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু মুসলীম উভয় 
জশ্প্রদায়েয় যোগ্য ব্যক্তিদের উচ্চ রাজকার্ষে নিয়োগ, কেন্দ্রীভূত শাসন এবং শাসন- 
"ব্যবস্থায় এক্য বিধানই আকবরের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । আকবরের 
“পূর্ব পর্যন্ত নিৰ্দিষ্ট আইনবিধি প্রচলিত ছিল না। কিন্ত সর্বক্ষেত্রে লিখিত ন! হলেও 
মুঘল দর্রে “জাবিতা ইনস্ত” (এই হল আইন ) এবং “জাবিতা নিস্ত” ( এটা আইনসঙ্গত 
“য় ) কথাগুলি আকবরের সময় প্রচলিত ছিল। সারা দেশে একই মুদ্রা, ওজন, 


“সরকারী ভাষা এবং আইনবিধি প্রচলনের দ্বারা শাসন্ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত এক্য 
-এসোছল। Et 


কিন্তু আলাউদ্দিন 
গৌরব শেরশাহের 


০ বরন লাক, শীল রক রর ৮ শি ররর 


বিষয়ের পাঠ ৭৯ 


রাজার ক্ষমতা £ ভারতে মুঘল যুগের সমসাময়িক কালে বিদেশে ‘Divine 
Right Kingship’ তত্ব বেশ শক্তিশালী ছিল। ভারতেও আবুল ফজলের 
*আকবরনামায়” রয়েছে “রাজত্ব হল ঈশ্বরের দান। স্বতরাং সম্রাটের স্বৈরাচারিতার 
একমাত্র বিচারক হবেন ভগবান।” তবে “স্বৈরশাসন কারও পক্ষেই বিহিত নয়*__ 
“কথাও ফজল বলেছেন। সুতরাং জনসাধারণের কল্যাণকর স্বৈরশা 
নীতি। (অবশ্য আকবরের উত্তরকালে যে এই নীতির ব্যতিক্রম না 
নয়)। যাই হোক. এই ব্যবস্থায় সম্রাটই ছিলেন রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, যদিও 
টনি কর্মচারীদের বিশ্বস্ততা এবং মন্ত্রীদের পরামর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 

আভজাত সম্প্রদায় £ঃ সম্রাটের চারপাশে যাদের সাধারণত দেখা যেত, তারাই 
অভিজাত বলে গণ্য ছিলেন। এদের কিছু সংখ্যক ছিলেন হিন্দু । কিন্তু তুকাঁ, 
তাতার, পারসীক, এবং দেশীয় মুসলীম ছিলেন অনেক । কিন্ত আভিজাত্য প্রায়শঃই 
বংশানুক্ৰমিক ছিল না। তা ছাড়া বিদেশাগত বহু ভাগ্যান্বেষণীও মুঘল দরবারে স্থান 
পেয়েছিলেন । বহু ক্ষেত্রেই রাজকর্মচারদের বেতন দানের বাবস্থা ছিল। তবুও 
অভিজাত কর্মচারীদের আর ছিল বিপুল । 

প্রতোক রাজকর্মচারীকেই “মনসবদার* পদ নিতে হতো, অর্থাৎ সমর বাহিনীতে 
কিছু ফৌজ যোগান দেওয়ার কর্তব্য নিয়ে সামরিক দায়িত্ব পালন করা 
এইভাবে অভিজাতদেরকে সামরিক ও শাসন--উভয় ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত রাখা 
হয়েছিল। দশ থেকে পাচ হাজার পর্যন্ত মনসব ছিল। সাত কিন্বা দশ হাজারের 


মনসব কেবল রাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য এই ব্যবস্থার যে অনেক 
ত্রুটি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


প্রধান কর্মচারীদের উপাধি ও কাজ ঃ বাজকর্মচারণদের সর্বপ্রধান ছিলেন 
উজার বা দেওয়ান। রাজস্ব এবং অর্থ বিভাগের দায়িত্ব ছাড়াও নিয়স্থ কর্মচারীদের 
তত্বাবধান করাও তার দায়িত্ব ছিল। সামরিক বিভাগের কর্তা! ছিলেন “মীর বকৃসী?। 
অনসবদারীর ব্যবস্থাপনাই ছিল তার কাজ। বাদশাহের বিপুল সংসারের ভার 
ছিল “মীর সামান’ (অথবা খান-ঈ-সামান) “এর হাতে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং 
ধামিক ও পণ্ডিতদের সাহায্য করবার জন্য ছিলেন স্দর-উসৃ-সদর”। ‘কাজ’ 
ছিলেন প্রধান বিচারপতি । আর “মুহতাসিব’ এর কাজ ছিল ধর্মের অনুশাসন ও নতি 
পালনের দিকে নজর রাখা । এ ছাড়া ডাকচৌির ‘দারোগা,’ তোপখানার 
“দারোগা,” টণকশালের ‘দারোগা,’ [হিসাব পরাক্ষক_মুস্তোফা, সরকারী বাড়াঁঘরের 
তদারককারা ‘মার মঞ্জিল’ প্রভৃতি নানা ধরনের কর্মচারী ছিলেন। 

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষায় ছিল পঞ্চায়েং। শহরে শাত্তিরক্ষার জন্য ছিলেন 
“কোতোয়াল,’ জেলায় শান্তিরক্ষার জন্য ছিলেন ফোঁজদার । j : 


সন ছিল মুল 
হয়েছে, তাও 


ত হতে।। 


৮০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


সামরিক ব্যবস্থ| £ মনসবদারীর সাছায্যে সামরিক ও অসামরিক শাসনের 
মধ্যে এক্য স্থাপিত হয়েছিল । মনসবদারদের দুনশঁতি প্রতিরোধের চেষ্টাও হয়োছিল। 
সমর বািনগর ছিল চারটি ভাগ-__অশ্বারোহণ, পদাতিক, গোলন্দাজ, নৌ-বাহিনী । 
এদেশে কামান তৈরী হতো, কিন্তু বেশীর ভাগই আমদানী করা হতো । বড় বড় 
গোলন্দাজদের বলা হতো “রুমী খাঁন” । দেশীয় গোলন্দাজরা সাধারণতঃ হতে? 
“বন্দুকচি 1” 

মুঘল নৌ-বাহনীর স্বল্পতা এবং দূর্বলতা সর্বজন বিদিত। তা ছাড়া যুদ্ধ ব্যাপারে 
মুঘল বাহিনীর সমারোহ এবং বিলাসের আতিশযাও সুবাদিত। এই আতিশয্যই 
পাঁরণামে সামারক দক্ষতাকে নষ্ট করে । 

বিচার-ব্যবস্থা। £ বিচারের সুউচ্চ আদর্শ ঘোখিত হয়েছিল, এবং শাস্তি প্রণীলীও 
বহুলাংশে নমনগয় করা হয়েছিল। প্রাণদণ্ড সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা 
হতো এবং সম্রাটের অনুমোদন ছাড়া প্রাণদপ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা হতো না। বিচারকরা 
কোরাণের নির্দেশ, টীকাকারদের ভান্য এবং বাদশাহের ‘কানুন’ অনুসরণ করে বিচার 
করতেন। প্রধান বিচারপতি ছিলেন “কাঁজী-উল-কজাত”। তীর অধীনে ছিলেন 
‘মুক্ত’, ‘মুহতাসিব’, “মীর-অদল+ প্রভৃতি কর্মচারী । বিভিন্ন পর্যায়ে আপীলের 
বন্গেবস্ত ছিল। সুবিচার সম্পর্কে সম্রাটের আগ্রহ সম্বন্ধে বেনিয়ের প্রমুখ বিদেশ 
পর্যটকর1ও প্রশংসাসৃচক মন্তব্য করেছেন । 

রাজস্ব ব্যবস্থ।ঃ শের শাহের রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রত্যেক পরগণায় ছিলেন একজন 
করে আমিন, শিকদার, খাজাঞ্চণ, কারকুন। কবুলিয়ত ও পারার ব্যবস্থা ছিল 
শের শাহের বিশেষ কৃতিত্ব। রাজস্ব নির্ধারণে নমনীয়ভ। এবং আদায়ে 
কঠোরতাই ছিল শের শাহের নীতি । 

১৫৭০-১৫৮০ সন পর্যন্ত আকবর সমস্ত জাম জারপ করান । ১৫৭৫-৭৬ সনে 
রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সারা রাজ্যকে ১৮২টি সমান অংশে ভাগ করে একটি পরাীক্ষা- 
মূলক ব্যবস্থা প্রচলিত হয় । পাঁরশেষে ১৫৭৯-৮০ সন থেকে সবার ভিতিতে রাজস্ব 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কয়েকটি প্রদেশ ছাড়া অন্তত্র রায়তওয়ারী ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হয় । 

জামির প্রকারভেদে খাজনা নির্ধারিত হতো এবং এ জন্য আমিন ও কানুনগোদের 
কাছ থেকে পুরানো দশ বছরের দলিল ও হিসাব দেখা হতে! | আইনগতভাবে 
জমির মালিক ছিলেন সাাট, কিন্তু কৃষকের অধিকারও অগ্থীকৃত হয়নি। 'খালসা” 
ছিল বাদশাহের খাস জমি, জায়গির ছিল জায়গরদার কিন্বা মনসবদারের কর্তৃতে, 
“সয়ুরঘল* ছিল ধারক ও পাঁগতদেরকে দেওয়া জমি। খাজনার পরিমাণ য়ে 


// 
DA বিষয়ের পাঠ ৮S 


এক-তৃতীয়াংশ থেকে বিশেষ জরুরী অবস্থায় অর্ধাংশ পর্যন্ত হতে পারতো । খাজনার 


একাংশ নগদ টাকায়ও দেওয়া যেত। 

ভূঁমি-রাজস্ব ছাড়াও আমদানি-রপ্তানি, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক, লবণ তৈরিতে 
রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার, টশকশাল, জরিমানা, বহুবিধ উপঢোঁকন (পেশকাশ), 
উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি থেকেও অনেক রাজস্ব আসতো । 

রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রত্যেকটি সুবাকে ‘সরকারে’, সরকারকে পিরগণায়” ভাগ 
করা হতো। জাম জরিপ করতেন “কারকুন”, দিল সংরক্ষণ করতেন কানুনগো” 
জেলার খাজাঞ্চী ছিলেন “পোত্দার,। এ'রা সকলেই সরকারী কর্মচারী ছিলেন। 
গ্রামের মোড়ল মুকদ্দম” এবং পাটোয়ারণকে' নিয়োগ করতেন গ্রামসমাজই । 

আকবর প্রথমে তার সাম্রাজ্যকে ১২টি সুবায় (প্রদেশ) ভাগ করেছিলেন। 
তার রাজত্বের শেষদিকে সুবা হয়েছিল ১৫টি (জাহাঙ্গীরের আমলে ২১টি )। 
রাজ্যপালকে বলা হতো ‘নাজিম’ অথবা “সুবাদার’। তিনি সামরিক ও বেসামরিক 
উভয় ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন বলে তাকে গসপাহসালার, অথবা ‘সাহাব-ইঈ-সুবাহ’ও 
বলা হতো। সুবাদারের অধানে ছিলেন দেওয়ান, বক্সী, ফৌজদার, কোতোয়াল, 
কাজী, সদর, আমিল, পোত্দার, ওয়াকা-ঈ-নবাীস প্রভৃতি কর্মচারী । দেওয়ানের 
উপর থাকতো রাজস্ব ব্যবস্থার দায়িত্ব। আধ্থিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে 


প্রায়ই তিনি সুবাদারের সমকক্ষ হয়ে উঠতেন। প্রদেশে ও ধরনের দৈতশাসন 
থাকাতে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকটা নিশ্চিন্তই থাকত। 


Q. 34. Compare the Rajput and 1২০11 
Aurangzeb with those of Akbar. 


আকবর বুঝেছিলেন যে প্রজাসাধারণের সম্মাত ও সমর্থন ছাড়া রাজ্যের প্রসার 
কিন্বা শক্তিবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই তাকে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক 
মনোভাবসম্পন্ন রাজা। রাষ্ট্রের স্বার্থকে তিনি বড় বিবেচন! করেছেন বলেই ধর্মান্ধতা 
থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যে দেশে বাস করেন সে দেশে 
ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন তিনি অনুভব করোছিলেন। আকবরের রাজপুত নীতিও 
এই বৃহত্তর সৌহার্দ্য নীতিরই একটি অংশ ৷ 

হঠাৎ মনের আবেগে তিনি রাজপুত শোর্ষের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন কিন্বা 
খেয়ালের বশে তাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন, এমন মনে করা! ভুল 
ইবে। সাম্রাজ্যের শক্তিকে অপরাজেয় করার উদ্দেশ্যেই তানি সুচিত্তিত নীতি 
গ্রহণ করেন। আনুগত্য স্বীকার করে বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন যে সব রাজপুত 
রাজা, তাদের প্রতি অকৃপণ অনুগ্রহ তিনি বর্ষণ করেন-_যেমন অন্বর রাজপরিবার । 
মোটামুটি আত্মদন্মান বজায় রেখে সম্রাটের সার্বভৌমত্ব ধারা মানতে রাজী হলেন, 

ইতিহাস তত্ব (৪র্থ অংশ )__৬ 


gious policies of 


৮২ ইতিহাস £ তত, বিষয়, পাঠপদ্ধাত 


তাদের সঙ্গেও আকবর মিটমাট করতে কুষ্ঠিত হননি__যেমন বুন্দি। রাজপুতদের 
স্বপক্ষে টাঁনবার জন্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ তিনি করেছেন। আবার প্রতিরোধের 
সন্মুখীন হলে তাকে চুৰ্ণ করে অপরের সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করতেও তিনি ছিধা 
করেন নি। বহুকাল পরে জার্সাণীতে বিসমার্ক প্রতিপক্ষকে দমন করবার জন্য যে 
‘policy of kicks and kisses’ গ্রহণ করেছিলেন, রাজপৃতদের সম্পর্কে আকবরের 
নীতিও ছিল অনেকটা সেই রকম। 

আকবরের ছেলেবেলার শিক্ষক আবদুল লাতফের শিক্ষাতেই ধর্মের নামে উন্মাদনা 
আকবরের ধাতে সইত না। যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস বানিয়ে ইসলামে দগক্ষিত 
করার রীতি তিনি বাতিল করেন। ১৫৬৩ সনেই তীর্ঘযাত্রী হিন্দুদের কাছে কর 
আদায় নিষিদ্ধ হয়। এই হুকুমের সুযোগ মথুরা, কাশী, হরিদ্বার, গয়া, আজমীর 
(পুষ্কর তীর্থ) পৃণ্যলোভাঁদের কাছে অবারিত হয়। ১৫৬৪সনে জিজিয়! কর তুলে 
দেওয়া হয়। 

সুলতানী আমল থেকেই হিন্দুরা রাজকাধের নাঁচুপদে বহাল ছিজেন। কিন্ত 
আকবরের যুগে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে হিন্দুদের প্রবেশাধিকার ঘটে। মানসিংহ, টোডরমল, 
বীরবল প্রভৃতি ছিলেন এদের মধ্যে অগ্রগণ্য । বীরবল, টোডরমল প্রভৃতি 
অভিজাত বংশোদ্তৃতও ছিলেন না। সুতরাং “Career open to talent” নীতির, 
প্রয়োগও এই যুগের উল্লেখযোগ্য বিষয়। হিন্দু জ্ঞানগুণীদেরকেও আকবর সমাদর 
করেছেন, তাদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিয়েছেন, সতণদাহ নিবারণের চেষ্টা করেছেন। 

চিরজীবন সুন্নী মুসলমান থেকেও ধর্ম সম্পর্কে তার মন ছিল সংস্কারযুক্ত । 
তা ছাড়া ধৰ্মসংঘাত দূর করতে পারলে অনেক রাষটরনৈতিক সমস্যার সমাধানও যে 
সম্ভব একথা তিনি বুঝেছিলেন। এক্য প্রচেষ্টার নিদর্শন রূপেই তিনি হিন্দু, মুসলমান, 
খান, জৈন, পাশা প্রভৃতির প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন। ধর্পয় চিন্তার আদাঁন- 
প্রদানে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। 


টং সকল ধর্মের সার সংগ্রহ করে দগন-ইলাহন প্রবর্তন 
নর অত লি এই বর্াব্থীস জোর করো্রয়োগ করেন নি সুতরাং বলা চলে 


যে ধমাঁয় উদারতা, সহনশশলতা এবং সমন্বয়ের সাহায্যে তিনি ভারতের এক্যবিধান 
করতে চেয়েছিলেন। 

কিন্তু আওরঙ্রজেবের আমলে যুঘল-রাজপৃত সম্পর্কে ফাটল ধরে। অন্বররাজ 
জয়াসংহ এবং মারোয়াড়রাজ যশোবন্ত সিংহকে তিনি স্নিগ্ধ দুটিতে দেখেন । 
তা ছাড়া দিল্লীর সঙ্গে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের যোগাযোগ পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
হিসেবে মারোয়াড়কে সরাসারি কুক্ষিগত করতে চাইলেন। এই থেকেই সুরু হয় 
দার্ঘস্থায়ী রাঠোর প্রতিরোধ। আওরঙ্রজের যোধপুর অধিকার করেন, কিন্ত 
নাজপুত গৌরব রক্ষার জন্য এবার মেবার লিপ্ত হয় সংঘর্ষে । মাঝে মাঝে সামরিক 


বিষয়ের পাঠ ৮৩ 


সাফল্য সত্বেও আওরঙ্গজেবকে বিজয়ের আশা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া 
এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র রাজস্থান হলো মুঘল সাম্রাজ্যের শক্র। মুঘল শক্তি যে 
অপরাজেয় নয়, একথাও প্রমাণিত হলো। এই পরিস্থিতি সাআাজ্যের এক্য ও 
স্কায়িত্বই নষ্ট করে দিল। 

ধর্মনীতিতেও আওরঙ্গজেব ছিলেন আকবরের বিপরণত । ইসলামে ছিল তীর 
অটল আস্থা। কোন রকম ধর্ময় বিচ্যুতিই তিনি সহা করতে রাজ ছিলেন না। 
তার সুন্পি বিশ্বাস ও আচার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। নানা ধরনের আনন্দ 
উৎসব, “ঝরোকা দর্শন”, রাজসভায় সঙ্গীত, নৃত্য, মদ্য প্রভৃত নিখিদ্ধ হলো । অনুগত 
রাজাদের “তিলক অনুষ্ঠানও” নিষিদ্ধ হলো। রাষ্ট্রের ইসলামী চাঁরত্র দৃঢ় করবার 
জন্য কোন কোন হিন্দু উৎসব ও মেলা তিনি বন্ধ করে দেন, হিন্দু মন্দির ও বিদ্যায়তন 

ংস করবার আদেশ দেন। হিন্দুদের উপর বৈষম্যমূলক কর ও পণ্য শুদ্ধ প্রবর্তন 
করা হয়, হিন্দু রাজকর্মচারীদের অপসারণ কিন্বা ইসলামে দশক্ষিত করার জন্য চাপ 
সি করা হয়। অবশেষে তিনি জিজিয়া করও পুনঃপ্রবর্তন করেন। 

কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য উদারতা দেখালেও আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন দর- 
উল-ইসলামের প্রতিষ্ঠা। এই ধর্মাঁয় সংকণর্মতার নগীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো 
রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং মধুরার জাট বিদ্রোহে। ক্রমে দেখা দেয় পাঁতিয়ালা ও 
আলোয়ার অঞ্চলে সংনামী বিদ্রোহ, বুন্দেলা বিদ্রোহ, এবং সর্বোপারি শিখ অদ্্যুখান । 
এইভাবেই মুঘল সাত্রাজ্য দ্রুত ভাঙ্গনের মুখে যাত্রা করে। 

আকবর ও আওরঙ্গজেব উভয়েই চেয়েছিলেন সর্বভারতীয় এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য । 
কিন্ত আকবর লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিলেন উদারতা ও সইনশীলতার সাহায্যে । 
আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন চরম কেক্্রকরণ, অবিসঙ্থাদিত শ্ৈরতন্ত্র এবং ইসলামী 
ভারতের এঁক্য। এই নশীত ব্যর্থ হওয়! ছিল ইতিহাসেরই লিখন । 

0, 35. Account for the downfall of the Mu 
far was Aurangzeb TesponsibJe for this downfall ? Could the 
empire be saved if he had followed Akbar’s policy ? 


LC. U. 1962, 65, 67]. 
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন সম্বন্ধে ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন যে প্রথম 


দৃষ্টিতে এই পতনকে আকস্মিক এবং বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে 
চিন্তা করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় কিভাবে সাম্রাজা এতোদিন টিকে ছিল। 
প্রকৃত প্রস্তাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটেছিল অনেকদিন ধরে এবং নানাবিধ 
কারণে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ এখানে বলা হচ্ছে। 


Shul Empire. How 


৮৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


(১) পুরুষানুক্রমে রাজাদের চরিত্রবল এবং কর্মক্ষমতা অটুট ছিল না। প্রথম, 
ছয়জন সম্রাটের যে সামর্থ্য ও প্রতিভা ছিল, পরবতর্ণদের তা ছিল না। 

(২) মুঘল বংশের একটি বড় দুর্বলতা ছিল যে সিংহাসনে জোন্ঠ পুত্ৰই 
উত্তরাধিকারী হবেন- কিংবা ওঁ ধরনের কোন নিদ্দিষ্ট বিধি ছিল না। ফল 
হয়েছিল ক্রমাগত ভ্ৰাতৃদবন্থ এবং অর্থ ও লোকক্ষয় এবং সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন । 

(৩) অভিজাতদের মধ্যেও সংহতির অভাব ছিল। তাদের মধ্যেও ছিল 
দলাদলি, ভাগাভাগি । কিছু হিন্দু অভিজাত সৃষ্টি হলেও আমীর-ওমরাহর! প্রধানতঃ 
ছিলেন বিদেশী । দুর্বল সম্রাটদের আমলে এরা নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি: 
বাড়ারার জন্যই ব্যাপৃত রয়েছেন । তা ছাড়া বর্তমানের মত রাজনপতিকে প্রভাবিত, 
করতে পারে, এমন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সে যুগে সৃন্টিই হয়নি । 

(৪) আওরঙ্গজেবের উত্তরকালে সৈন্তবাহিনগর সামরিক গুণই হারিয়ে গেল ৷. 
তার বদলে বিশৃঙ্খলা, বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা, সাজসজ্জার অকারণ বাড়াবাড়ি, 
সংগঠনের গোলমাল এবং সংহতির অভাবই বড় হয়ে দেখা দিল। 


(৫) কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ায় প্রদেশগুলি থেকে অর্থাগম হলো কম। 
সামন্ততান্দ্রক পরগাছা বৃত্তির উদ্ভবও দেখা দেয়। রাজকোষ হয়ে পড়ে অর্থশুন্য । 
এমন কি ছূর্গগালি সংস্কারের জন্যও অর্থাভাব সৃষ্টি হয়। আঁক দেউলিয়া অবস্থা। 
আত সত্বরই পরিষ্কার হয়ে পড়ে। 

(৬) মুঘল সম্মাটগণ নৌবাহিনপ সম্বন্ধে খুব বেশ সচেতন ছিলেন না। সুতরাং 
জলপথে অনুপ্রবেশ এবং পরিণামে রাজ্যস্থাপনও নৌশক্তি সম্পন্ন ইউরোপায়দের৷ 
পক্ষে সম্ভব হয়েছে। 

(ও) মুঘল সাত্রাজ্যের বাহক উশ্বর্ষের নীচে কিন্ত চাপা পড়েছিল জনতার 


দারিদ্র্যের কথ।। রাজপুরুষদের সঙ্গে সাধারণ প্রজার আত্মিক সংযোগ তাই ছিল না । 
(৮) একদিকে 


গারণামে সৃষ্টি হলো আঞ্চলিক রাজ্য । 


হয়ে শাসন কাঠামোকে অন্তঃসারশুহ্য করে দিয়েছিল.।' 
বস্থার মধ্যে অবিচার বাসা বেঁধোছল। 


(১০) টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থাও নানা জঞ্জালে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । 


বিশেষ করে বিচার ব্য 
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(১১) আওরঙ্গজেবের ফলশ্রাতহীন দাক্ষিণাত্য অভিযান এবং দার্ঘস্থায়ণ যুদ্ধের 
জন্য সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয় । 

(১২) আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি এবং রাজপৃতনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের বন্ধুকে 


শক্রুতে পরিণত করে এবং নানা জায়গায় বিদ্রোহ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ 
ভেঙ্গে ফেলে। 


(১৩) এই পরিবেশেই আসে নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদাঁলীর 
অভিযান ও লুষ্ঠন। যেটুকু বাঁক ছিল এবাব তাও শেষ হলো! । 


উপরের আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য 
এককভাবে আওরম্গজেবকে দায়ী করা যায় না। নানাবিধ কারণের স্ধামশ্রণেই 
এই পতন ঘটেছে। এই কারণের মধ্যে অনেকগুলিই সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
দুর্বলতার মধ্যে নিহিত। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে আওঙ্গজেব 
ভার জানত নীতির দ্বারা সেইসব কারণকে বড় (করে তুলেছেন তো বটেই, 
তদুপরি নূতন কারণ সৃষ্টি করে সাত্রাজোর পতনকে ত্বরাত্বিত এবং অবশ্তভাবী 
করে তুলেছিলেন। 

এই সিদ্ধান্ত থেকে এ কথাও বলা চলে যে, আকবরের নখাঁতিতে অবিচল 
থাকলেও তিনি যে সাত্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারতেন, তাও নিশ্চিতভাবে বলা 
যায়না। উদার নীতি দিয়ে হয়তো একদিকে ধ্বংসকে তিনি বিলাশ্বত করতে 
পারতেন, কিন্তু অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলি হয়তো বড় হয়ে 
সাম্রাজ্যকে ভিতর থেকে গলিত শবদেহে পরিণত করতো । সর্বোপরি ভারতে 
পাশ্চাত্য শক্তির অভ্ত্যথান (যার হাতেই সাম্রাজ্যের কবর শেষকালে রচিত 
হয়েছিল ) ঠেকানো আওরঙ্গজেবের পক্ষেও সম্ভব ছিল না । 

Q. 36. Give a critical account of the growth of Maratha 
Power under the first three Peshwas. 

মারাঠা অভিযানের ব্যর্থতা স্বীকার করে গুরঙ্গজেব মরেছিলেন। তিনি যা 
পারেননি সেই সাফল্য চেয়েছিলেন তার উত্তরাধিকারণরা মারাঠা শিবিরে অন্তর্বন্দব 
সি করে। তারা শিবাজীর পৌত্র শাহুজশকে মুক্তি দিলে সত্যই উত্তরাধিকার 
সংগ্রাম আরম্ভ হয়। বালাজী বিশ্বনাথের সহায়তায় শাহু গাঁদ লাভ করেন এবং 
১৭১৩ খ্রীঃ তাকে পেশোয়া পদে (মন্ত্রী) অভিষিক্ত করেন। 


দিল্লীর দরবারের হত সর্বস্থতার সুযোগে বিশ্বনাথ দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তিকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করবার নীতি গ্রহণ করেন। ১৭১৪ সনে সৈয়দ হুসেনের সঙ্গে রং 
চুক্তিতে মারাঠারা বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং প্রতিদানে “দাক্ষিণাত্যের, 
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শান্তিরক্ষক” বলে স্বীকৃত হন । শিবাঁজীর নীতি থেকে এটি বিচ্যুতি । কিন্তু সম্রাটের 
বস্ততা ছিল নাম মাত্র। সুতরাং শিবাজী-অধিকৃত অঞ্চলে মারাঠারা প্রকৃত স্বাধীনতাই 
ভোগ করেন এবং পার্ববতাঁ অঞ্চল থেকেও চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করতে থাকেন। 
অন্ততঃ মারাঠা শক্তিকে অংশীদার রূপে গ্রহণ করতে মৃঘলর! বাধ্য হন। স্বীকৃত 
বশ্ততা সত্বেও মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে বগি হানা চলতে থাকে । সৈয়দ আলির 
সহযোগিতায় মারাঠারা দিললীতেও পৌছেন। দিল্লী দরবারের হৃত সর্বস্বতাই মারাঠা 
সাআজ্যের স্বপ্ন জাগায়। 

এই দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন প্রথম বাজি রাও । সিন্ধু ও 
কৃষ্ণার মধ্যবতর্ণ সমগ্র ভূভাগেই মারাঠা পাতাকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পাঁরকল্পনা 
তানি গ্রহণ করেন। পশ্চাংভাগ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে ১৭৩১ সনে তিনি 
নিজামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। নিজাম হবেন দাক্ষিণাত্যের প্রত, এবং মারাঠারা প্রভুত্ 


করবেন উত্তরাপথে ৷ অন্বরের জয়সিংহ এবং বুন্দেলখণ্ডের ছত্রশালের সমর্থনও বাজিরাও 
সংগ্রহ করেন। 


১৭৩৭ সনে মারাঠারা দিল্লীর উপকণ্ঠে পৌছেন। কিন্ত নিজাম বিশ্বাস ভঙ্গ করেন। 
ভুগালের কাছে মারাঠারা তাকে ভীষণ ভাবে পরাজিত করেন । নর্সদা ও চন্বলের 
মধ্যত অঞ্চলে পূর্ণ মারাঠা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৩১ সনে পর্তুগীজদের কাছ 
থেকে সলসেট ও বেসিন অধিকৃত হয়। এই সময়ে মারাঠা গৌরব শীর্ষস্থানে বিচরণ 
করছিল। কিন্তু গৌরব ও সাফল্যের.ন্তরালে ছিল দুর্বলতা | উত্তরাপথ জয়ের আগে 
দাক্ষিণাত্য সুসংহত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্ত সেই গ্রচেষ্টার অভাবের ফলে নিজাম 


এবং হায়দার আলি শক্তি বৃদ্ধি করেন। শিবাজণর রণকোঁশলও পরিত্যক্ত হয়। বগিরা 
উাঁড়ষ্যা এবং বাংলাদেশে হানা দেয়, 


কিন্ত স্থায়ী লাভ হয় সামান্য । তা ছাড়া 
দীক্ষণাত্যে পেশোয়ার অনুপাস্থিতির 


1 ft সুযোগে ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের 
’ “াগপরের ডোসলে নিজ নিজ শাক্তি বৃদ্ধি করেন। পুনার প্রশাসন যন্ত্রে 


./. 
অক্ষমতার ফলে অন্তন্্ের বীজ রোপিত হয়। সুতরাং সামরিক গুণে গুণান্বিত হলেও 
প্রথম বাজিরাও অদুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। 
তৃতীয় পেশোয়া বালাজি বাজিরাওয়ের (২য়) আমলে মারাঠা বাহিনীতে 
রাও স্থান পায়। এর ফলে জাতীয় চেতনা দুর্বল হয়! বগির আক্রমণে হিন্দুরাও 


৮ হয়! তরুও মারাঠারা কৃষ্ণার উত্তর তরে পৌছে, আর্কটের নবাবকে বগতাক় 
১ সদাশিব রাও নিজামকে পরাজিত করে বিজাপৃর, আওরঙ্গাবাদ এবং দৌলতাবাদ 


লাভ I ১৭৫৭ সনে মারাঠার! দিল্লী আক্রমণ করেন এবং সত্রাটকে চুক্তি 
করতে বাধ্য করেন। এই অঞ্চল থেকে আফঘানদের সঙ্গে সংঘর্ষের সূচনা হয়। 
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মারাঠারা পাঞ্জাব দখলের চেষ্টা করেন এবং লাহোর ও আটক অধিকার করেন। 
বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাক! সেলামীর বিনিময়ে আদিনা বেগকে পাঞ্জাবের শাসক রী 
করা হয়। 

কিন্ত আচার্য যছুনাথ ঠিকই বলেছেন যে যতটা অঞ্চলে মারাঠা শক্তির বিস্তার 
ঘটেছিল, ততটা কিন্তু প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি । কিন্তু মারাঠাদের বেপরোয়া 
ভাবের ফলে তারা শিখদের বন্ধুত্ব অর্জনে ব্যর্থ হয়, আবদাঁলী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয়। অথচ অযোধ্যা এবং রোহিলাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আবদালীর | এই পারিস্থিতিতেই 
ছোটখাট সংঘর্ষের পরিণামে ১৭৬১ সনে ঘটে পাঁনিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং মারাঠাদের 
ভাষণ পরাজয় । 

পানিপথের পুর্বে ও পরে মারাঠা শক্তির ছুই চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ॥ ভারতীয় 
সাত্রাজোর স্বপ্ন তারা ঠিকই দেখেছিলেন, কিন্ত ভুল পদক্ষেপের ফলে স্বপ্নই ভেঙ্গে গেল । 
পরাজয়ের ফলে মারাঠা শিবিরে অন্তর্থন্্ হয় তীত্র। ১৭৫৭ সনে পলাঁশশর গৌরব 
মাথায় নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ভবিষ্যতের আশায় ইংরেজরা । 


Q. 37. Write a note on the early phase of British enterprise in 
India. 


স্পেনের নাবিকরা আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
ইংরেজ বণিকরাই আমেরিকায় বিরাট আকারের ব্যবসা ফাদেন। কিন্তু ইংরেজদের 
নজর কেবল আমেরিকাতেই ছিল না। ভারতবর্ষ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চীনের 
দিকেও তাদের নজর ছিল। ১৫৯৯ সনে কিছু ইংরেজ বণিক গঠন করেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী । ১৬০০ সনের ৩১ ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ এ কোম্পানকে 
ইংলণ্ডের তরফে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে একটি সনদ অনুমোদন করেন। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী ১৬০৮ সনে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি 
গড়তে চান। ক্যাপ্টেন হকিন্সকে পাঠানো হয় আগ্রাতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের 
দরবারে | ১৬১২ এবং ১৬১৪ সনে সৃরাটের কাছে ছুটি নৌযুদ্ধে ইংরেজরা পতুগীজদের 
হারিয়ে দেন। বাদশার দরবারও আর ঝামেলা! না করে পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি 
বাণিজ্য কেন্দ্র গড়তে ইংরেজদের অনুমতি দেন। 


এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরও সুবিধে সুযোগ আদায়ের জন্য ইংরেজ প্রতিনিধি 
ফ্যার টমাস রো ১৬১৫ সনে গেলেন বাদশাহী দরবারে । অনুরোধ উপরোধের 
সাথে সাথে জুলুম ও ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করাই হল ইংরেজ কোম্পানীর নীতি । 
যাই হোক, বিভিন্ন জায়গায় কুঠি বানিয়ে বাণিজ্য করবার এক 'ফার্সান আনলেন 
টমাস রো৷। 
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বাদশাহী ফার্সানের জোরে ইংরেজরা নান! জায়গায় কুঠি বানালেন । ১৬২৩ সন 
নাগাদই সুরাট, ব্রোচ, আহমদাবাদ, আগ্রা, মসুলীপভম ইত্যাদি জায়গায় কুঠি হয়ে 
গেল। ১৬২৫ সনে তারা মুরাটের কুঠিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়তে চাইলেন ৷ 
কিন্ত বাদশা’র কর্মচারীরা বাদ সাধলেন। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য ইংরেজ কোম্পানীর 
অবস্থা আর একটু ভাল ছিল। ১৬১১ সনেই মস্গুলীপত্তমে তাদের কুচি হয়েছিল। 
তারপর তার! চন্দ্রগরির রাজার কাছ থেকে “মাদ্রাজপত্তনম্” জায়গাটি সংগ্রহ করেন 
১৬৩৯ সনে । এখানে তার! দুর্গ গড়ার, প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরির, এমন কি মুদ্রা 
তোঁরর অধিকারও পেলেন। এইভাবেই গড়ে উঠল মাদ্রাজ । সপ্চদশ শতাব্দীর 
শেষে মাদ্রাজের উপর ইংরেজ কোম্পানীর পৃরোপৃরি সার্বভৌমত্ব স্থাপিত হল। 
বোম্বাই জায়গাটিও এল ইংরেজদের হাতে । বোম্বাই ছিল পতুগণীজদের অধিকারে । 
ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতায় চাস পর্তুগীজ রাজকুমারণকে বিয়ে করার যৌতুক হিসেবে 
১৬৬২ সনে বোম্বাই পেয়েছিলেন। আর ১৬৬৮ সনে ইংরেজ কোম্পানণ তাদের 


রাজাকে বার্ষিক মাত্র ১০ পাউণ্ড নজরানা দিয়ে ও কেন্দ্রটি গেয়ে যায়। সেখানেও 
খুব তাড়াতাড়ি দুর্গ গড়া হয়। 


পূর্ব ভারতে ইংরেজ কোম্পানণ প্রথম কৃঠি তৈরণ করে উড়িয্যায়, ১৬৩৩ সনে । 
ক্রমে ক্রমে পাটনা, বালেশ্বর, ঢাকাতেও বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরী হয়। তার! ভেবেছিলেন 
রক্তচক্ষু দেখিয়ে আরও কাজ হাসিল করবেন। তাই বাদশাহী নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করে তারা ১৬৮৬ সনে হুগলী আক্রমণ করেন। কিন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব তখনও 
জীবিত। তাই কোম্পানগর সাজা হল দারুণভাবে । বাঙ্গলাদেশ থেকে তাদের 


পাততাঁড়ি গুটোতে হল। সুরাট, মসুলীপত্তম, বিশাখাপত্তমের কুঠিগুলিও দখল করা 
হল। বোম্বাইও হল অবরুদ্ধ। 


ভাবে ক্ষমা চাওয়ার পরে সম্রাট 


নানা 
আওরঙ্গজেব দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ 
আদায় হু 


অনুমতি দেন। বাৎসরিক মোট তিন 


পতু'গীজ এবং ওলন্দাজদের হটিয়ে দিলেন। 


কিন্তু নূতন এক আপদ এল 
ফরাসী ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানশ। 


এই কোম্পানপটি গঠিত হয় ১৬৬৪ সনে । ভারতের 


বিষয়ের পাঠ ৮৯ 


পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি ঘণাটি এবং ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপেও ছিল 

তাদের আঁধকার। আর ছিল সুরাট, পাঁগুচেরী, মাহে, কাঁরিকলে কুঠি। পাঁগুচেরী 
ছিল বেশ সুরাক্ষিত। বাঙ্গলা দেশে এদের প্রধান কেন্দ্র ছিল চন্দননগর | 

ইংরেজ কোম্পানীর কুঠিগুলি কি ধরনের ছিল? তারা এগাঁলকে ফ্যাক্টরী” 
বলেও উল্লেখ করতেন । কিন্তু এখানে কোন কারথানাই ছিল না। সমুদ্র কিন্বা 
বড় নদীর পাড়ে একটা জায়গায় বেড়া দিয়ে তৈরী করা হত মালগুদাম। জাহাজ 
থেকে মাল নামিয়ে রাখা হত। গুদাম থেকে ভারতীয় পণ্য জাহাজে তুলে 
দেওয়া হত। জায়গাঁটিকে সুরক্ষিত করে পাহারা দেওয়া হত। ওখানেই 
কর্মচারীরা প্রায় হোটেলের মত এক সাথে থাকতো । ভারতীয় বাণিয়া আর 
দালালরা আমদানী করা পণ্য বিক্রীর ব্যবস্থা করে দিত, আর রপ্তীনীর পণ্য 
যোগাড় করে দিত। কুঠিগুলো হতো এমন জায়গায় যেখান থেকে সহজেই দেশের 
মধ্যে ঢোকা যাঁয়। আবার গোলমাল বাধলে জাহাজে চড়ে সমুদ্রেও পালানো 
যায়। 
প্ৰথম থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীতি ছিল অনুরোধ উপরোধের সাথে 
সাথে ভয় ও ভাঁতির সঞ্চার করা। বণিক আর পাদরীরা পরস্পরকে সাহায্য 
করতেন। ব্যবসার সাথে কুটকৌশল এবং প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে ফ্যাক্টরী 
অঞ্চলকে দখলে রাখবার চেষ্টাই তারা করেছেন। ১৬১৯ সনেই টমাস রো 
কোম্পানীর কর্তাদের জানিয়েছিলেন যে তরবারি এবং ধর্মের বাণী পাশাপাশি 
ধরতে হবে । 

ইংরেজ কোম্পানী কয়েকটি পরিষ্কার নীতি নিয়েছিলেন, যেমন (১) কুঠিগুলিকে 
সুরক্ষিত করতে হবে, যেন ওলন্দীজ, ফরাসী কিন্বা ভারতীয় যে কোন 
রাজার আক্রমণ সামলাতে পারে । এইসব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং মেরামাতির ব্যয় সংগ্রহ করতে হবে ভারতীয়দের কাছ থেকেই। এই 
নির্দেশই কোম্পানীর কর্তারা ১৬৮৩ সনে দিয়েছিলেন মার্জীজের কর্মচারীদের । 
(২) ভারতে কোম্পানীর শাসন ও সামরিক শক্তি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং 
আরও বাড়াতে হবে যেন চিরদিনের জন্য এখানে স্থায়ী ইংরেজ রাজ্য গড়ে উঠতে 
পারে। এই উপদেশই মাদ্রীজের কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছিল ১৬৮৭ এবং ১৬৮৯ 
সনে। (৩) এদেশে সাম্রাজ্য গড়া হবে এদেশেরই টাকায় এবং এখান থেকে সংগৃহীত 
গসপাইদের” দিয়ে । আর এ দেশের দালালর! হবে এই সাম্রাজ্যের সহায়ক । 

সুতরাং একথা পাঁরষ্কার যে ভারতে সাম্রাজ্য গড়বাঁর বাসনা ইংরেজদের মনে 
একটু একটু করে অনেকদিন থেকেই দানা বাধছিল। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের শাক্তর 


১০ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


দিনে তারা বারে বারে হঠকারিতার শাস্তি ভোগ করেছেন। বাঁদশা*রা এদের 
শান্তি দিয়েও আবার ব্যবসা করার স্বযোগ দিয়েছেন, কারণ বাণিজ্য বাড়লে দেশের 
কারিগর আর ব্যাপারীদের লাভ হবে এবং বাণিজ্য শুল্ক থেকে রাজকোষের আয় 
বাড়বে। বাণিজোর সুবিধে পেলেও মুঘল সাত্রাজ্যের শক্তির দিনে কোম্পানগর 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি | 

কিন্ত মুঘল শক্তির অবক্ষয় সুরু হওয়ার সাথে সাথেই এদের মনে দানা বাধে 
এই আশা যে (ক) রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে মৃঘলদের কাছ থেকে সুযোগ 
নিংড়ে নেওয়া যাবে, থে) ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের হটানো যাবে. (গ) ভারত 
থেকে সস্তায় পণ্য কিনতে এবং চড়া দামে বিদেশশ পণ্য বিক্রয় করতে পারা যাবে 
এবং সর্বোপরি ঘে) এখানকার মুনাফা দিয়ে এখানেই সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যয় 
বহন করা যাবে। সয়।ট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁরা উঠে পড়ে লাগেন। 
১৭১৭ সনে বাদশাহ ফররুথসিয়রের কাছ থেকে একখান! ফার্মান সংগ্রহ করেন। 


এই ফার্সানে অনেক কিছু সুযোগ স্বিধে দেওয়া হল। বাঙ্গলাদেশ ছাড়াও গুজরাট ও 
দাক্ষিণাত্যে এসব সুবিধেগুলি প্রয়োগ করা হল। 


কিন্ত আওরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পরে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি 
আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সব রাজ্যের কয়েকজন শাসক ছিলেন বেশ 
শক্তিশালী । তারা এসব সুবিধেগ্ডুলি । থেকে ইংরেজদের বঞ্চিত করেন। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাঙলা দেশে নবাব মুমশিদকুলি খানের কথা । তিনি 
ইংরেজদের কোন অতিরিক্ত সুযোগই দেননি। ইংরেজদের সাথে বেশ খাতির 
করতে তাঁর প্রজাদেরও তিনি নিষেধ করেছিলেন কলকাতার ছূর্গকে শত্িশালগ 
শহরকে শাসন করতেও তিনি দেননি | নবাব 
মে মেশানো নীতি । তিনিও ইংরেজদের 
সুতরাং আলিবাদির আমল পর্যন্ত ইংরেজদের 
উন তে সন্ত থাকতে হয়েছে এবং ভবিয্তের জন্য সুযোগের 
ঃ ইংরেজদের যেমন রাজনৈতিক আকাজ্ঞা ছিল, তেমন আকাজ্ঞা ছিল ফরাসীদেরও । 
দু য়ের মধ্যে সংঘর্ষ হল অবসথ্তাবীী। বস্তুতঃ সারা অফ্টাদশ শতাব্দী ধরে সার! বিশ্বেই 
চলেছিল ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্য ও ওপনিবেশিক দ্বন্ব । ভারতেও সেই দ্ধ সুরু হল। 

ণামে এখানে ইংরেজদেরই জয় এবং ইংরেজদের সায়।জ্য স্থাপিত হল। 


Q. 38. Trace the gradual expansion of the territorial 
Occupation of the British in India. 


বিষয়ের পাঠ i ৯১২. 


দাক্ষিণাত্য ও বাঙ্গলাদেশে সাফল্যের পরে খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজরা তীদের 
সাম্রাজ্য বাড়াতে পারলেন। উত্তর ভারতে অযোধ্যার মত দুর্বল রাজ্যগুলিকে একে 
একে ঘায়েল করতে ইংরেজদের তেমন কষ্ট হয়নি । 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে হায়দরাবাদ, মহীশুর ও মারাঠাদের এ ছিল, 
অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী । কিন্ত এদের মধ্যে রেষারেষির অন্ত ছিল না| মারাঠাদের 
শক্তিও তখন কয়েকটি স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত ছিল। এই বিভেদই 
এনেছে মারাঠাদের সর্বনাশ । হায়দরাবাদ রাজ্যটি প্রথম থেকেই ইংরেজদের কাছে 
মাথা নত করেছিল। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে" 
রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্য প্রসার কর! সম্ভব হয়েছিল। প্রধান বাঁধা এসেছিল, 
মহাশুর, মারাঠা এবং শিখ রাজ্যের কাছ থেকে। 

মহীশুরের পরাজয়__বিজয়নগরের ভ্নস্তূপের উপর কোনক্রমে দীড়িয়েছিল 
মহীশুর রাজ্যট । অষ্টাদশ শতাব্দীর সরতে সেখানকার দুর্বল রাজাকে সরিয়ে দুজন 
মন্ত্রী ক্ষমতা দখল করেন। হায়দর আদি আবার তাদের সরিয়ে ১৭৬১ সনে মহীশ্ুরের: 
সিংহাসনে বসেন। 

হায়দর আলি বুঝেছিলেন যে ইংরেজদের হাতেই সৃষ্টি হবে ভারতের দুর্ভাগ্য । 

ংরেজরাও বুঝেছিলেন যে মহাশুর রাজ্যকে ঘায়েল করতে না পারলে দাঁক্ষিণীত্যে 

সাম্রাজ্য গড়া যাবে না। ১৭৬৬ সনে নিজামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ইংরেজর! 
যুদ্ধে নামলেন । কিন্ত পাণ্টা আক্রমণক রে ১৭৬৯ সনে হাঁয়দর আমিই মীদ্রাজকে 
বিপদাপন্ন করলেন । বেগতিক দেখে কোম্পানীর মাদ্রাজ পর্যৎ সন্ধি করলেন । 
উভয় পক্ষ বিজিত অঞ্চল ফিরিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় যে কোন শক্রর বিরুদ্ধে 
পরস্পরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ভাবেই শেষ হল প্রথম মহশুর যুদ্ধ ৷ 
কিন্তু ১৭৭১ সনে যখন মারাঠারা মহীশুর আক্রমণ করেন, তখন ইংরেজর। ওঁ প্রাতশ্রা'ত 
রাখেন নি। হায়দর আলির ইংরেজ বিরোধী মনোভাব আরও বেড়ে যায় । 

১৭৭৫ সনে মারাঠাদের সাথেও ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। মহগশুর, হাঁয়দরাঁবাদ- 
আর মারাঠা রাজ্য সাময়িকভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয় । ১৭৮০ সনে 
মহীশুরের সাথে সুরু হয় ইংরেজদের যুদ্ধ। কোম্পানীর কর্তারা কুটনগীতির আশ্রয় 
নিলেন। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস গুণ্ট,র জেলাটি নিজামকে ঘুষ দিলেন । 
নিজামও যুদ্ধ থেকে সরে দীড়ালেন ৷ মাঁরাঠাদের সাথেও ইংরেজরা সদ্ধি করলেন । 
তারপর নিঃসঙ্গ হায়দর আলিকে পোর্টোনোভোর যুদ্ধে সেনাপতি আয়ারকুট পরাজিত 
করলেন। এই যুদ্ধ চলবাঁর সময়ই ১৭৮২ সনে হাঁয়দর মীরা যান. তার ছেলে 
টিপু সুলতান যুদ্ধ চালিয়ে যান। কোন পক্ষই জয়লাভ করতে পারে না । তাই সন্ধি 
হয় ১৭৮৪ সনে । উভয় পক্ষই বিজিত অঞ্চল ফিরিয়ে দেয় । কিন্তু উভয়ের অবিশ্বীস্চ 
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'বেড়েই চলে। তাই সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রইল মাত্র। এই হল দ্বিতীয় মহাীশুর 
স্ুদ্ধ। কিন্ত ফরাসীদের প্রতি টিপু সুলতানের সহানুভূতিই হল ইংরেজদের চক্ষুশুল। 
আবার যুদ্ধ বাধলে ১৭৮৯ সনে । তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ । 

হায়দরাবাদ, ত্রিবান্ণুর ও কুর্গের রাজাদের এবং মারাঠাদের কর্ণওয়ািশ দলে 
‘টেনে নিলেন। এই তৃতীয় যুদ্ধে টিপু পরাজিত হন। শ্রীরঙ্গপভমের সন্ধিতে (১৭৯২) 
তিনি রাজ্যের প্রায় অর্ধেক ছেড়ে দিতে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা 
দিতে বাধ্য হলেন। দক্ষিণ ভারতে টিপু সুলতানের প্রাধান্যের বদলে স্থাপিত হল 
ইংরেজ প্রাধাস্থয । 

এই পরাজয়কে কিন্তু টিপু মেনে নিতে পারেননি । কোম্পানীর “অধাীনতামূলক 
িত্রতার” প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। আফগানিস্তানের সুলতান জামান 
শাহকে তিনি আহ্বান করলেন। ভারতে অবস্থিত ফরাসীদের সাথে যোগাযোগ 
করলেন। আফগানিস্তান, আরবদেশ, তক প্রভাত রাজ্যে তিনি দুতও পাঠালেন। 
তখনকার বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্লি। আবার যুদ্ধ হল। ( ৪র্ঘ মহাশুর যুদ্ধ )। 
ইংরেজরা জয়লাভ করলেন ১৭৯১ সনে। মহীশুর রাজ্যকে ভাগ করা হল তিনটি 
অংশে। ছুটি অংশ পেলেন নিজাম ও ইংরেজ কোম্পানী । অবশিষ্ট ছোট অংশটি 
'গওয়া হল আগেকার রাজবংশের হাতে। সুতরাং স্বাধীন মহীশুরের অস্তিত্ব 
‘লোপ পেল। একের পর এক চারট যুদ্ধে মহীশুরের প্রতিরোধ ভাঙ্গা হল। 
ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রসারিত হল। 

মারাঠা শক্তির পরাজয় 8 পাণিপথের বিপর্যয়ের পরেও পেশোয়া মাধব 
স্বাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি আবার মাথা তুলে দীড়ায়। ১৭৭১ সনে দিল্লী 
পর্যন্ত তাদের আধিপত্যের মধ্যে আসে। কিন্ত ১৭৭২ সনে মাধব রাওয়ের মৃত্যুর 
পরে মারাঠাদের ঘরেই লাগল বিবাদ। মাধব রাওয়ের ভাই নারায়ণ রাও এবং বালাজী 
বাজী রাওয়ের ভাই রঘুনাথ রাওয়ের মধ্যে পেশোয়ার গাঁদ নিয়ে বাধে দ্বন্দ্ব । 
টার দাও নিহত হল, কিনার পিনুর সোয়াই মাধব রাওয়ের নামে রাজ 
শামন করতে থাকেন নানা ফারনবীশ। হতাশ হয়ে রঘুনাথ ইংরেজদের বোম্বাই 
কুঠির ন্মরণাপন্ন হন। মারাঠাদের গৃহাববাদে ইংরেজরাও জড়িয়ে পড়েন। এরই 
ফলে ১৭৭৫ সনে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ বাধে । কিন্ত তেলিগাওয়ের যুদ্ধে ইংরেজরা 
ভীষণভাবে হেরে যান। ওয়ারগীওয়ের সন্ধির সুত্রে ইংরেজরা বিজিত সব অঞ্চল 


ফিরিয়ে দেন এবং রবুনাথকে ত্যাগ করেন। 


মারাঠা সর্দাররা এ সময় পেশোয়ার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন । হায়দরআি 
এবং নিজামও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা 
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যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড তখন খুবই সংকটে পড়োছল। এ সময় ভারতের রাজারা 
এঁক্যবদ্ধ হলে ভারতে ইংরেজ সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভবিশ্যং আশাও থাকতো না । 
সুতরাং ওয়ারগাও সন্ধিকে বানচাল করবার সিদ্ধান্তই ?নলেন বডলাট ওয়ারেন 
হেন্টিংস। আবার যুদ্ধ শুরু হল। ১৭৮০ থেকে ১৭৮২ সন পর্যন্ত ইংরেজরা লড়াই 
করেন। পরিশেষে ১৭৮২ সনের সলবাঈ চুক্তিতে শান্তি আসে । কোন পক্ষই: 
জয়লাভ করে না। এই ভাবেই শেষ হল প্রথম মারাঠা যুদ্ধ। 

গরবতাঁ ২০ বছরে ইংরেজরা নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে তোলেন। নিজাম 
ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। টিপু সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন ।, 
একমাত্র মারাঠা শক্তিকে পদানত করতে পারলেই ভারতে সাম্রাজ্য স্থায়ী হবে, 
একথা ইংরেজরা বুঝলেন। অথচ. মারাঠারা আত্মকলহেই লিপ্ত রইলেন । মাঁরাঠী, 
সাম্রাজ্যটি তখন বরোদার গায়কোয়াড়, গৌয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের 
হোলকার, নাগপুরের ভেশাসলে আর পুনার পেশোয়া’র রাজ্যগুলির এক যৌথ 


সাআজ্যে (কনফেডারেসী ) পরিণত হয়েছে । পেশোয়া ছিলেন এই সাআজ্যের, 
নামমাত্র গ্রধান। 


গৃহ বিবাদের সুত্রেই যশোবন্ত রাও হোলকারের সাথে যুদ্ধ বাধলে! দৌলতরাও. 
পিন্ধিয়া এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাঁওয়ের। ১৮০২ সনে হোলকার পরাজিত 
করলেন বিরোধাপক্ষকে । পরাজিত এবং অপদার্থ পেশোয়া ১৮০২ সনে ইংরেজদের 
সাথে অধীনতামুলক মিত্রতার চুক্তি করলেন । 

অন্যান্য মারাঠা সর্দাররা যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকেই ইংরেজ 
সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসাল পরাজিত করলেন ভেসলে আর সিন্ধিয়াকে ( ১৮০৩ ) ।. 
উত্তর ভারতেও লর্ড লেক সিন্ধিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লী, আলগগড়, 
আগ্রা দখল করলেন। পরাজিত ভোৌসলে আর সিন্ধিয়া করলেন অধীনতা মূলক 
মিত্রতার চুক্তি । এই চুক্তির ফলে ইংরেজরা পেলেন ওঁড়ন্তা এবং গঙ্গা যমুনার, 
মধ্যবতর্শ অঞ্চল । 

সিন্ধিয়া আর ভোসলে যখন ক্ষান্ত হলেন, তখন যুদ্ধে নামলেন যশোবন্ত রাও 
হোলকার। হোলকারের সাথে সাময়িক সন্ধি করা হল। এইভাবে শেষ হল 
দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ । 

মারাঠারা শেষ চেষ্টা করলেন ১৮১৭ সনে । পেশোয়াই এবার উদ্যোগ নিলেন।, 
কিন্ত উগ্র মাত্রাজ্যবাদ' লর্ড হেষ্টিংস চরম প্রত্যাঘাত হানলেন। পরাজিত সিদ্ধি 
ইংরেজদের আধিপত্য মেনে নিলেন। পরাজিত হলেন পেশোয়া, ভোসলে এবং 
হৌলকার। ভৌসলে এবং হোলকারও অনেক জাম ছেড়ে দিয়ে অধীনত! মেনে. 


৯৪ ইতিহাস £ তন্তু, বিষয়, পাঠপদ্ধতি 


নিলেন।  গেশোয়াকে গদিষ্যাত করে ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হিসেবে রাখা হল 
কানপুরের কাছে বিঠুরে। ভার রাজ্য কেড়ে নিয়ে গড়া হল বোম্বাই প্রেসিডেন্সী । 
আর সাতারায় ছোট একটি রাজ্য গড়ে শিবাজণীর এক উত্তরাধিকারকে গদিতে বসিয়ে 
মারাঠাদের জাতীয় অভিমানকে ঠাণ্ডা করা হল। কিন্ত সাতারার রাজাও হলেন 
ইংরেজদের পদলেহী। সিন্ধিয়া ও হোলকারের পরাজয়ের ফলে তাদের অনুগত 
রাজপুত রাজ্যগুলিও এবার হল ইংরেজদের পদলেহী। এই ভাবে শেষ হল তৃতীয় 
মারাঠ যুদ্ধ । একের পর এক তিনটি মারাঠা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মারাঠা প্রতিরোধকে 
সম্পূর্ণ ভাঙ্গা হল। তাছাড়া অধীনতা মূলক মিত্ৰতা চুক্তির সাহায্যেও ইংরেজদের রাজ্য 
বাড়ল। এই ধরনের চুক্তির মর্ম হল যে--€ক) দেশীয় রাজ্যে স্থায়ীভাবে রাখা হবে 
“কোম্পানীর ফৌজ, (খ) নগদ টাকা কিংবা জাম ছেড়ে দিয়ে দেশীয় রাজাই সেই 
ফৌজের ব্যয় বহন করবেন। (গ) তার রাজ্যে থাকবেন কোম্পানীর প্রতিনিধি 
'রেসিডে্ট। (ঘ) কোম্পানীর অনুমোদন ছাড়া কোন ইউরোপীয়কে নিয়োগ করা 
‘চলবে না। ডে) কোম্পানীর অজ্ঞাতে অন্ত কোন ভারতণয় রাজার সাথেও রাজনৈতিক 
আলাপ আলোচন! করা চলবে না। প্রতিদানে (ক) কোম্পানণ গ্রহণ করবে শত্রর 
‘হাত থেকে রাজ্যটকে রক্ষার দায়িত্ব। (খ) আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে কোম্পানী 
হস্তক্ষেপ করবে না-_এই কথা! বলা হলেও রোসিডেন্টই হলেন সর্ধেসর্বা | 

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুরু থেকেই এই ধরনের পদ্ধতি ইংরেজরা চালু করেছিলেন । 
কিন্তু লর্ড ওয়েলেসাল এটিকে একটি তত্ব দিয়ে সাজিয়ে সুনিদিষ্ট “নীতি” হিসাবেই 
প্রয়োগ করলেন। নিজাম অধীনতা মানলেন ১৭১৮ সনে । অযোধ্যার নবাব 
মানলেন ১৮০১ সনে। এ বছরই কর্ণাটকের নবাব তার রাজ্যটি হারালেন । 
কৰ্ণাটক, মহণশুর এবং মালাবারকে নিয়ে গঠন করা হল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী । 

তাঞ্জোর ও সুরাটের রাজার! রাজ্য হারালেন। সাতারায় হল পুতুল রাজত্ব। 


পাঁরশেষে মারাঠা, জাট এবং রাজপুতরাও গেলেন অধনতারই পথে । বাঁক 
রইল কেবল পাঞ্জাব। 


শিখ শক্তির পরাজয় £ 
‘থেকে হটে এসোছিলেন। 
রাখতে পারেন নি। 


পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠারা পাঞ্জাব 
আবার আহম্মদ শাহ আবদালও পাঞ্জাবে দখল 
পাঞ্জাবে তখন জে'কে বসে শিখ শক্তি । 

শিখরা তখন ছিলেন অনেকগুলি শমস্ল? অর্থাৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটি 
গোষ্ঠীর নেতা রণজিৎ [সংহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একতা আনলেন । ১৭৯৮ সনে 
আফগানিস্তানের জামান শাহ পাঞ্জাব অভিযান করেন। রঞ্জিত সিংহের প্রতিরোধের 
ফলে তিন আপস করতে বাধ্য হন। তিনি ফিরে যাওয়ার পরে রগ্রিং সিংহ 
লাহোর অধিকার করেন এবং জন্থুতেও আধিপত্য বিস্তার করেন । 
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কিন্তু শতদ্র নদীর পূর্ব তীরের মিদ্লগুলো তখনও রাতের নেতৃত্ব মেনে 
নেয়নি । বরং রঞ্জতের ক্ষমতার ভয়ে ইংরেজদের আশ্রয় খৌজে। ইংরেজর! 
তখনও মারাঠাদের সাথে লড়াই শেষ করতে পারেনানি। ইউরোপেও ছিল 
নেপোলিয়নের ভয় । তাই রঞ্জিৎ সিংহের সাথে তখনই বিবাদ না বাধিয়ে ১৮০৯ 
সনে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অমৃতশহরের সন্ধি সই করলেন। শতদ্র নদীই 
হল উভয় শক্তির সাঁমানা। অর্থাৎ শতদ্রুর পূর্বাদকের মিস্লগুি ইংরেজদের 
আধিগত্যেই রইল। আর শত্রুর পশ্চিমে কাশ্মীর পর্যন্ত অঞ্চল নিয়ে দাড়ালো 
স্বাধীন এবং শক্তিশালী শিখ রাজ্য। 

রঞ্জিং সিংহ মারা গেলেন ১৮৩৯ সনে। শিখ রাজ্যে সাথে সাথেই সুরু হল 
রাজনৈতিক আস্থিরতা । অল্পদিনের মধ্যেই রঞ্জিত সিংহ’র ছেলে খড়ক সিংহ ও 
শের সিংহ এবং খড়ক সিংহ'র ছেলে নৌনেহাল সিংহও মারা যান। রঞ্জিং 
সিংহ'র এক নাবালক ছেলে দিলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজমাতা বিন্দন 
রাজ্য শাসন করতে থাকেন। 

রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিতে থাকেন স্বার্থপর এবং দুনশঁতিপরায়ণ শিখ 
গোষ্ঠীপতিরা। অপরদিকে রাতের তৈরী সেনাবাহিনী ছিল সাহস এবং দেশ- 
প্রোমক। কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সৈন্যরাও হয়ে উঠল বেপরোয়া এবং 
শৃখলাহীন। এই অবস্থায় শতদ্রুর পশ্চিম পাড়ের শিখ ভুমির দিকে নজর 
পড়লে! ইংরেজদের । উভয় দিকে উত্তেজনার ফলে যুদ্ধ বাধে ৯৮৪৫ জনে । 
লর্ড” হাডিঞ্জ তখন ভারতের বড়লাট। শিখ বাহিনী পড়াজিত হুল। ১৮৪৬ 
সনে হল লাহোরের সা্ধী। জলন্ধর অঞ্চল ইংরেজরা নিজেদের জন্য রাখলেন । 
কাশ্মীর কেড়ে নিয়ে রাজা গোলাপ সিং ডোগরার কাছে ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রী 
করলেন। শিখ বাহিনীকে অনেক ছোট করে দেওয়া হল। লাহোরে ত্রীটিশ 
ফৌজ মোতায়েন করা হল। এ বছরেই আর একটি চুক্তির সাহায্যে লাহোরে 
ইংরেজ রেসিডেন্ট বসানো হল। রেসিডেণ্টই হলেন পাঞ্ছাবের প্রকৃত শাসক ॥- 

এতেও কিন্তু অনেক ইংরেজ কর্তার মন উঠলো ন! । তারা চাইলেন পাঞ্জাবকে 
সরাসার ইংরেজ সাআজ্যের মধ্যে এনে সরাসরি শাসন করতে। তাদের সুযোগও 
এল। লাহোরের সন্ধির বিরুদ্ধে নানা জায়গায় তখন খণ্ড বিদ্রোহ সুরু হয়েছে । 
সর্দারদের মধ্যেও অনেকে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন। মুলতানে মুলরাজের বিদ্রোহ 
এবং লাহোরের কাছে ছত্তর সিংহের বিদ্রোহই হল গুরুতর আকারের ।..ইংরেজরা 
-এই সুযোগ হারালেন না। লর্ড ডালহৌটি তখন বড়লাট। তার নশীতিই ছিল 
সাত্রাজ্য প্রসার। দ্বিতীয় বারের এই যুদ্ধে শিখর! চুড়ান্তভাবে হারলেন। ১৮৪৯ 
সনে পাঞ্জাব সম্পূর্ণভাবে ত্রীটিশ সাআজেযর অন্তর্ভুক্ত হুল। 


৯৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয়, পাঠপদ্ধাত 


উত্তর পশ্চিম ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রসারের আর একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় 
শিখঘুদ্ধের আগেই অভিনীত হয়ে যায়। রাশিয়ার জার সম্রাটরা তখন পারস্য 
এবং আফগানিস্তানের দিকে সাম্রাজ্য প্রসারের চেষ্টা করছিলেন। ইংরেজরা 
দেখলেন সিন্ধু বেলুচিস্তান দখল করতে পারলে রাশিয়ার চাপ কমানে। যাবে । 
তাছাড়া সিন্ধু নদের পথে বাণিজাও বাড়বে । ১৮৩২ সনে সিন্ধুর আমীরদের' 
সাথে একটি চুক্তি করে সিদ্ধ, নদের পথে বাণিজ্যের দরজা খুলে নেওয়া হয়। 
১৮৩৯ সনে আমীররা অধীনতার চুক্তিও করেন। তাদের অশ্বান দেওয়া হয় যে 
দিন্ধু বেলুচিস্তান দখল কর! হবে না। কিন্ত সব চুক্তি ও প্রাতশ্রাত অগ্রাহ্য করে 
১৮৪৩ সনে সিন্ধু দখল কর! হুয়। 

ডালহোৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি £_লর্ড ডালহৌসি কেবল পাঞ্জাবই দখল 
করেন নি। নানা অছিলায় তিনি সাম্রাজ্য বাড়ালেন। দুইটি নশতিকে তিনি 
কাজে লাগালেন ‘স্বত বিলোপ নীতিতে” তিনি জানালেন যে যথার্থ উত্তরাধি- 
কারাহীন কোন রাজা যদি ইংরেজের অনুমোদন প্রাপ্ত দত্তক না রেখে মার! যান, 
তবে তার বাঁজ্য ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে চলে আসবে । এই তত্ব প্রয়োগ করে 
[তান স।তারা, নাগপুর এবং ঝান্দি রাজ্য গ্রাস করেন। দ্বিতীয়তঃ অপশাসনের 
অভিযোগও তান কয়েকটি রাজ্য গ্রাস করেন। এইভাবে প্রায় একশ’ বছরের 
যুদ্ধ ও কুটনীতির সাহায্যে সারা ভারতকে ইংরেজর] দখল করলেন। 

Q. 39. What m2asures were adopted by the British Govt. to 
secure the frontiers of the Indian Empire ? 

ইংরেজদের সাত্রাজ,বাদ' স্বার্থেই ভারতের সীমান্ত এলাকায় হয়েছে নানা 
অশাত্ত। ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের কোলে নেপাল, সিকিম, ভূটান 
ও তিব্বতের সাথে হয়েছে ভারতীয় ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ । উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে আফগানিস্তান এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ত্রহ্মদেশের সাথেও হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ । 
ভারত মহাসাগরে দ্বাররক্ষী সিংহলের ভাগ্যও হয়েছিল ভারতেরই মত। 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপের শক্ভিগুলি সারা পৃথিবীকে 
ভাগবাটোয়ারা করে উপনিবেশ গড়বার জন্য কাড়াকাড়ি করেছে । তিব্বত, 
শন্মদেশ, আফগানিস্তান প্রভূত জায়গায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য রাশিয়া 
এবং ইংলণ্ড, বিস্বা ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে প্রতিত্বান্দ্রতা হয়েছে । ছোট ছোট 
রাজ্যগুলির ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে বড়দের হানাহানির মধ্য দিয়ে । 

নেপাল ও সিকিমের ভাগ্য বিপর্যয় ই নেপালের সাথে ভারতের যোগাঁ- 
যোগ ছিল বনু মুগ আগে থেকেই। কিন্ত ইংরেজ শাসনের প্রথম দিক থেকেই 
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সুরু হয় বিবাদ। ইংরেজরা গোরক্ষপূর দখল করেন ১৮০১ সনে। ছুই রাজ্যের 
সীমানা এলাকায় মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হতে থাকে। ১৮১৪ অনে যুদ্ধ লাগে। 
ইংরেজরা কুমায়ূন দখল করেন। কিন্তু ইংরেজদের দেওয়া অধানতামূলক মিত্রতার 
সর্ত নেপালীর! গ্রহণ করেন না । আবার যুদ্ধ বাধে ১৮১৬ সনে। নেপাল 
সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। শাত্তচুক্তির ফলে গাঁচওয়াল, কুমায়ুন এবং তরাই অঞ্চল 
ছেড়ে দিতে নেপাল বাধ্য হয়। নেপালের রাজধানধতে ইংরেজ ‘রেসিডেট? বসানো 
হয়। এই জয়ের সূত্রে ব্রিটিশ গৈন্যবাহিনীর জন্য গুণ সৈন্য সংগ্রহের পথ খুলে 
যায়। নেপালের কাছ থেকে দখল করা জিতেই ইংরেজ শাসকরা! গড়ে তোলেন 
সিমলা, যুসৌরণ, নৈনিতাল প্রভৃতি সবাস্্যকেন্্ এবং শৈত্যাবাঁস। 

বাঙ্গলাদেশের উত্তরে এবং নেপালের গায়ে লেগে রয়েছে সিকিম । ইংরেজদের 
চাপে পড়ে সিকিমের রাজা ১৮৩৫ সনে দার্জলিংয়ের চার পাশে অনেকটা জমি 
ছেড়ে দেন। এর প্রাতদানে অবশ্য তকে বাংসরিক অর্থ সাহায্য করা হতে থাকে। 
কিন্তু সামান্য অজুহাতে লর্ড ভালহৌলি ১৮৪৯ সনে সিকিমে সৈন্য পাঠিএর 
দেন। সিকিম আরও ১৭০০ বর্গ মাইল জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু উভয়ের 
মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই বিষিয়ে ওঠে। পাঁরণামে ১৮৬০ জনে বাধে যুদ্ধ। ১৮৬১ 
সনের শান্তি চুক্তির ফলে সিকিম হল বাস্তবে একটি আশ্রিত রাজ্য । কিন্ত 
বিরোধের অবসান হলনা । পরিশেষে গায়ের জোরেই ১৮৯০ সনে ইংরেজরা 
পেলেন দিকিমের বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরগণ নগতি নিয়ন্ত্রণের আধিকার । 

ভুটানের বিপর্যয় ঃ সিকিমের পূর্ব পাশেই অবস্থিত হিমালয়ের পার্বত্য রাজা 
ভূটান। ওয়ারেন হেণ্ডিংস’ এর চেষ্টায় ১৭৭৪ জনে ভুটানের সাথে বাণিজ্যের 
পথ খোলা হয়েছিল। কিন্তু ১৮১৫ সনের পর থেকে ভুটানের প্রশ্নকে 
অন্যভাবে বিচার করা হয়। প্রথমতঃ সগমান্ত রক্ষার প্রশ্নেই ভুটানকে তাবেদার 
তৈরীর কথা ভাবা হয়েছে__কারণ 'ডুয়া” নামে পারিচিত অঞ্চলে অনেকগুলি 
ছোট বড় গিরিপথ ছিল সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ । দ্বিতীয়তঃ ডুয়ার্সের 
জমি হল চা উৎপাদনের পক্ষে মূল্যবান। সুতরাং চা বাগান তৈরির জন্য ডুয়ার্সে'র 
জাম ইংরেজ বণিকদের চাইই। 

১৮৪১ সনে লড' অকল্যাণ্ড আসাম ডুয়াস' দখল করেন। ১৮৬৩ 
সনে গ্যাসলে ইডেন নামের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দলবল সহট্পাঠানে! 
হয় ভুটানে। উদ্দেশ্য ছিল দাজিলিং, জলপাইগুড়ি, ডুসাসে'র উপর ইংরেজ আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা । ১৮৬৫ পনে ইংরেজরা! পুরোদস্তর সামরিক আক্রমণ করেন। 
ভুটানীরা পরাজিত হন। বাহলা ও আসামের বিস্তৃত ডুয়াস” অঞ্চল তারা ছেড়ে 
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দিতে বাধ্য হন! তা ছাড়া ভুটানের প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক সম্পর্কের উপরও 
ইংরেজদের খবরদারি স্থাপিত হয়। বস্ততঃ ভুটান হল একটি ভর্দ্দ স্বাধীন 
আত্রিত রাজ্য। 
তিব্বতে সামরিক অভিযান £ হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য রাজ্য তিব্রতে 
ছিল বৌদ্ধ পুরোহিত ‘লামাদের’ শাসন । দেশের মধ্যে লামা শাসন চ্যলু থাকলেও 
সপ্তদশ শতাব্দীর মুরুতে তিব্বতের উপর চীন সম্জাটদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে চাঁন সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের দুর দুর 
প্রদেশে সম্রাটদের শাসনই নষ্ট হয়। আইনের বিচারে তিব্বতের উপর চীন 
সআটের অধিকার থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তেমন কোন নিয়ন্ত্রণই রইলন।। 
এই সুযোগে তিব্বতের দিকে নজর পড়ে *ভারত থেকে ইংরেজ সরকারের এবং 
ওদিকে রাশিয়ার। ইংরেজরা চাইলেন তিব্বতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যের 
সুবিধেগুলি নিজেদের করায়ত্ত করতে । বড়লাট লর্ড কার্জন তিববতকে আঞিত 
ব্রাজ্য বানাতে চাইলেন। তিনি ১৯০৪ সনে জান্দিস্‌ ইয়ংহাসব্যাণ্ডের 
নেতৃত্বে পাঠালেন এক অভিযাত্রী দল। তিব্বতারা বাধা দিয়েও পরাজিত 
ইলেন। শান্তিচুক্তির ফলে তিববতীর] ৭৫ লক্ষ টাকা ক্ষাতপূরণ দিতে রাজি হলেন। 
ঠুম্বি উপত্যকাকে তিন বছরের জন্য ইংরেজ অধিকারে রাখতে রাজি হলেন। 
ইংরেজদের বাণিজ্যের সুযোগ দিলেন। 
এত কিছু করেও কিন্ত তিব্বতের উপর আধিপত্য বিস্তার করা গেলনা । ইংরেজরা 
পুরোপুরি আধিপত্য করতে গেলে রাশিয়ার কাছ থেকে বাধ! আসতোই ! 
লাগতো যুদ্ধ বিগ্রহ! ১৯০৭ সনে নিজেদের মধ্যে আপস করে ইংলণ্ড আর রাশিয়া 
স্থির করল যে তিব্ৰতে কেউ হাত বাড়াবেন না) বরং চীনের যে আইনসন্মত 
খবরদাি ছিল, তাই মেনে চল! হবে। 
ইঙ্গ-রুশ সীড়াশির মাঝে আফগানিস্তান £ ভারতের উত্তর সাঁমানায় 
[তিব্বতের ভাগ্য যেমন স্থির হয়েছিল দুইটি বড় শাক্ত_ইংলগু ও রাশিয়ার 
টানাটানি দিয়ে, উত্তর-পশ্চিম সীমানার আফগানিৎানের বেলাতেও তেমন 
ইয়েছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আফগানিস্তানের আমীর ছিলেন দোস্ত মামুদ ৷ 
‘উত্তরে রুশ সাম্রাজ্য, দক্ষিণে পেশোয়ার পর্যন্ত র্জং সিংহের পাঞ্জাব রাজ্য, পশ্চিমে 
পারস্য সাম্রাজ্য বেণ্ডিত হয়ে দোস্ত মামুদ ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলেন । 
বঙলাট লড’ অকল্যাণ কিন্তু চাইলেন উঁকে অর্থীনতামুলক মিত্রতার 
বাধতে । আর দোস্ত মামু চাইলেন দুইটি রাষ্ট্রের সমতার ভিত্তিতে 


বিষয়ের পাঠ ৯৯ 


বন্ধুত্ব চুক্তি করতে। সুতরাং ইরেজরা তাকে সিংহাসনচ্যুত করবার সিদ্ধান্ত 
দিনলেন। আগেকার আমীর শাহ সুজা ১৮০৯ সনে সিংহাসন হারিয়ে লুধিয়ানাতে 
ইংরেক্ আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন | তাকেই আবার সিংহাসনে বসিয়ে আফগানি- * 
স্তানকে তাবেদার রাস্ট্র করবার জন্য রঞ্জিং সিংহ এবং শাহ স্বজার সাথে ১৮৩৮ 
সনে ইংরেজ সরকার করলেন লাহোর চুক্তি। ১৮৩৯ সনে অভিবান হল। 
রাত কিন্তু সুকৌশলে পেশোয়ারের ওদিকে আর সৈন্য পাঠানান। 
“এ বছরই কার্ল দখল করেন। শাহ সুজাকে সিংহাসনে বসান। 

স্বাধীনচেতা আফগানরা এই অবস্থাকে মেনে নিলেন না। তাদের গেরিলা 
যুদ্ধের হয়রানিতে ১৮৪১ সনে ইংরেজরা আবার দোস্ত মামুদকেই সিংহাসন ফিরিয়ে 
দিয়ে কাবুল থেকে সরে আসেন। কিন্তু ফেরার পথে আফগানর! এমনভাবে 
তাদের পয়ু'দন্ত করেন যে ১৬০০০ সৈন্যের মাত্র একজন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে 
পারে। সুতরাং সম্মান রক্ষার তাগিদে আবার আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠানো হয়। 
কিন্ত দোস্ত মামুদকেই স্বীকার করে আবার সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে আনা হয়। 
এইভাবে শেষ হয় প্রথম আফগান যুদ্ধ। ১৮৫৫ সনে ইন্-আফগান মৈত্র 
ইঁভিও হল। 

কিন্ত আবার গোলমাল বাধলো ১৮৭০ সনের পরে। রাশিয়া তখন সাম্রাজ্য 
প্রসারের চেষ্টায় আবার :মেতেছে। তখনকার আমর শের আলা ইংরেজদের 
সাথে সামরিক মৈত্রী ও সাহায্যের চুক্তি করতে চাইলেন। কিন্ত ইংরেজ সরকার 
চাইলেন তার অধানতামুলক শিত্রতা এবং তার রাজ্যে ইংরেজ বাহিনী রাখবার 
আঁধকার। এই ব্যাপারে নানা টানাপোড়েন সত্বেও বড়লাট লরেন্স এৰং 
নর্থব্রুক যুদ্ধকে এড়িয়েছেন। কিন্তু লর্ড লীটন নিলেন এগিয়ে যাওয়ার 
নীত। ইংরেজদের কাছে সদ্যবহার না পেয়ে শের আলা যখন নিজের নিরাপত্তার 
জন) রাশিয়ার দিকে তাকালেন, অমনি ১৮৭৮ সনে লর্ড লীটন সামরিক অভিযান 
পাঠালেন। আফগানরা যুদ্ধে হারলেন। ১৮৭১ সনে গণ্মার্কের সহ্ধিতে শের 
আলীর ছেলে ইয়াকুব সীমান্ত অঞ্চলের অনেক জায়গা ছেড়ে দিলেন। 
ইংরেজ প্রতিনিধি গ্রহণ করলেন। এমন কি কারুলের বৈদেশিক সম্পর্কেও 
খবরদার মেনে নিলেন। 

কিন্ত আবারও ঘটনার পুনরাবৃত্তি । ইংরেজ প্রতিনিধি ক্যাভাগনযরর 
উদ্ধত্যের বিরুদ্ধে আফগানরা আবার বিদ্রোহ করলেন। আবার ইংরেজ ফৌজ 
গেল এবং নূতন করে কাবুল দখল করা হল। কিন্তু নুতন করে ইংরেজদের চৈতন্যো- 
দয় হল। লর্ড রিপনের আমলে, ১৮৮০ জনে দোস্ত মামুদের নাতি 
আবদুর রহমানকে আমীর বলে স্বীকার করা হল। সুতরাং দ্বিতীয় 


তরু ইংরেজরা! 


কাবুলে 
ইংরেজ 
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আফগান যুদ্ধের ফলাফল হল প্রথম যুদ্ধেরই মত। আফগানিস্তান 
স্বাধীনই রইল। 

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আবদুর রহমান যতটুকু নতি স্বীকার করেছিলেন, 
স্বাধীনচেতা আফগানরা কিন্তু তাতেও অধুশী ছিলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ 
বিপ্লবের পরে তারা পূর্ণ স্বাধিকার দাবি করলেন। আবদুর রহমানের পরে ১৮০১ 
সনে আমীর হয়েছিলেন তার ছেলে হবিবউল্লা। হবিবউল্লার ছেলে আমানুল্লাহ 
[সিংহাসনে বসলেন ১৯১৯ সনে। আমীর আমানুল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। শান্ত চুক্তি হল ১৯২১ সনে । বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে 
আফগানিস্তান তার স্বাধীনতা ফিরে পেল। সেইথেকে আফগানিস্তান একটি স্বাধীন, 
বাস্ট। 

ত্হ্মদেশের স্বাধীনতা! হরণ 2 অনেক লড়াই করে আফগানিস্তান স্বাধীনতা 
বাচিয়েছে। কিন্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ত্রহ্মদেশ হয়েছে ইংরেজদের পরাধীন উপনিবেশ । 
তিব্বত ও আফগানিস্তানে যেমন ছিল ইন্গ-রুশ প্রতিযোগিতা, ব্রজদেশে 
তেমনি ইন্গ-করাসী শত্রুতার ফলে এ দেশটির দুর্ভাগ্য এসেছে। 

্রন্মদেশের সাথে প্রথম যুদ্ধ হয় ১৮২৪-২৬ অনে। ইরাবতী নদশর তাঁরে' 
: আভা শহর ছিল তখন ত্রন্মের রাজধানণ। রাজ্যটিও ছিল শক্তিশালী । ত্রন্নের রাজা 
৯৭৮৫ সনে সমুদ্রতাঁরবত আরাকান অঞ্চলটি দখল করেন। ১৮১৩ সনে দখল 
করেন মণিপুর এবং ১৮২২ সনে আসাম । এই থেকেই ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষের 
সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের কারণও ছিল অনেক। (১) আরাকানের বাস্তহারারা 
চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে তারা! ব্রন্গের মধ্যে উৎপাত করতে থাকে । 
রহ্মদেশের সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ করে অনেক সময় ব্রটিশ সীমানায় ঢুকে পড়তে 
খাকে। (২) মণিপুর ও উত্তর আসামে ত্রন্মের আধিপত্য হওয়ায় উীদের মুখোমুখি 
ওয়ার জন্য ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করেন কাছাড় ও জৈত্তিয়াতে। উভয় 
পক্ষে সংঘর্ষ হতে থাকে । (৩) দক্ষিণ চন এবং ইন্দৌচন অঞ্চলে ফরাসগর! 
এগিয়ে আসায় ভয় পেয়ে ইংরেজরা চাইলেন ব্রহ্মরাজ্যের সাথে এমন বাণিজ্য 
চুক্তি যার ফলে ফরাসীদের কোন মতেই ত্রহ্মদেশে ঢুকবার উপায় থাকবে না। 

এই ধরণের সর্তে কোন চুক্তি সম্ভব হল না। প্রথম ্রহ্মযুদ্ধ লাগলো ১৮২৪ 
সনে। ১৮২৬ জনে হুল ঈয়ান্দাবোর সন্ধি। এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ 
ছাড়াও আরাকান, টেনাসেরিম, আমাম, কাছাড়, জৈত্তিয়া এল ইংরেজ দখলে । 
মণপুরকে স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকার করা হল, যদিও অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে 


স্থাপিত হল ইংরেজ আধিপত্য । ত্রন্মের রাজধানীতে ইংরেজ রেসিডেন্ট বসলেন । 
স্থবিধেজনক বাণিজ্য চঁক্ও হল। 


বিষয়ের পাঠ ১০১ 


ব্রহ্মদেশের মধ্যে আরও টুঁকবারজন্ক, বাণিজ্যের আরও সুবিধে আদায় করবার 
জন্য নানা অছিলায় আবার সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা চলতে থাঁকে। 

বড়লাট লর্ড ডালহোঁসি নৌবাহিনশ পাঠিয়ে রেম্্ন অবরোধ করলেন । 
তারপর পুরোপুরি যুদ্ধ সুরু করলেন ১৮৫২ সনে। রেঙ্গুন, বেসিন, পেগু, প্রোম 
প্রভৃতি এল ইংরেজ দখলে । ব্রন্মরাজ মিন্দন তেমন বাধাও দিতে পারলেন না। 
কোন শান্তি চুক্তিও হলনা । একতরফা ভাবেই ইংরেজরা এ সব জায়গা দখল করে 
নিলেন। এইভাবে শেষ হল দ্বিতীয় ত্রহ্মযুদ্ধ। 

দক্ষিণ ও পশ্চিম ব্ৰহ্মদেশ দখলে এলেও উত্তর ব্রহ্ম বাঁক রইল। অথচ সেই 
পথে চীনের সাথে বাণিজ্যের দরজা খোলা যায়। উত্তর ত্রন্দোর মুল্যবান খানজ 
সম্পদও লোভনীয় ! ইংরেজদের চাপে পড়ে ব্রহ্ম সরকার ১৮৬২ সনে বাণিজ্য চুক্তি 
করেন । কিন্ত ত্রহ্মদেশের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ না করলে চলে না ! ইংরেজরা 
দা করলেন যে অন্য কোন রাস, এমনকি ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যের সাথেও 
ইংরেজদের মারফতে সম্পর্ক রাখতে হবে । 

এই সময় রাজা মিন্দন মারা যান ১৮৭৮ সনে। তার ছেলে ‘খিব’ রাজ! হন। 
কিন্তু উত্তরাধিকারের ঝামেলা হতে থাকে অন্যান্য রাজপুত্রদেয় সাথে । ইংরেজরা 
ও সব লোকের পক্ষ নিয়ে ব্রঙ্গরাজকে বেকায়দায় ফেলতে চেষ্টা করেন। কিন্ত 
তার চেয়েও বেশী মন্ত। হয় ফরানীদের নিয়ে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী 
১৮৮৩ সনে আন্নাম দখল করে উত্তর ভিয়েতনামের দিকে এগোতে থাকেন । সেখান 
থেকে ব্রহ্ম সীমান্ত তো দুরে নয় ! সুতরাং ফরাসী অগ্রগাঁত রখতেই হবে! এই 
অবস্থাতেই হুল ১৮৮৫ সনের তৃতীয় ত্রহ্মযুদ্ধ। ইংরেজদের পুরো৷ জয় হল। 
এ বছরই সারা ত্র্মদেশ দখল করে ভারতের বড়লাটের অধীন ভারতীয় সাআজ্যের 
অংশ করে নেওয়া হল। 


দিংহলের ভাগ্য বিপর্যয় 
তিব্বত, আফগানিস্তান ও ব্রন্মদেশে হল স্থলপথে আভিযান। কিন্ত জলপথও 
বাকি রইল না। তাছাড়া ব্রীটিশ সাত্রাজ্যের গৌরব তো ছিল নৌশক্তিই ! সামরিক 
দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থিত সিংহল . দ্বীপটি যার দখলে, 
বলোপসাগরও তার দখলে! ভারত মহাসাগরে খবরদারিও তার । সুতরাং 

ব্রীটিশ সাত্রাজ্যের স্বার্থেই সিংহলের ভাগ্য নির্ধারিত হল। 
১৭৯৬ সনে ইংরেজরা [সিংহলের সমুদ্রোপকুল দখল করেন। ১৭১৭ সনেই সেখানে 
হয় একটি গণবিদ্রোহ। বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কিন্ত ইংরেজদের শাসনে আজে 
জঁটলতা। সামরিক গুরুত্বকে বিচার করে বিলেতের শাসকরা যেমন সিংহলকে 
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শাসন করতে চান, তেমনি কোম্পানীর কর্তারাও অধিকার দাবি করেন। 
১৮০২ সনে টসিংহলকে পরাজকীয় উপনিবেশ’ বলে ঘোষণা করা হয় । 
থেকে সেখানে পুরোদস্তর ওপনিবেশিক শাসন চালু হয়। 
Q. Give a short account of the administrative and social 
reforms initiated by the British rulers in India. 


পরিণামে" 
১৮১৫ সন 


১৮৫৮ সন থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে ইংরেজ শাসকরা তাদের ভারতীয় সাত্রাজ্যকে 
স্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে অনেক ধরনের সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। শাসন সংস্কারও 
ছিল। 

শাসন সংস্কীরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়-_(১) কোম্পানীর সাথে 
বিলেতের কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের বিষয়টি হুল শাসন সংস্কারের একটি দ্রিক। 
(২) ভারতের মধ্যে সাধারণ প্রশাসন, বিচার, রাজস্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রে কিভাবে 


ক্রমে ক্রমে সংস্কার সাধন করা হয়, সেই বিষয়টিই শাসন সংস্কারের। 
আর এক দিক। 


(১) ইংলগ্ডের সরকার ও কোম্পানীর সম্পর্ক  পলাশশর যুদ্ধের পরে' 
‘লণ্ডের সরকার বুঝলেন যে ভারতে কোম্পানীর কাজকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা 
দরকার। তাই ১৭৭৩ সনে তারা পাস করলেন রেগুলেটিং আইন, । এই 
আইনের সাহায্যে কোম্পানপর পরিচালক সভাকে বিলেতের মন্ত্রীসভার কাছে দায়শ 
করা হয়। বাঙলার গভর্ণরকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ( বড়লাট ) বলে ঘোষণা 


করা হয়। একটি পর্যদ গড়া হয়। এবং কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোট স্থাপন 
করা হয়। 


ই 


কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল এই ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়। তাই ১৭৮৪ সনে 
পাস করা হল "ইণ্ডিয়া! গ্যাক্টি। এই আইনের সাহায্যে বড়লাটের ক্ষমতা বাড়ানো 


হয়। গঠন করা হয় একটি নিয়ামক সভা ( বোঁড/ অফ কণ্টে।ল)। ১৮৩৩ সনে: 
বড়লাটের পর্যদে একজন আইন সদস্য রাখবার ব্যবস্থা হয়। 


১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের ফলে ইংলগ্ডের পাঁলগমেন্ট এবং মন্ত্রীসভার 
হাতেই ভারত শাসনের দায়িত্ব স্ত করা হয়। বিলেতের মন্ত্রীসভার একজন, 
সদস্য হবেন ভারত সচিব । তারই নির্দেশে কাজ করবেন ভারতের বড়লাট (তথা 

য় )। অল্লাদনের মধ্যেই ১৮৬১ সনের সংস্কার আইনের সাহায্যে বডলাট- 
পর্মদের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। বেসরকারী সদদ্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 
ভারতের জাতীয় চেতনা ইতিমধ্যে দানা বাঁধতে সুরু করেছে। জনমতকে একটু 
শান্ত করার জন্য ১৮৯২ সনে পাস কর! হল ভারতীয় কাউন্সিল আইন। 


বিষয়ের পাঠ ১০৩ 


(২) ভারতের মধ্যে প্রশাসন সংস্কার £ ভারতের মধ্যে প্রশাসন সংস্কারের 
কাজ আরম্ভ হয় রবার্ট ক্লাইভের আমল থেকেই। কোম্পানীর নামে তিনিই 
দেওয়ান সংগ্রহ করেন। কিন্ত প্রথম কয়েক বছর নিজেরা দেওয়ানীর দায়িত 
পালন না করে রেজা খান ও সিতাব রায় নামের দুজন ভারতীয়কেই দেওয়ান? 
পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে কুশাসনের সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় 
ন্বন্তর (যাঁকে আমরা বলি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর )। 


ততদিনে বড়লাট হয়েছেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। তার সময় কোম্পীনপই 
দেওয়ান পাঁরচালনার দায়িত্ব নেয়। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজকোয সরিয়ে আনা 
হয় কলকাতায় । একটি রাজস্ব বোর্ড' গঠন করে কালেক্টরদের উপর রাজস্ব আদায়ের 
ভার দেওয়া হয়। বাভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে রাজস্ব তদারকির জন্য গড়া হয় কমিটি অফ, 
সাকট । জেলা কোর্ট গড়! হয়। দেওয়ানী আদালতও গঠন করা হয়। 

লর্ড কর্ণ ৪য়ালিসের সময়ই শাসন, বিচার রাজস্ব ব্যবস্থার সবদিকে সংস্কার 
কর! হয়। বিচার ব্যবস্থাকে তিনি অনেকটা সরল করে তোলেন। রাজদ্ব ও বিচার 
ব্যবস্থাকে আলাদা করে তিনি ইউরোপীয় জেলা জজ নিয়োগ করেন। মুর্শিদাবাদ 
থেকে কলকাতাতেই সদর নিজামত আদালদ ( ফৌজদারী আদালত) সারিয়ে আন! 
হয়। রাজস্ব ব্যাপারের বড় বড় মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজস্ব বোড'কে । 
ভা ছাড়া ঢাকা, মুর্টশদাবাদ, কলকাতা ও পাটনাতে আঞ্চালক কোট স্থাপিত হয় । 
{বলেত আইনও তিনি ভারতে চালু করতে থাকেন। আধুনিক পুলিশ বিভাগের 
সূত্রপাতও এই সময় । দারোগার দায়িত্বে গড়ে ওঠে থানা ও চৌকি । 

অবশ্য কর্ণওয়ালিসের সবচেয়ে পরিচিত কাজ হল রাজস্ব ব্যবস্থায় ১৭৯৩ সনের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন । 

এই বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব আঁদায়কাঁরীরা চিরদিনের জন্য জমিদারী পেলেন । 
রাজস্বের পাঁরমাণ বেঁধে দেওয়া হল। ঠিকমত রাজস্ব জম! দিলে জাঁমদীরণ 
হারাবার ভয় রইল না। কোম্পানীও নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হল। 
কিন্ত প্রজাদের কাছ থেকে জামিদীররা কত খাজনা আদায় করতে পারবেন, তার 
কৌন সীমানা বেঁধে দেওয়া হল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল হল ষে__ 
(১ জমির উন্নাত কিন্বা! উৎপাঁদন বাড়লেও রাজস্ব বাড়াবার কোন আঁধকার 
সরকারের রইল না। (২) জমি থেকে আয় বাড়লে সবটাই গেল জামদারের পেটে । 
(৩) খাজন! বাড়িয়ে কৃষককে ইচ্ছামত শোষণ করবার ক্ষমতা পেল জামিদাঁর 
গোঠীা। তা ছাড়াও নজরানা, সেলামশ, বেগার ওভূতি নানা অবৈধ উপায়ে 


কৃষকের কাছ থেকে টাক! আদায় করা হতে লাগল ৷ (৪) জাম রক্ষার তাগিদে 


১০৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপন্ধতি 


টি 


এবং চাষের খরচ পোষাতে কৃষকরা চত্রবৃদ্ধি সৃদে মহাজনদের কাছ থেকে ধার 
করতে বাধ্য হল। গলাগলি ধরে জমিদারী আর মহাজন বাবস্থা কৃষকের এবং দেশের 
সর্বনাশ করে চললো । (৫) জমিদারী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত জমিদারর। জমির উন্নতির 
দিকেও নজর দিলেন না। জমির উর্বরাশক্তি ক্রমেই কমে যেতে লাগল। (৬) 
অত্যাচারী কর্মচারণ আর পাইক বরকন্দাজের সাহায্যে জমিদারী চালিয়ে জমিদারর! 
অচেল সম্পদের মধ্যে বিলাসে ডুবে রইলেন। ইংরেজ শাসকদের দেওয়া জমিদারী 
লাভ করে জমিদার শ্রেণী হল ব্রিটিশ শাসকদের দোসর । 

পরবর্তাঁকালে অন্যান্য অঞ্চলে কিন্তু এই ধরনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়নি । 
লর্ড হেষ্টিংস মাদ্রাজে প্রবর্তন করেন রাইয়তওয়ারী ব্যবস্থা । লড+ বোঁটঙ্কও 
আগ্রা অঞ্চলে এ বাবস্থাই প্রবর্তন করেন। রি 

বেটিঙ্কের সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেন্টরের দায়ি 
দেওয়া হয়। কয়েকটি জেলা নিয়ে 'ভিভিগন' 
করা হয়। ভারতীয় বিচারকদের ক্ষমত। এবং 
'মেসন কোট” 


ত্ব একই কর্মচারগর হাতে 
গড়ে ডিভিশনাল কমিশনার নিয়োগ 
বেতন বাড়ানো হয়। প্রতি জেলায় 
প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের সুযোগও দেওয়া হয়। 
লর্ড ডালহোঁসির শাসনকালট নানা ধরনের উন্নতি ও সংস্কারের কাজের জন্ত 
বিখ্যাত। ততদিনে বিলেতের শিলপবিগ্রব অনেকদূর এগিয়েছে । ভারতের দুর দুর 
প্রান্ত থেকে কাচামাল নিয়ে আসা এবং শিল্পপণ্য সেখানে পৌঁছে দেওয়ার দরকার 
হয়েছে । ডালহোৌি তাই যানবাহন, যাতায়াত এবং সংবাদ ব্যবস্থার উপর বিশেষ 
নজর (দিয়েছেন। এই সময়েই রেলপথ, ভিমার সার্ভিস এবং সস্তায় ডাক ব্যবস্থা 
গুবাতিত হয়। গ্রযাওযাঙ্ক রোড সংস্কার করে ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তে যাতায়াতের 
সুযোগ করা হয়। প্রাত প্রদেশে সরকারা পূর্ত বিভাগ গড়া হয় । 

লঙ রিপনের শাসনকালও নানা ধরনের সংস্কারমূদক কাজের জন্য বিখ্যাত । 
ভারতবর্ষে ততদিনে কিছু কিছু কলকারখানা গড়ে উঠেছে। রিপনের সময় ক্ফ্যান্টরী 
আইন, পাশ করা হয়। 

বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্যও 


রপন চেষ্টা করেছেন। সে সময় ভারতে 
বসবাসকারী ইংরেজদের উপর অনেক 


ক্ষেত্রেই ভারতীয় বিচারকদের এক্তিয়ার 
ছিলনা । এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আইন সচিব ইলব1ট/ একটি আইন 
প্রস্তাব করেন। কিন্ত ইংরেজরা ভারতীয়দের সম পর্যায়ে আসতে রাজি ছিলেনন] ॥ 
তারা প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। সংশোধিত আকারে ইলবাট' বিলটি পাস হয়। 
রিপনের সময় প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাও বাড়ানো হয় । রাজস্বের কতগুলি উংম 
থেকে সমস্ত আয় প্রাদেশিক সরকারের জন্য বরাদ্দ করা হয় । 


বিষয়ের পাঠ ১০৫. 


লর্ড রিপনের সময় সবচেয়ে বড় কাজ অবশ্য ছিল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন 
ব্যবস্থার প্রসার । ১৮৬১ সন থেকে স্থানীয় শাসনের দিকে নজর দেওয়া হাঁচ্ছিল। 
১৮৬9৪ থেকে ১৮৬৮ সনের মধ্যে নানা জায়গায় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । 
লর্ড” মেয়োর সময়, ১৮৭০ সন থেকে পথঘাট, জনস্বাস্থ্য, শান্তি শৃঙ্খলার জন্য স্বায়ত্ত- 
শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব দেওয়া হতে থাকে। লড্ড' রিপনের আমলে ভারতের 
জাত'য় চেতনাও অনেকটা বেড়েছে। মানুষের মনে স্বশাসনের চেতনাও বেড়েছে। 
জনমনকে কিছুটা আশ্বস্ত করবার জন্য লড' রিপন স্থানায় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার 
প্রসার করেন। ১৮৮২ সনে স্বায়ত্তশাসন আইন পাস করে গ্রাম ও শহরে ঃস্বায়ত্ত- 
শাসন প্রতিষ্ঠান গড়া হয়। নির্বাচনের ব্যবস্থাও চালু হয়। পথঘাট, স্বাস্থ্য, 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি অনেক কাজের দায়িত্ব গড়ে এইসব প্রতিষ্ঠানের উপর ৷ 

শাসন সংস্কারের কাজ লর্ড কার্জনের সময়ও অনেক হয়েছে । দুর্ভিক্ষ তদন্ত 
কমিটি গঠন এবং দুর্ভিক্ষ প্রাতরোধ কিম্বা িলগফ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্জনের দান 
ভুলবার নয়। খরা, অজন্মা কিন্বা বন্তার সময় খাজনা রেহাই দেওয়ার নীতিও 
তান প্রবর্তন করেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষককে খণ দেওয়ার ব্যবস্থা, সমবায় 
সমিতি গঠন, সরকারা কৃষি বিভাগ এবং কৃষি গবেষণার সৃচনাও কাজনের বিশেষ 
অবদান । 

বস্তুতঃ ক্লাইভ-ওয়ারেন হেণ্ডিংস থেকে কাঙ্গ'ন পর্যন্ত শাসকর! ক্রমে ক্রুকে অনেক 
ধরনের শাদন সংস্কার করেছেন। এইসব সংস্কারের ফলে জনসাধারণের 
হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আঙেনি। কিন্ত প্রশ।সন যে ক্রমে ক্রমে উন্নত 
হয়েছে এবং জনগ্রীবনে উপকারে লেগেছে এ বিষরে সন্দেহ নেই । 

(২) সামাজিক সংস্কার £ সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক সংস্কারের কাজ হয়েছে । 
বস্তুতঃ সামাজিক সংস্কার ছাড়া গ্রশ।নন জংস্কারের :কাঁজও পুরে হত না। 
আবার প্রশমন সংস্কার ছ।ড়। সমাজ সংস্কারও সম্ভব হত না। 


অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের সংশয় ছিল যে এদেশের ধর্ম, শিক্ষা 
সংস্কৃতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপে করলে সাধারণ মানুষ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেই 
রুট হতে পারে। তাই ১৭৬৫ সন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর থরে ভারা 
এব্যাপারে ভেমন কিছুই করেন নি। 

কিন্ত ইংরেজ সাআজ্য এবং শাসন যতই দৃঢ় হয়েছে, শাসকরা ততই সাহ্ম 
পেয়েছেন। তাছাড়া ভারতের অনেক শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল নেতাও যখন 
সমাজ সংস্কার দাবি করতে থাকেন, তখন থেকেই সমাজ সংস্কারের জন্য নান! 
ব্রকম আইন করা হয়। 


১০৬ ইতিহাস £ তত্ত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


বস্তুতঃ ভারতের নেতারা বুঝেছিলেন যে গৌড়ামি ও কুসংস্কারের মধ্যে ডুকে 
থাকলে ভারতের জাতীয় মেরুদণ্ড কখনো শক্ত হবে না। আর জাতির জশবনে 
নুতন প্রাণ না এলে বিদেশী শাসন থেকেও মুক্তি আসবে না। তাই সেই সময়ের 
অগ্রগামী নেতারা সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেছেন। সরকার থেকে সংস্কারের 
আইন পাস হলে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন । 

গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের অমানৃষিক প্রর্থা চালু ছিল বাঙ্গল| দেশে । মধ্য" 
এবং পশ্চিম ভারতেও দেবতার তুণ্টির জন্য শিশু হত্যা করা হত। বাজলা 
দেশে ১৭৯৫ সনে এবং অন্যান্য যায়গায় ১৮০২ সনে কঠোরভাবে আইনের 
সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করা হয়। লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে তীর্থকর বাতিল 
করা হয় এবং মন্দিরের দাতব্য ভাগারের উপর সরকারী খবরদার প্রতিষ্ঠিত 


হয়| ১৮২৭ সনে একটি আইন পাস করে জুরির সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা 
চালু করা হয়। 


লর্ড বেটিস্কের শাসনকাল ছিল নানা ধরনের সংস্কারের জম্য খ্যাত। সতশদাহ 


প্রধার বিরুদ্ধে যখন জনমত গড়ে ওঠে, তখন ১৮২৯ সনে এই প্রথাটিকে সম্পূর্ণ 
বে-আইন?ী করা হয়। 


বাঙ্গলাদেশে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ নেতারা এ 
ব্যাপারে সরকারকে খুবই সাহায্য করেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৭ সনের মধ্যে ঠগী 
দমন করে পথিকের ধন প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হয় । আইন শৃঙ্খলাও উন্নত হয় । 

দাস প্রথার বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতণয় সমাজ আন্দোলন করছিলেন । লর্ড- 
এলেনবরোর আমলে ১৮৪৩ সনে দাস প্রথ] নিখিদ্ধ করা হয় । খণ্ড উপজাতির মধ্যে 
প্রচলিত নব বলির প্রথাও লর্ড হাডিপ্ডের সময় নিখিদ্ধ হয়। ধৰ্মান্তরিতদের পৈতৃক 
সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বীকার করে বেণ্টিঙ্ক এবং ডালহোঁসির আমলে আইন পাস 
হয়। প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আর একটি বড় পদক্ষেপ হল বিধবা- 
বিবাহ: আইন গণয়ন। ইশ্বরচন্্র বিদ্যাষাগরের আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ১৮৫৬. 
সনে এই সম্পর্কে আইন পাস হয়। 

অবশ্থ রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা এবং ত্রাঙ্গসভা, ডিরোজিও এবং তার 
শি্দল, ত্রগটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং বিদ্যাসাগরের মত সংক্কারকামশদের সহায়তা 
ছাড়া এত সহজেই এই সব সংস্কার সম্ভব হত না। 


Q. 46. Give an account of the Social, educational and adminis- 
trative reforms of Lord William Bentinck. “Bentinck’s victories 
Were victories of peace”. Discuss. [C. U. 1958, 64, 65 1 

£5. পটভূমি £ লৰ্ড হেসটিংস এর সময় ক্রমাগত যুদ্ধ এবং তার জন্য অর্থব্যয়, 
এবং প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তার পটভূমিতে 


বিষয়ের পাঠ ১০৭ 


বেণ্টিঙ্ক'এর পক্ষে ক্রমাগত কোন আগ্রাসী নাতি গ্রহণ করা বাস্তব ক্ষেত্রেই সম্ভব ছিল 
না। সুতরাং তিনি মূলতঃ শাসনতান্রিক ও আখিক সৃব্যবস্থার বাধ্যমে পূর্ববর্তী 
বিজয়কে সংগঠিত করার (০০501109110. ) দিকেই বেশ মনোযোগ দিয়েছেন। 

আর্থিক সংস্কার £ আগ্রা অঞ্চলে জমির নুতন বন্দোবস্ত এবং খাজনার নুতন" 
ব্যবস্থা প্রবর্তন, নিষ্কর জামিকে খাজনা ব্যবস্থার মধ্যে আনয়ন, আফিম ব্যবসার প্রসার, 
শান্তির সময়ে সৈন্যদের বিয়েষ ভাতা বন্ধ করা, কর্মচারীদের বেতন হ্রাস প্রভৃতি পন্থায়: 
অল্প সময়ের মধ্যেই ঘাটতি ব্যয়কে উদ্ধ ত্র ব্যয়ে তিনি রূপান্তীরত করতে সক্ষম হন । 

শাসন সংস্কার 2 শাসন ব্যবস্থার উপর খবরদারি (90767151010) প্রতষ্ঠ! এবং - 
এ উদ্দেশ্যে ডিভিশনাল কমিশনার নিয়োগ, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর পদের 
একীকরণ, এলাহাবাদের জন্য পৃথক রাজস্ব বৌড/ গঠন, দেওয়ান মামলায় ভারতীয় 
বিচারকের অধিকার বৃদ্ধি এবং বেতনের উন্নয়ন, স্থানীয় কোর্টে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের 
সুযোগ, কর্মচারীদেব সম্বন্ধে গোপন রিপোর্টের ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেযোগ্য ৷ 

সামাজিক সংস্কার 2 ১৮২১ সনে সতীদাহ নিবাঁরণশ আইন, ১৮২৯-৩০ সনে: 
ঠগী দমন ( অবশ্য আধুনিক গবেষণার ফলে তথাকথিত ঠগীদের সম্বন্ধে নূতন মূল্যায়ন. 
হয়েছে ) এবং ১৮৩৫ সনে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

শান্তিনীতির প্রশ্ন ঃ ভারতে আসবার আগে বেশ্টিষ্ক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে: 
সেনাপতি ওয়েলিংটনের বাহিনীতে ছিলেন। মাদ্রাজে গভর্ণর থাকবার সময় ভেলোরের 
সিপাহী বিদ্রোহ তিনি নৃশংসভাবে দমন করেন, ১৮৩১ সনে মহীশ্রের রাজাকে তিন 
িংহাসনচ্যুত করেন এবং দুর্গও দখল করেন, ১৮৩২ সনে আসামের কাছাড় অধিকার 
করেন এবং জয়ন্তীয়া পাহাড়ও দখল কবেন। অবশ্য রিং সিংহ এবং সিন্ধুর আমপরদের 
সাথে তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলেন। তাছাড়া বড় রকমের যুদ্ধও [তান করেন নি। 
কিন্তু এ থেকেই প্রমাণিত হয় না যে মনের দিক থেকে তিনি শাস্তিবাদীী ছিলেন । 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শান্তিরক্ষাই ছিল সাত্রাজ্যিক স্বার্থ । অন্যত্র আবার সাম্রাজ্যিক 
স্বার্থেই তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন। তাছাড়া আপাঁতঃ 


শাত্তিনীতি ও শাসনসংস্কার 
প্রভৃতিও ছিল সাম্রাজ্যবাদ" স্বার্থেরই আর একদিক। 


Q. 47. Discuss the causes of the Sepoy Mutiny. Was it a 
national revolt ? LC. U. 1964.65 ] 

Ans. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, তাতাশল্পের অপমৃত্যু, ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন 
প্রভূত ঘটনাই বিদ্রোহের ব্যাপক পটভূমি রচনা করোছল। সাধারণের মধ্যে 
যে অগ্নিগর্ভ অসন্তোষ ছিল এ কথা৷ মেটকাফ, ক্যানিং প্রভূত ব্রিটিশ শাত্সকব্গ 
বিদ্রোহের অনেক আগেই স্বীকার করেছিলেন। 


:১০৮ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


ওয়েলেদলি ও লর্ড ময়রার আমলে ব্যাপক যুদ্ধাবগ্রহ এবং দেশগয় রাজ্যগুলির 
“চরম বিপর্যয় রচনা করে রাজনৈতিক পটভূমি । এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রথম ও দ্বিতীয় 
‘ভ্রন্ম যুদ্ধের সময় এবং শিখ যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর অসন্তোষ । সামরিক ও 
সাধারণ প্রশাসন ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণান্দের বেতন, সুযোগ সুবিধা এবং সম্মানের 
তারতম্য, সামাজিক বৈষম্য, তালুকদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈন্দশা, বিচার ব্যবস্থার 


গড়িমসি প্রভৃতির ফলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃ্ডি হয়োঁছিল। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
দেশীয় নৃপতিদেত্ব অসন্তোষ । 

বিদ্রোহের নেতৃত্ব ও প্রসার বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্বে লক্ষ্মীবাঈ, নানা 
সাহেব, তাতিয়া তো (রামচন্দ্র পাত্ুরঙ্ ) প্রভৃতি ছিলেন, 
-ন্থপাঁতদের প্রাতানীধ সন্দেহ নেই। 


কাংশই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ছিলেন। 


এবং একা সামন্ত 
কিন্ত রাজপুত এবং অন্যান্য বৃপাতদের আধি- 
তা ছাড়া কুমারসিংহের মত সাধারণ জমিদার 
অথবা আহম্মদউল্লা শাহ-এর মত মধ্যবিত্ত পণ্ডিতও নেতৃত্বে ছিলেন। অযোধ্যা 
“এবং উত্তর ভারতের বিস্তৃত অংশে জমিদারদের সাথে কৃষকরাও বিদ্রোহে সামিল 
হয়োছলেন। বিদ্রোহের র্বোচ্চক্ষণে ১ লক্ষ বর্গমাইল জায়গায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ 
জনতা এই বিদ্রোহের অংশখদার হয়েছিল। সুতরাং শুধুমাত্র সামন্ত বিদ্রোহ বলে 
একে আখ্যা দেওয়া ভুল। 


ব্যর্থতার কারণ £ পরিকল্পনার অভাব, অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত উত্থান, 
নিরবাচ্ছি্ নেতৃত্বের অভাব, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের অভাব, ইংরেজদের উন্নত কুটনাতি, দেশীয় হৃুপতি, বিশেষ করে শিখ, 
- 'গোখণ এবং রাজপুতদের ইংরেজ শাকে সমর্থন ও সাহায্য, ইংরেজদের উন্নত 
সামরিক সংগঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুগঠিত শাসনব্যবস্থা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সম্রদায়ের উদাসীনতা প্রভৃতির ফলেই বিদ্রোহ বাৰ্থ হয়। 
প্রন্কতিগত মূল্যায়ন 
ছিল। কিন্তু মূল 


(পুরোপৃরৈ জাতীয় বিদ্রোহ রূপেই আখ্যা দিয়েছিলেন। 


দেখা যায়, যেমন_বিস্তত অঞ্চলে বিদ্রোহ 
নী হিন্দু-মুসলিম যুক্তভাবে এই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন, সমাজের 

টু দরিদ্র সকল স্তর ও নদারের মানুষ এতে অংশ নিয়েছিলেন, বিদ্রোহের 
ঘুঁমিরূপে সারা দেশে ব্যাপক অসন্তো 


ম জমে ছিল, কৃষকরাও বিদ্রোহে যোগ 


বিষয়ের পাঠ ৯০১, 


দিয়েছিলেন, মধ্যবিত্তরা প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও তাদের মনেও চাঞ্চল্য 
এবং ব্রিটিশ নীতি সম্বন্ধে তিক্ত মনোভাব ছিল। 

মন্তব্য ঃ কিন্ত সবকিছু সত্বেও প্রকৃত জাতীয় বিদ্রোহের চরিত্র এতে ছিল' 
না। তা ছাড়া যথার্থ জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় চেতন! বিদ্রোহের আগে সৃষ্টি: 
হয় নি। তাই বলে একে নিছক সিপাহী বিদ্রোহও বলা যায় না। জাতীয়, 
বিদ্রোহের সম্ভীবনা এই আন্দোলনের গর্ভে ছিল। তাই বিদ্রোহের উত্তরকাজ: 
থেকেই জাতীয়তাবাদের প্রকৃত জন্ম এবং দ্রুত উত্থান । 

Q. 50. Make an estimate of Lord Curzon with special re-. 
ferenc to his frontier policy, educational policy and partition of: 
Bengal. 

4". সূচন|ঃ ভারতে বড়লাট হয়ে আসবার আগেই ঝানু কূটনৈতিক ব্যক্তি. 
এবং উগ্র সাত্রাজ্যবাদী রূপে কার্জন পরিচিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া দুইটি সমস্যা 
দ্বারা তার নীতি নিয়ান্ত্রত হয়েছিল। একদিকে ফরাসী ও রুশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে- 
ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের গভীর সংঘাত এবং ভারতে তার প্রতিফলন, আর অন্যদিকে 
ভারতে ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা এবং কংগ্রেসে উগ্রপন্থণদের উ্থান__এই দুটি ছিল: 
তার নীতি ও পদ্ধতির পরিবেশ । 

সীমান্ত ও বৈদেশিক নীতি £ উত্তর-পশ্চিম সীমাত্তকে সৃরাক্ষিত করার জন্ত 
পেশোয়ার থেকে চিত্রল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ এবং চিত্রলকে নিয়ন্ত্রণে আনয়ন ; সীমান্তে, 
রেলপথ প্রতিষ্ঠা; উপজাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং তাদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন ; ১৯০১ 
সনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন, আফগানদের প্রতি নরম সুর প্রভৃতি । 

অপরদিকে পারস্য উপসাগরে সামরিক শক্তির মহড়া দেখিয়ে “যুগপৎ ফ্রান্স১ও 
রাশিয়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি; এবং সর্বোপরি তিববতে রুশ অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় 
ইয়ংহাসৃব্যাণ্ড অভিযান প্রেরণ করে লাসার উপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রভতিই তার. 
সাত্রাজ্য সংরক্ষণ ও এ্রসারমূলক বৈদেশিক ও সীমান্ত নীতির বৈশিষ্ট্য । 

শিক্ষানীতি £ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন, মাধ)মিক ও 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী প্রস্তাব ঘোষণা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষাস-স্কার ও 
উন্নয়নের প্রয়াস, কিন্তু ভারতের জনমানসের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও এই সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের 
ফলে বহুলাংশে ব্যর্থতা । (বি. এড ছাত্রদের জন্য এই বিষয়টি এখানে আর বিস্তারিত 
আলোচনা করার প্রয়োজন নেই)। প্রত্রতত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা, ব্যাপক 
ব্যবস্থা প্রভৃতিও তার ইতিবাচক শিক্ষানীতির অংশ বিশেষ । 

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব সংস্কার, (রিলিফ কমিশন 


নিয়োগ এবং ত্রাণ ব্যবস্থা! প্রণয়ন, সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে খণদানের ব্যবস্থা, পাঞ্জাবে 


বৃত্তিদানের 


-৯১০ ইতিহাস $ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধীত 


জাম হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ আইন, কৃষি কলেজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভাতি তার 
বহুমুখী প্রয়াসের নিদর্শন | 


এই সূত্ৰেই উল্লেখ্য বঙ্গভঙ্গ ঘোষণ!। কার্জন এটিকে শাসনতাপ্তিক সুব্যবস্থা রূপে 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্ত জাতীর আন্দোলনের কেন্দ্রভুমি বাংলাদেশের জনমত 
"ও দেশপ্রেমের উপর যে এটি সচেতন আঘাতের প্রয়াস ছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ 
নেই। দেশবাসীর প্রত্যুত্তর হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, 
যার সৰ্বাত্মক রূপ হলে! “স্বদেশ চেতন।। 


মন্তব্য £ কার্জনের গ্রকৃত মূল্যায়নই সমস্যা । শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগেই 
তিনি সংস্কারের হস্তক্ষেপ করেছেন এবং অদম্য কর্মশাক্ত নিয়ে এগয়েছেন। কিন্ত স্থায়ী 
সাফল্য তার ভাগ্যে আাসেনি। বরং ভারতবাসণর কাছে নিন্দিত হয়েই তিনি বিদায় 
নিয়েছেন। উগ্র সাত্রাজ্যবাদণ স্পর্ধা, ভারতের চেতনা স্রোতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা 


এবং জনমানস সম্পর্কে তাচ্ছিল্যই ভারতের ইতিহাসে তার স্থানকে বিড়ম্বিত 
-করেছে। 


351, Draw a time line showing the growth of national con- 


“Sciousness and national movement in British India. [C.U. 1970 ] 
Or 
India. 


Ans, 


» Give and account of the growth of national movement in 


সময় রেখা টেনে নীচের বিষয় ও সময় চিহ্ুগুি বসিয়ে দিলেই যথেষ্ট। 


(মনে রাখা দরকার যে সময় রেখা তৈরিতে কোন ব্যাখ্যা কিন্বা মন্তব্যের অবকাশ ' 
“নেই )। 


জাতীয় চেতনার ক্রমিক বিকাশ 
১৮৪৩ শব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, ১৮৭৬_ইপডয়ান এসোসিয়েশন, 
১৮৫৫-৫৬  সাওতাল বিদ্ৰোহ, ১৮৭৮-__সাধা রণ ব্রাহ্ম সমাজ এবং 
:১৮৫৭-৫৮ সিপাহী বিদ্রোহ, ভার্থাকুলার প্রেস খ্যাক্ট, 
১৮৫৯-৬০ নাল বিদ্রোহ, ১৮৭৯-অস্ত আইন 
১৮৬৭ বোসম্বাইতে প্রার্থনা সমাজ ১৮৮১-মাদ্রাজে মহাজন সভা 
জাতীয় মেলা ( কলিঃ ) 
১৮৭০ প্রেস আইন, ১৮৮৩-_ইলবার্ট বিল, প্রথম 
ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন, 


-১৮৭৪-৭৫  দাক্ষিণাত্যে কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৮৫__জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা 


টি ১ 


বিষয়ের পাঠ 


জাতীয় আন্দোলনের ক্রম বিকাশ 


৮৯০ খ্রীঃ 


১৯১৮ ১১ 
১৯১৯ +১ 


৯৯১৯-২২ 
৯৯২১-২২ 
-১৯১৩ 


১৯২৪ 


সরকারী দমন নীতির সুচনা, 
সরকার" কর্মচারীদের কংগ্রেস 
অধিবেশনে যোগদান নিষিদ্ধ করে 
বাংলা সরকারের নির্দেশ, 
জনমতকে আংশিক শান্ত করবার 


১১১ 


১৯২৭__সাইমন কমিশন, 


১৯২৮__কফ্যুনিষ্ট পাটির প্রতিষ্ঠা, 
১৯২৯-_মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, 
পূৰ্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব, 


উদ্দেশ্যে ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯৩০-৩২--আইন অমাত্ত আন্দোলন, 


স্বদেশ মেলা, ১৯৩১ গান্ধী-আরউইন চুক্তি, 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, ১৯৩২ গোল টেবিল বৈঠক, 
বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, ১৯৩৫ ভারত শাসন আইন, 
মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯৪০ লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব, 
কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত, 
প্রেস আইন, ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলন, 
মঠ্লিশখন্টো সংস্কার, ১৯৪৫-৪৬ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 
আন্দোলন, 

বঙ্গভঙ্গ রদ, বোম্বাইয়ে নৌ বিদ্রোহ, 
কংগ্রেসে মডারেটদের প্রাধান্তা, ক্যাবিনেট মিশন, 
বাঘা যতীন নিহত, 

ংগ্রেপ-লীগ চুক্তি, ১৯৪৬ কলকাতায় সাম্রদায়িক দাঙ্গা, 
মন্টেগু চেমসৃফোর্ড সংস্কার, ১৯৪৭... মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা এবং 
বাউলাট আইন, দেশ বিভাগের মাধ্যমে 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা, স্বাধীনতা । 
খেলাফৎ আন্দোলন, 
অসহযোগ আন্দোলন, 
স্বরজ্য দল প্রতিষ্ঠা, 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, 
কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, 


উপরে উপস্থাপিত সময় রেখাটিকে সংক্ষিপ্তাকারে ভাষায় রূপান্তরিত করলেই 
খবকল প্রশ্নটির উত্তর তৈরী হবে। 


3. 52. Trace the process of Constitutional develcpment in 
Indi, under British rule since the Mutiny. 
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£5৪. প্রারস্তিক মন্তব্য-_ভারতে ইংরেজ শাসনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো 
নরম-গরম নীতির সমন্বয় । জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্ প্রথম প্রয়োগ করা 
হয়েছে দমন নীতি। কিন্ত এই নশীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হওয়ায় এক প্রস্থ শাসন 
সংস্কার দিয়ে আন্দোলনের তীব্রতাকে স্তিমিত করবার চেষ্টা করা [হয়েছে । উদাহরণ 
রূপে-(১) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উন্টোচাল হিসেবে ১৮৯২ সনের কাউন্সিল 
আইন, (২) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে মর্ল-মিন্টো সংস্কার, (৩) যুদ্ধোত্বর 
গণচেতনা এবং কংগ্রেস-লীগ একোর পটভূমিতে অক্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কার, (৪) 
অসহযোগ, সাইমন কমিশন বয়কট ও আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৩৫-এর' 
সংস্কার, এবং (৫) দ্িতীয় বিশ্বধুদ্ধোত্তর আন্দোলনের ফলশ্রাততে ১৯৪৭-এর আইন । 
ক্রমে ক্রমে পর্যায় পর্যায় সংস্কারের বিকাশই এই ধারার বৈশিষ্ট্য । 

১৮৬১ সনের ভারতীয় কাউন্দিল আইন-_সিপাহণ বিদ্রোহত্তর যুগ। বিলেতের 
ভারত সচিব এবং ভারতের বড়লাটের ক্ষমতা অঙ্গপ্ন রেখেও বড়লাট কাউন্সিলে ১২ 
জন নুতন সদ্য গ্রহণ। এদের মধ্যে ৬ জন বেসরবাঁরী (ভারতীয়ও হতে পারেন )। 
কাউন্সিল সদগ্যরা অবশ্য বড়লাটের কাছে দায়ণ এবং কাউন্সিলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । 
বড়লাটের ব্যাপক অর্ডিন্তান্স জারির ক্ষমতা । 

১৮৯২ সনের ভারতীয় কাউন্সিল আইন-_আইন সভায় ভিলা বোর্ড, 
[মউনাসপ্যালট, জমিদার সংঘ, বণিক সংঘ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভূত প্রতিষ্ঠানের 
প্রাতনিধি গ্রহণ। (অর্থাৎ বেসরকারী অভিমত এবং পরোক্ষ [নির্বাচনের নগীত 
আংশিক স্বীকৃত।) অবশ্য আইন সভার সিদ্ধান্ত নাকচ করবার জন্য বড়লাটের ভেটে! 
প্রয়োগের ব্যাপক অধিকার । আইন সভার সভাদের প্রশ্ন করবার অধিকার, বাজেট 


প্রস্তাব এবং করব্যবস্থা সমালোচনা করবার অধিকার । বড়লাঁটের কাউন্সিলে ১০ জন 
পদাধিকার বলে রাজকর্মচারণ এবং 


৫ জন মনোনীত সদস্যের সঙ্গে ৪ জন বেসরকারী 
সদস্য গ্রহণ। 


১৯০৯ অনের মলি-মিণ্টো সংক্ষাঁর-_কেন্দরপয় আইন সভায় ২৮ জন রাজ 
কর্মচারী, ২৭ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সঙ্গে ৫ জন সদস্য মনোনয়নের সাহায্যে 
সরকার সংখ্যাধিকা রক্ষিত; তদুপার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন । প্রস্তাবিত 
বিলের আলোচনা, পাশ করা, প্রশাসনের সমালোচনা এবং প্রশ্ন উত্থীপনার অধিকার । 
প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচিত সভ্যদের সখ্যাধিক্য এবং ক্ষমতার প্রসার । 
কত্ত বড়লাট ও ছোটলাটদের প্রচুর ণবশেষ ক্ষমতা” । 

১৯১৯ সনের মণ্টেগু চেম্সফোর্ড সংক্ষার-- কেন্দ্রীয় আইনসভা হয় দ্বিকক্ষ 
বিশিষ্ট । নির্বাচিত প্ৰাতানখিত্বের সংখ্যা ও আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে। 


পুবীপেক্ষা প্রসারিত ভোটাখিকার€ (যাঁদও সর্বজনগন অধিকারের কাছাকাছিও সর) 
ডন 


ৰ 
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প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নাতি, যানবাহন ও যোগাযোগ, মুদ্রা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় 
কর্তৃপক্ষের হাতে রেখে অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রাদেশিক আইনসভার কর্তৃত্ব মানা হয়, 
প্রশাসনের কেন্ত্রে থাকে বড়লাটের কাউন্সিল । তা ছাড়া বড়লাটের ব্যাপক “বিশেষ 
ক্ষমতা’ও স্বীকৃত হয়। 

Q. 41. Give a critical account of the Swadeshi Movement. 

বড়লাট হিসেবে ভারতে এসেই লর্ড’ কার্জন অনেক দিকে সংস্কারের কাজে হাত 
দিলেন। ভারতীয় মনোভাবের তোয়াক্কা না করে যে ভাবে তিনি কাজ করতে 
লাগলেন, তারই ফলে সংঘর্ষ হল অনিবার্য । বিক্ফোরণের যে মনোভাব একটু একটু 
করে তৈরা হচ্ছিল তাতে আগুণ জ্বালিয়ে দিল বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা । 

১১০৩ সনে কার্জন সাহেব প্রদেশগুলি নুতনভাবে গড়বার জন্য যে প্রস্তাব করলেন, 
তার মূল কথা হল--(১) বাংলাদেশ থেকে কিছু অঞ্চল বাদ দিলে ১ কোটির উপর 
লোকের বোবা কমবে এবং বাংলাদেশের প্রশাসন উন্নত হবে। (২) আসামের 
এলাকা বাড়ালে প্রদেশটি শক্তিশালী হবে। তা ছাড়া চট্টগ্রামকে আসামের সাথে 
জুড়ে দিলে আসামের কাছে সমুদ্রের পথ খুলে যাবে । এর ফলে আসামের সমৃদ্ধি 
হবে। (৩) মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িয্া অঞ্চলের ওড়িয়া অধিবাসীদের একটি 
প্রশাসনে আনলে ভাল হবে। (৪) ছোট নাগপুরকে মধ্যপ্রদেশের সাথেই জুড়ে 
দেওয়া ভাল। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে বাংলাদেশের মধ্যে থাকতো বিহার, 
বিশেষ সভা নিয়ে ওড়িত্যা, এবং বর্্ধম্যন ও প্রোসিডেন্দী বিভাগ ছুটি । 

১৯০৪ সনে কার্জনের এই পরিকল্পনা প্রকাশ করা হল। এ বছরই কার্জন ঢাকায় 
গিয়ে মুসলীম নেতাদের বোঝাতে চাইলেন যে পূর্ব-বঙ্গ এবং আসাম নিয়ে নূতন 
প্রদেশ হলে তাদেরই সুবিধে হবে। বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক ইন্দিতও দিলেন। 
১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর থেকেই এ বিভাগ কার্যকর হওয়ার আদেশও জাবি 
করলেন। 

বাংলাদেশের এক্যকে ভাঙ্গতে পারলে, এবং সারা বাংলার উপর থেকে কলকাতার 
প্রভাব কমাতে পারলে জাতীয় চেতনাকে দূর্বল করা যাবে। আবার অপরদিকে 
তখনকার রাজনীতির সংগ্রাম-ক্ষেত্র ংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে সংগ্রামী 
চেতনার ছে" য়া থেকে বাংলার অন্যান্ত অঞ্চলকেও আড়াল করা যাবে । হিন্দু-মুসলীস 
বিদ্বেষের বিষও কার্যকর হবে। সুতরাং বাইরে প্রশাসনের যুক্তি দিলেও পরিকল্পনার 
পিছনে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করবার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য । 

লর্ড কার্জনের শত যুক্তিজাল সত্বেও সজাগ জাতীয়তাবাদীরা বুঝে নিলেন যে 
বঙ্গবিভাগের আসল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সংহতি নষ্ট করা এবং 
সাম্প্রদায়িকতাকে উক্কানি দেওয়া। মুষলীম সমাজও কিন্তু সমগ্রভীবে 


ইতিহাস তত্ব (9)-৮ 
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এই খিভাগ্রকে ভাল চোখে দেখেন নি, যদিও কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল তাদের 
দলে টানা। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। 
আবদুল রসুল, লিয়াকং হোসেনের মত জাতীয়তাবাদী মুসলীম নেতারা তায়াবজৰ 
প্রমুখ উদারপন্থী মুসলীম নেতাদের পথই অনুসরণ করলেন । 

আসনে কিন্তু বনবিভাগের ঘোবণ।টি একট! দেশলাইয়ের কাঠির মত 
কাজ করল। বিক্ফোরণ হল উগ্রপন্থী। ভ্যালেন্টাইন চিরোল সাহেবই লিখেছেন 
যে বঙ্গভদ্গের ঘোষণাটি এ আন্দোলনের মুল কারণ ছিল না, আন্দোলনের সংকেত 
ছিল মাত্র। বঙ্গদেশ বিভক্ত হবে কি হবে না, এটিই মূল প্রশ্ন ছিল না । 
ভারতে ত্রীটিশ শাসন থাকবে কি থাকবে না, এইটিই ছিল প্রশ্ন। 

১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট কলকাতার টাউন হলে হলো জনাকণর্ণ সভা । সেখান 
থেকেই ঘোষণা করা হল যে বিভাগের সিদ্ধান্ত রদ না করলে ইংরেজ শাসন ও 
আইন-আদালত, সরকার? শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি বিলেত পণ্য বর্জন করা হবে। 

সরকারী ঘোষণায় ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ হবার কথা ছিল। 
সেই দিনটিতেই পালন করা হল অরদ্ধন আর রাখি বন্ধন | রবীত্রনাথের কথায়ই 
বলা চলে যে কোন শক্তি-মদমন্ত রাজশক্তিই বাঙ্গালীর এঁক্যকে ভাজতে 
পারবে নাঃ এ কথাই প্রমাণিত হল রাখি বন্ধন উৎসবে । 

. অরন্ধনের দিনে উপবাসী মানুষের দল জমায়েত হলেন বিরাট জনসভায়। ও 
সভার সভাপতি আনন্দমোহন বনু ঘোষণা করলেন; ‘বাঙ্গালীর অদৃশ্য এক্য হবে 
চিরস্থায়ী ।, বাঙ্গালী জাতির এক্যের স্থৃতি, প্রতীক এবং প্রতিজ্ঞা হিসেবে 
‘ফেডারেশন হল’ এর ভিতি স্থাপন করা হল। ১৯০৫ সনে কংগ্রেসের সভাপতির 
লি ষণে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত এবং সহানুভূতিহীন আমলাতন্তের নিন্দা করে বজভঙ্গ 
বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন জানালেন গোপাল কৃষ্ণ গোখেল। 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্ে ব্যবহার করবার মত রাজনৈতিক অন্তর হিসেবে বয়কটকেও তিনি 
অনুমোদন করলেন। 


১৯০৬ সনের কংগ্রেস সমর্থন জানানে হল স্বরাজ, শ্থদেশণ, বয়কট এবং জাতীয় 


শিক্ষা আন্দোলনের গ্রতি। পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং মহারাষ্ট্রের 
বালগঙ্গাধর তিলক হাত মেলালেন বাংলাদেশের অরবিন্দ আর বিপিন 


আন্দোলনের যখন ধ্বনি হল ত্রিধারায় বয়কট, সরকারের তখন নগীতি হল দমন 
81810, ॥ ছাত্ররা যখন দলে দলে স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এল, ইংরেজ শাসক 
কালা ইল তখন বিজ্ঞাঁত দিলেন যে ছাত্ররা স্বদেশীতে, জনসভার এবং বয়কটে যোগ 
দিলে তাদের কড়া সাজা দেওয়া হবে। একেই বলে “কালণইল সাকু'লার”। 


বিষয় ১১৫ 


'আঁটন সাহেব আর একধাপ এগিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন যে সভা করা চলবে না 
'এবং রাজপথে “বন্দোমাভরম” ধ্বনি দেওয়াও চলবে না । এর উত্তরে গঠিত 
হলো “সাকুলার বিরোধী সোসাইটি” । আন্দোলনের তরফ থেকে প্রচার করা হল 
“ৰয়কট-সাকুলার”। 

বয়কট কথাটি নেতিবাচক, অর্থাৎ বিলেতণ পণ্য কেনা হবে না। তবে কোন 
পণ্য কেনা হবে? এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর হুল “স্বদেশী পণ্য” । দেশলাই, 
সাবান, বয়ন, কিন্ধা চর্মশিল্প গড়ে উঠল ছোট ছোট আকারে । ধাতব শিল্প, জাহাজ 
কারখানা, ব্যাঙ্ক এবং ইন্সিওরেন্স সংগঠনও সৃষ্টি হল। ১৯০৫-০৬ সনে বিলেতী 
কাপড়ের আমদানী গেল ভীষণ কমে। ল্যাঙ্কাশায়ার ও মাঞ্চেটারের কোন কোন 
কাপড় কল মাঝে মাঝেই বন্ধ রাখতে হল। আর এদিকে ঢাকার তাতশিল্প আবার 
‘কোমরে জোর পেল । চিনি, লবণ, সিগারেট, মদ প্রভৃতির আমদানী গেল অনেক 
কমে। আন্দোলনের আগে গুদীমজাত করা মাল গুদামেই রইল । অনেক বণিক 
কোম্পানীর নাভিশ্বাস্‌ উপস্থিত হল । বিলেতী পণ্য এদেশে বিক্রী করে ওপানবেশিক 
শোষণের যে সাআজ্যবাদী পদ্ধতি ইংরেজরা নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে “বয়কট” 
হলে! একটি সার্থক হাতিয়ার। 

জরকারী শিক্ষীলয় বর্জন করার কথাটিও ছিল নেতিবাচক । সরকারী 
স্কুল-কলেজ বর্জন করে ছেলেমেয়ের! কিভাবে পড়াশুনা করবে? এই প্রশ্নের ইতি- 
বাচক উত্তর হল “জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন” । 

১৯৮২ সনেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন “শিক্ষার হেরফের” । ১৮৯০ এবং ১৮৯২ 
সনের সমাবর্তন ভাষণে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় জীবনের সাথে প্রচলিত 
শিক্ষার সঙ্গতিহীনতার কথা বলেছিলেন। আর্ধসমাজের গুরুকুল, রবীন্দ্রনাথের 
শাস্তিনকেতন, সতীশচত্র্রের ‘ডন সোসাইটি” কিম্বা ভাগবং চতুষ্পাঠী ছিল কিছু কিছু 
ইতিবাচক সংস্কার । কিন্ত কার্জনের শিক্ষানীতি এই সংস্কারধ্মী 
প্রচেষ্টাকে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত করল। আর মনের বারুদে 
আগুন লাগিয়ে দিল কুখ্যাত কালণাইল সাকু'লার। ইংরেজণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিদন্্ 
রূপে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়বাঁর চেষ্টা আরম্ভ হল। ১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ 
গঠন করা হল “জাতীয় শিক্ষা পর্যং।” এ বছরই স্থাপিত হল বঙ্গীয় জাতীয় স্থুল ও. 
কলেজ । তখনকার জ্ঞানী ও গুণীরা দাড়ালেন এই শিক্ষা আন্দোলনের পাশে। 

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সংস্কৃতির ওঁতিহা 
এবং জাতির ভাবমানসের ভিত্তিতে জাতির প্রয়োজন মেটানো এবং 
আশা আকা পুণের জন্য বিদেশী শাসনের ওপনিবেশিক ভাবধারা ও 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে একট! পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা । 


১১৬ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধাত 


আবেগের প্রভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যেই তুমুল আকার 
ধারণ করে আবার স্ডিমিত হয়ে এল। তেমনি জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনও এল 
ভিিমিত হয়ে । স্বদেশী শিল্প গড়বাঁর জন্য দরকার ছিল যথেষ্ট পৃশজি, যথেষ্ট দক্ষতা এবং 
সাফল্যের জন্য দীর্ঘকালের প্রতীক্ষা । কিন্তু এ সবের অভাবে স্বদেশশ শিলপগুিও সফল 
হল না। স্বদেশী পণ্যগুলি হলে! উৎকর্ষে খাটো, কিন্ত দামে বেশশী। নেভাদের 
মধ্যেও হল মতবৈষম্য ৷ স্বদেশী আন্দোলন শিথিল হয়ে এল ৷ 

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরও ঘটলো এমন দশা । জাতীয় স্কুল-কলেজগুলি 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে গড়ে উঠলো ঠিকই, কিন্তু সরকারী স্কুলের পাঠক্রম 
থেকে সম্পুর্ণ আলাদা পাঠক্রম তৈরী হল না। জাতির পক্ষে যা বিশেষ 
দরকার ছিল, সেই কারিগরি শিক্ষা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী স্কলের 
সাথে তেমন পার্থক্য না থাকায় প্রকৃত “জাতীয় বাবস্থা” গড়ে উঠতে পারলনা । 

আন্দোলন কমজোর হওয়ায় একদিকে নরমগন্থীরা আবার জোর পেলেন, 
অন্তদিকে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিও মাথা তুললো। ১১০৬ সনেই ঢাকাতে 
একটি সভা থেকে জন্ম হল মুসলীম লীগের । সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন তাঁদের লক্ষ্যে পৌছুতে 
গারোনি। কিন্ত এই আন্দোলনের প্রভাব হয়েছে সুদুর প্রসারী এবং স্থায়ণী। পূর্ণ 
স্বাধীনতার চেতনা এল। স্বাধীনতা যে লড়াই করে পেতে হবে, এ সম্বন্ধেও চেতনা 
এল। আর “বয়কট” রূপী এক অমোঘ অন্ত্র এল জাতির হোতে। সুতরাং 
জাতীয় আন্দোলন উঠলো! এক উচুধাপে।। 


Q, 42. Discuss the growth and nature of Extremism in early 
20th Century India. 


রক্ষণশীল নেতাদের সাথে ত 
অনেক দিন ধরে। 


শরদ্ধা। তার উপন্ 


রুণ নেতাদের বিরোধের পটভূমি তৈরী হয়োছিল' 
খষি বঙ্ধিমচন্দ্রের লেখায় ছিল রপ্তিৎ সিংহ ও শিবাজীর প্রতি 
সের মধ্যে ছড়িয়েছিল প্রতিরোধের কথা, প্রয়োজন হলে সশস্ত্র 
প্রতিরোধ। শ্রীরামকৃফের মনতরশত্ত বিবেকানন্দের উপরও পড়েছিল বাঞ্ষিমের প্রভাব । 
হীনমন্ততার অবসাদ দুর করে ভারতকে আত্মসচেতন হওয়ার আহ্বান দিয়েছিলেন 

! তিনি চেয়েছেন যেন ভিক্ষার মনোভাব ছেড়ে ভারতবাসণ মানুষের মত শক্তি 
ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দাড়াতে পারে। বিবেকানন্দের এই পরম দেশগ্রেমই উদ্ধ,দ্ধ 


করেছে জাতীয় আন্দোলনের অগণিত সোনিককে। তরুণ বিপ্লবীদের উপর 


বিবেকানন্দের এই আদর্শের প্রভাব ছিল অপরিসীম । সে কথ! রয়েছে রাউলাট 
বিপোর্টেও। 


বিবেকানন্দের সমসামায়ক কালেই সুর হল আর্যসমাজের সংস্কার আন্দোলন ৷ 


বিষয় ১১৭ 
আৰ্মসমাজও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল না। কিন্তু ভারতের প্রাচীন 
গৌরবের কথা প্রচার করে পুনরুজ্জীবনবাদের সহায়তা করেছে। তাই সাংস্কৃতিক 
পুনরুজ্জীবনবাদ এবং রাজনৈতিক চরম পঙ্থা এগিয়েছে একসাথে। 
এই পথ ধরেই এগিয়ে এলেন অরবিন্দের ঘোষ । অরবিন্দের উপর বহ্কিমচন্দ্রের প্রভাব 
ছিল খুবই স্প্ট। ভবানীমন্ত্রকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার 
কংগ্রেসকে তিনি জনপ্রিয় “গণসংগঠন” বলেই মনে করেন নি। তিনি বলেছেন 
স্বাধীনতার জন্য দরকার গণ-জাগরণ। স্বাধীনতাকে তিনি তুলনা! করেছেন 
জাতির নিশ্বস-প্রশ্বীসের সাথে । পাঞ্জাবের সংগ্রাম পন্থী নেতা লালা 
লাজপৎ রায় বলেন, সত্যিকারের জাতীয় গণ-আন্দৌলন সুচনা করতে কংগ্রেস 
ব্যর্থ হয়েছে! বাংলাদেশের বিপিনচক্দ্র পালের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব 
পড়েছিল বেশ 1কছুটা । স্বাধীনতার আকজ্ষাকে তিনি আবেগ দিয়ে পালন 
করেছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি এসে দীডিয়েছেন প্রথম 
সাঁরতে। অহিংস প্রতিরোধ করে শাসন ব্যবস্থাকে পঙ্থু করা যায় বলেই তিনি 
বিশ্বাস করতেন। স্বরাজকে তিনি আভাহত করেছিলেন “সত্যমুগ' বলে। নুতন 
নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী ছিলেন মহারাষ্ট্রের বালগল্গাধর তিলক। নিশ্পৃহ 
ত্যাগ সাধনার বদলে তিনি চেয়েছেন ভারতের প্রাচীন গৌরবের পুনঃপ্রাতষ্ঠা এবং 
এজন্য গণচেতনা ও আত্মনর্ভরতা। আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার অবিশ্বাস ছিল 
বাকসর্বস্ত। এবং আবেদন নিবেদনের পথে একটু একটু করে 
এগোবার নীতিতে । তিনি বলেন, “আমরা এতই দূর্বল ও প্রাণহীন হয়ে 
পড়েছি যে, যে কেউ আমাদের উপর প্রত্বত্ব করতে পারে কিন্বা পীড়ন চালাতে 
পারে। আমাদের চশৎকারকে ওরা (ইংরেজ সরকার ) একটা! মাছির ভনভনানির 
চেয়ে বেশী কিছু মনে করে নাঁ। সুতরাং আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে 
আমাদের অভিযোগের কথা ওদের কানে জোর করেই ঢোকাতে । এজন্য দরকার 
গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত করা এবং তাদেরকে কংগ্রেসের মধ্যে এনে কংগ্রেসের 
চেহারা পান্টানো।” আপস নীতির বিরুদ্ধে তার এই আহ্বানে সাড়া জেগেছে 
নয় মধ্যবিত্ত এবং যুব সমাজের মধ্যে । কেবল সংবাদপত্র ও সভসমিতিতে প্রচার 
করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি । ১৮৯৬--৯৭ সনে মহারাষ্ট্রে “থাজনা বন্ধ” আন্দোলনও 
করেন। ১৮১৭ সনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ক্ষমা প্রার্থনা করতে রাজি না 
হওয়ায় তার দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ইংরেজরা ভাল শাসক কিনব মন্দ 
শাসক .সে প্রশ্নের চেয়েও স্বাধীনতা এবং শাসনের প্রশ্ন যে অনেক বড় একথাই 
তিলক বলেছেন পরিষ্কার করে, ‘ভাল শাসন কখনে হ্বশীসনের বিকল্প 
হতে পারে ন!।? তিনিই দ্বধাহীন ভাবে বলেছিলেন, “স্বাধীনত| আমার 
জন্মগত অধিকার এবং এই অধিকার আমায় পেতেই হবে।” 
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লালা রজপৎ বিপিন পাল কিন্বা তিলকের মত সর্বভারতীয় নেতা ছাড়াও এ, 
সময় সংগ্রামপন্থী অনেক স্থানীয় নেতাও দীড়িয়েছিলেন। বিষ্ণু শান্তী চিপলঙ্কর 
এবং বাংলাদেশে অশ্বিনী কুমার দত্ত ছিলেন তেমন নেতা । আর এ'দের সাথে 
সংযোগ ছিল ভগ্গিনী নিবেদিতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র । 

প্রথম সারির চরমপন্থী নেতাদের সকলের মধ্যে যে মতৈক্য ছিল এমন নয়, 
কিন্তু বাকসর্বস্থ রাজনশীতি এবং একটু একটু করে এগোবার পদ্ধতির বিরুদ্ধে 
ছিলেন এরা সবাই । এরা সকলেই মনে করেছেন যে হীনমন্যতা ছেড়ে ভারতকে 
দাড়াতে হবে । আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আনতে হবে আত্মীবশ্বাস। দয়ার 
দান হিসেবে স্বাধীনতা আসবে না। ভারবাদীকেই মুক্তি আদায় 
করে নিতে হবে। স্বরাজ আসবে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের: 
গথে। 

এই ধরনের মতবাদের জন্যই এই নেতাদের বলা হয়েছে ণ্চরমপন্থণ”। কিন্তু একটা 
জিনিস মনে রাখা দরকার যে চরমপন্থা ও নরমপন্তা ' কথা ছুটি আপেক্ষিক ৷ 
আজ যা চরমপন্থা, কাল হয়তো অবস্থা বদলে গেলে তাই মনে হবে নরমপন্থা । 
আজকের চরমপন্থী কাল হয়তো পরিচিত হতে পারেন নরমপন্থী বলে। বিশেষ সময়ে, 
আন্দোলনের বিশেষ অবস্থায়, আন্দোলনের পথ ও পন্থা নিয়ে মতের বিরোধ হলেই" 
কেউ হয়ে পড়েন নরম পন্থী, কেউ চরমপন্থী, কেউ বা! মধ্যপন্থী। সেই যুগে যে সব. 
শিতাদের “চরমপন্থী” বলা হয়েছে তারা কিন্তু কেউই সশস্ত্র বিদ্রোহ বিস্বা 
গণবিপ্লবের কথ! বলেন নি। আবেদন নিবেদনের বদলে প্রত্যক্ষ গণ-আলোড়ন, 
*ণ-আন্দোলন এবং লড়াই করে "রাজ, আনবার কথা বলেছিলেন । কিন্তু এটুকুতেই' 
য়ন পেয়ে গেলেন পুরানো পন্থী, আবেদন নিবেদনে বিশ্বাসী নেতারা । 

চতুর ইংরেজ শাসকর! এই অবস্থাটি বুঝলেন! সুতরাং সামান্য কিছু 

সংস্কার করে কিছু কিছু সুবিধে সুযোগের বিনিময়ে নরমপন্থীদের হাতে 
রাখবার নাতি নিজেন। ওর সাথেই অবশ্য শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ 
ছড়াতে চাইলেন। যাই হোক, নরমগন্থী নেতাদের এই মতিগতি যখন পরিষ্কার 
ইয়ে পড়ল, তখন আর একই সংগঠনে ছুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শের সহাবস্থান সম্ভব 
লো না। গ্শ্নটি দ্বীড়ালে| ওপনিবেশিক স্থায়্তশাসন এবং ম্বরাজের 
মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া । ১৯০৭ সনে কংগ্রেস ভাগ হয়ে গেল। 
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পাবার বিভন্ন দেশে বিপ্লবধ আন্দোলনের কার্যক্রম থেকে ভারতের বিপ্রবীরা 


বিষয় ১১৯ 


উৎসাহ পেয়োছিলেন। ইতালীতে গত শতাব্দীর প্রথমভাগে হয়েছিল কার্বোনারী 
আন্দোলন। রাশিয়ায় জার সম্রাটদের বিরুদ্ধে গত শতাব্দীর শেষার্ধে গড়ে 
উঠোঁছল “নিহিলি&” আন্দোলন। আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারাও 
করছিলেন “সিন ফিয়েন” আন্দোলন । 

ভারতের নিজস্ব এতিহের মধ্যেও ভারা সংগ্রামী আদর্শ পেয়েছিলেন । 
ভারতের শক্তি সাধনার আদর্শ থেকে তারা পেয়েছিলেন শক্তি মন্ত্র। সুদর্শন 
চক্রধারী বিষ্ণু উৎসাহ দিয়েছিলেন অজুর্নিকে? ভাগবং গণতার সেই কাহিনীও 
অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে তীরা পেয়েছেন মাতৃমন্ত্র এবং 
প্রতিরোধের বাণী । বিবেকানন্দ দিয়েছেন নূতন মানবধর্ম। 

বিপ্লবশদের কাজ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পুথিবীতে। ভারতের কথা ইউরোপে 
নিয়ে গেলেন স্বামীজণ কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামা, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ । যে সব ভারতীয় 
তরুণ লেখাপড়া কিম্বা অন্য উদ্দেশ্যে জার্মানীতে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যেও সংগঠন 
তৈরী হলো । এই ব্যাপারে লালা হরদয়াল, তারকনাথ দাস, চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, 
হেরম্বলাল গুপ্ত এবং বরকত উল্লার নাম করতে হয় সবার আগে । 

জার্সানধ থেকে বিপ্রবীরা পাড়ি দিলেন আমেরিকায় । সেখানে প্রবাসী 
ভারতীয়, বিশেষ করে শিখদের মধ্যে জাগলো চাঞ্চল্য । ১৯১১ সন থেকে লালা 
হরদয়ালের চেষ্টায় “গদর পাটি” পাকাপাকি ভাবে গঠিত হল ১৯১৩ সনে। এই দল 
থেকে গদর পাত্রকা প্রকাশ করা হলো। “গদর-ই-গঞ্জ' নামে পুস্তিকা ছড়ানো 
হলো । গদর-ই-গঞ্জ কথাটির অর্থই হল “বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি,” অর্থাৎ গদর কথাটির . 
অর্থ হল বিপ্লব । কানাডা এবং আমেরিকায় প্রবাসী পাঞ্জাবীরা অস্ত্র শস্ত্র যোগাড় 
করে দলবদ্ধ ভাবে জাহাজে করে রওয়ানা দিলেন ভারতে । এখানে এসে তারা 
বিপ্নবী কাজে যোগ দেবেন। কিন্ত এর মধ্যে ইউরোপে লেগেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । 
শঙ্কিত ইংরেজ সরকার গদর বিপ্লবীদের স্বাধীনভাবে অস্ত্র সাঁজ্জত হয়ে নামতে দিলেন 
না। ১৯১৪ সনে সেপ্টেম্বর মাসে “কোমাগাঁটামারু” জাহাজ নোজর করলো বজবজে । 
সরকারী পুলিশের সাথে হলো গদর পাটির লোকদের সশস্ত্র সংঘর্ষ । একমাস পরে, 
ওঁ বছরই অক্টোবর মাসে *তোসামারু” জাহাজে করে আরও একদল প্রবাসী ভারতীয় 
এলেন ভারতে । এ'দেরকেও গ্রেপ্তার করা হল। গদর বিপ্লবীদের কাউকে রাখ! 
হল জেলে, কাউকে অন্তরীণ করে । 

গদর অভ্যুত্থান বার্থ হলেও পাঞ্জাবে যে মালমসলা রইল তাকে কাজে লাগাবার 
চেষ্টা হলো নূতন করে। আমেরিকা থেকে এলেন পিউলে এবং সত্যেন সেন। 
রাসাবহারণ বসু ও গদর নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে অম্ৃতশহরে একটি বাঁড়ীতে 
গড়া হল কর্মকেন্দ্র। স্থির হল লাহোরে প্রথম অভ্যুখীন ঘটানো! হবে। সেখান 
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থেকে অস্বতশহর, লুখিয়ানা, রাওয়ালপিণ্ডিতে ছড়াবে; আর ফিরোজপুর বারাণসী 
জব্বলপুরের পথে পৌছবে বাংলাদেশে । কিন্তু এই শলাপরামর্শও ব্যর্থ হয়, সরকার 
দায়ের করেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডের সাথে জার্সানীর লডাইকে বিপ্লবীরা নিজেদের কাজে 
লাগাতে চাইলেন। প্রবাসী বিপ্লবীদের চেষ্টায় ঠিক হল আমেরিকায় অন্ত সংগ্রহ 
করে গোপনে জাহাজে ভর্তি করে পাঠানো হবে ভারতে । নরেন ভট্টাচার্য, অবনী 
মুখাজর্, যতীন মুখাজাঁ, ভোলানাথ চাটাজর্শ, যাদু গোপাল মুখাজঁ, বিপিন বিহারী 
গাঙ্গুলী, নরেন চৌধুরী, ফণী চক্রবতখ প্রভৃতি ভারতের মধ্য থেকে সমস্ত ব্যবস্থাটি 
করবার সংকল্প করলেন। অন্ত্রের জাহাজ ঠিকমত পৌছতে পারে এই ব্যবস্থা করবার 


ন্য সি, মার্টিন ছদ্মনামে নরেন ভট্টাচার্য গেলেন বাটাভিয়ায়, আর অবনণ মুখাজপ 
গেলেন জাপানে । 


ভারতের ইংরেজ সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে সৈন্য এনে এই অভ্যু্থানের চেষ্টা 
যেন বানচাল করতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ রেলপথে বাধা দেওয়ার দায়িত্বে 
রইল যতাঁন মুখাজণর নেতৃত্বে একট দল। বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের দায়িত্বে 
ট্রধরপূরে রইল ভোলানাথ চাটাজাঁর নেতৃতে আর একটি দল। দরকার হলে অজয় 
দের সেতু ধংস করবার দাঁতে রইলেন যাছুগোপাল মৃথাজশ । জাহাজ থেকে 
গোপনে অন্তু নামাবার কথা হল হাতিয়া দ্বীপে, দক্ষিণ চব্বিশ পরণগায় সুন্দরবনের 
রাইমঙ্গলে এবং ওঁড়ত্যার উপকূলে বালেশ্বরে ৷ অন্তর গ্রহণ করবার জন্য এই তিন 
জায়গায় তৈরা হয়ে রইলেন বিপ্রবীরা। 


কিন্তু বহু প্রত্যাশিত “মাভেরিক” জাহাজ এলোন৷। আমেরিকা তখনও 
ইংলণ্ডের পক্ষে 


টা শ্ধে যোগ দেননি এবং ভারতের সাথে তার শক্রতাও ছিলনা । তবুও 
যোরিকায় বসে ইংরেজ-বিরোধা ষড়যন্ত্রে বাদ সাধা হল। নিজেদের মধ্যে শত্রুতা- 
এন বাক, উপানবেশের বিরুদ্ধে সব সাত্রাজ্যবাদেরই যে সমদ্বার্থ একথাই 
টা আমেরিকার উপক্‌ল থেকে হংকং, বাটাভিয়া, সিঙাপুর হয়ে কলকাতা 
সরকার পেতে রাখলেন গোয়েন্দা জাল । মাভেরিক জাহাজ এল না 
আর এদিকে পুলিশ বাহিনী ছোকে ধরল যতন মুখাজ্পর ছোট দলটিকে । 
র তীরে যুখোমুখি লড়াইয়ে প্রাণ দিলেন একজন সঙ্গীর সাথে 
শ মুখাজাঁ। সশস্ত্ৰ বিপ্লব অভ্যুখানের চেষ্টা ব্যর্থ হল। অবনশী মুখাজর্শ এবং 
7 মত অনেকেই বাধ্য হলেন ভারতের বাইরে চলে যেতে। 
"এব. G 


ive a critical account of the non-co-operation move- 
nent. 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ [ছল দুটি সাত্রাজ্যবাদণ শক্তির মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগির লড়াই ॥ 


বিষয় ৯২১ 


ভারতের কোন স্বার্থই ছিল না এ যুদ্ধে। তবুও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় হিসেবে 
-ভারতকেও যুদ্ধে টেনে নামানো হলো। ভারতের স্বেচ্ছা-সহযোগিতা না পেলে 
চলবে না, একথা বুঝে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাস্কুইথ ঘোষণা করলেন, *ভবিস্যতে 
ভারতের সমস্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে ।” সাময়িক কতগুলি স্ববিধেও 
‘দেওয়া হল। কিন্ত এক হাতে কিছু সুবিধে দিয়ে আর এক হাতে প্রয়োগ করা 
হলো প্রেস আইন এবং “ভারত রক্ষা আইন” । 

থ্যাসৃকুই সাহেবের ঘোষণাকে “ভদ্রলোকের কথা” মনে করে কংগ্রেস কিন্ত 
বাড়িয়ে দিল সহযোগিতার হাত। কিন্ত দিন যতই গড়িয়ে চললো, এ কথাই 
পরিষ্কার বোঝা গেল যে ব্রিটিশ সরকারের সব প্রাতিশ্রীত এবং আভাসই ফাকা 


I 

ইতিমধ্যে তিলক কংগ্রেসের এক্য ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। মুসলীম 
লশগের সাথেও তিনি করলেন সমঝোতা । ১৯১৬ সনে হলো লক্ষৌয়ের কংগ্রেস-্লীগ 
চুক্তি ! যুক্তভাবে আন্দোলন করবার পরিবেশ তৈরী হল। 

ভারতের মেজাজ বুঝতে ব্রিটিশ সরকারের কষ্ট হলনা মোটেই । ভারত সচিব 
মন্টেগ্ত ঘোষণা! করলেন, “শাসনের প্রাতাট বিভাগে ক্রমবর্ধমান ভাবে ভারতীয়দের 
অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া, ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ত শাসন-মুলক প্রতিষ্ঠান বাড়িয়ে 
তোল! এবং ধরে ধারে সাম্রাজ্যের মধ্যে দায়িত্বশীল সরকার গড়ায় ভারতীয়দের 
সুযোগ দেওয়াই হবে ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ।” ১৯১৮ সনে প্রকাশিত হল শাসন 
সংস্কারের জন্ত অণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড প্রস্তাব। কিন্তু প্রায় একই সময় প্রকাশিত 
হুল রাউলাট রিপোর্ট । এই রিপোর্টে সুপারিশ করা হল, (ক) ভারতীয় বিপ্লবীদের 
িচারের জন্য যেন বিচারকদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং (খ) সন্দেহজনক 
ব্যক্তিকে বিনাবিচারে অনিদিষ্ট কাল আটক করা চলতে পারে। দমনের পথ পাঁরঙ্কার 
-করবার উদ্দেশ্তে রাউলাটের মুল সুপারিশ ছুটি নিয়ে ১৯১৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী ভারত 
সরকার আইন পাস করলেন। 

অবশ্য ভারতবাসীর ক্ষোভ হওয়ার অন্যান্য অনেক কারণও ছিল। যুদ্ধের পরে 
-শিল্পপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের মুল্য হ্রাসের ফলে দেউলিয়া কৃষকদের ঘরে 
এল সংকট । অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে ১১১৮ সনে বোস্বাইতে হলো ব্যাপক 
. শ্রমিক ধর্মঘট | জীবনযাত্রার অত্যধিক ব্যয় এবং বেকারত্বের ফলে মধ্যবিত্তের মনে 
এল হতাশা । অথচ ইতিমধ্যে রুশ বিপ্লব হয়ে গেছে। সে খবরও পৌছেছে ভারতে । 
একটা নূতন বিস্ফোরণের জন্য জনমানস হল অগ্নিগর্ভ। 

১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসেই গান্ধীজী গঠন করলেন “সত্যাগ্ৰহ সভাস। 
-১৯১৯ সনের ৬ই এপ্রিল সারা দেশে হলো সার্থক হরতাল। আর সরকার চালালো 


৯২২ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


দমন পীড়ন। নৃশংসভাবে দমন নীতি চললো পাঞ্জাবে । সেখানেই হলো জালিয়ান= 
ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । 

অন্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন সংস্কার মেনে নেওয়ার কোন সম্ভাবনাই রইলো না । 
কংগ্রেস থেকে এ প্রস্তাব বাতিল করে শুরু হলো লড়াইয়ের প্রস্ততি । গান্ধীজপর' 
ভাষ্য ইংরেজ শাসন প্রতিভাত হুল সয়তানণ শাসন হিসেবে । 

আর একাদিক থেকেও লড়াইয়ের প্রস্তুত চলছিল। মৌলানা মহম্মদ আলি এবং 
শওকৎ আলির নেতৃত্বে গঠিত হল ভারতীয় খিলাফং কমিটি । ১৯২০ সনের জানুয়ারী 
মাসে আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রচার করলেন «খিলাফত ঘোষণা পত্র*। ও বছরই মে মাসে 
খিলাফং কামিটি গ্রহণ করলে! সরকারের সাথে অসহযোগিতার প্রস্তাব । 
সেপ্টেম্বর মাসেই কলকাতায় বিশেষ অধিবেশন থেকে জাতীয় 
কংগ্রেসও নিল অসহবোগিতার প্রস্তাব। ১৯২০ সনে নাগপুরে কংগ্রেসের 
অধিবেশনে গ্রহণ করা হলো আইন-সম্মত এবং শান্তিপূর্ণ সব রকম পদ্ধতির 
সাহায্যে ভারতের জনগণ কর্তৃক স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ। 

কংগ্রেসের “স্বরাজ” আর খিলাফৎ কমিটির “লাফ আন্দোলন গেল 
মিলেমিশে এক হয়ে। “খলাফং-হিন্দ স্বরাজ” আন্দোলনের পরিচালক হলেন 
সোইনদাস করমটাদ গান্ধী। আন্দোলনের পদ্ধতি হল--৫১) সরকারী খেতাব 
এবং বিভিন্ন প্রাষ্ঠানে সরকারী মনোনয়ন বর্জন, (২) সরকারী কর্তাদের- 
ছারা অনুষ্ঠিত কিন্থা তাদের সম্মানে অনুষ্ঠিত দরবার কিন্বা সভা সামিতি বর্জন করা, 
(৩) ক্রমে ক্রমে সরকারী কিন্বা সরকারণ সাহায্য প্রাঞ্চ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত স্কুল কলেজ 
থেকে ছেলেমেয়েদের তুলে এনে জাতীয় স্কুল কলেজে পড়ানো, (9) ক্রমে ক্রমে" 
সরকারী আইন আদালত বর্জন করা এবং মামলা মোকদ্দমা মেটানোর জন্য সালিসশ- 


যবসথা প্রবর্তন, (৫) মেসোপটামিয়ায় কাজ করার জন্য ৈন্য কিংবা শ্রমিক সংগ্রহের 
সরকারী প্রচেষ্টা 


নবি নী করা, (৬) নুতন শাসন সংস্কার অনুযাক়প প্রস্তাবিত 

’ এবং (৭) বিদেশী পণ্য বর্জন করা । নাগপুর আধবেশন থেকে এই 

সাধে গ্রহণ করা হল গঠনমূলক কাজের পাঁরকল্পনা, যেমন সুতো ও চরকা 

Les অন্ৃশ্ঠতা বর্জনকেও উৎসাহ দেওয়া হল। গান্ধীজী আশ্বাস দিলেন যে 

মত অসহযোগ করতে পারলে এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২১ সনের ৩১শে 
বরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে ৷? - 


আন্দোলন সুরু হল ১৯২০ সনের আগষ্ট মাস থেকেই । অসহযোগ আন্দোলনে 
ছাত্র শিক্ষক, আইনজাবণ ব্যবসায়ী, শ্রামক কৃষক, ও রাজনৈতিক নেতারা সামিল 
বণ বলেছিলে সারা ভারতের ছাত্র ও মুবসম্পরদায় ঝাপিয়ে পড়লো আন্দোলনে । 
ও আলীগড় কলেজে লালিত হয়েছিল সাম্প্রদায়কতার বীজ, সেখানকার ছাক্ত 


বিষয় ১২৬৮ 


শিক্ষকরা গড়লেন “জামিয়া মিলিয়া”র জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠীন। দেখতে দেখতে 
সারা ভারতে সৃষ্টি হলো নব পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন । স্কুল কলেজ বয়কটের 
আন্দোলন আনল বিরাট সাঁড়া। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মদনমোহন মাঁলব্য স্থাপন” 
করলেন আদালত বর্জনের দৃষ্টান্ত। কংগ্রেসের কোন প্রাতনিধি স্বায়ত্তশাসন 
প্রতিষ্ঠানে গেলেন না । 

বিলেতী পণ্য বর্জনের আন্দোলনই হল সবচেয়ে ব্যাপক এবং জোরদার, কারণ 
জনসাধারণ এই আন্দোলনেই প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারলেন! মদের দোকানে 
হল পিকেটং। রাশি রাশি বিলেতী কাপড় সংগ্রহ করে প্রকাশ্য জায়গায় আগুনে 
পোড়ানো হল । সারা দেশে এল এক উদ্বেলতা। সারা দেশে গড়ে উঠলো “জাতীয় 
ভলাটিয়ার বাহিনগ”। ও সাথেই চললে! সংগঠন গড়বার কাঁজ। মিলিত-- 
ভাবে হিন্দু-মূসলমানের এতবড় আন্দোলন এর আগে কিন্বা পরে আর হয়নি ৷ 
শ্রসিক শ্রেণী যোগ দিল সংগঠিতভাবে ৷ পুর্ব-ভারত রেলওয়ের গিড়িডি কয়লা 
খনিতে এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ের অযোধ্যাতে হলো ধর্মঘট । আসাম বাঙ্গলা 
রেলওয়ে এবং পূর্ব ভারতে ষ্টীমার কোম্পানণর ধর্মঘট সৃষ্টি করলো নৃতন ইতিহাস ৷ 
আসামের চা বাগানের শ্রমিকরা করল ধর্মঘট । কৃষকরা নামলো জমিদার বিরোধী 
আন্দোলনে । মোঁদিনীগুরে হলো খাজনা বন্ধ আন্দোলন । তেমাঁন আন্দোলন হলো 
রায় বেরিলী, ফৈজাবাদ, মালিগীও, গিড়িডি এবং আরও অনেক জায়গায় । 

অসহযোগ আন্দোলন যখন জনতাকে নাড়া দিয়েছে, তখন আর হিংসা আঁহংসার 
সমা টানা হল অসম্ভব । সরকারী দমন নশতি জনতার ধৈর্যের বাধ ভেজে দিল । 
সিদ্ধু প্রদেশে হায়দ্রাবাদের মতিয়ারিতে নিরন্তর জনতার উপর নিিচার গুল 
চললো । মালাবারের মোপলা কৃষকের! জাঁমদারের বিরুদ্ধে জেগে উঠল। 
সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ দিয়ে সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে অকথ্য অত্যাচারের বন্যায়” 
ভাসিয়ে দেওয়া হল মোপলাদের। ভ্যালেন্টাইন চিরোলই স্বীকার করেছেন যে- 
“অসহযোগ আন্দোলন ব্রীটিশ রাজের বিরুদ্ধে একটা সংগঠিত বিদ্রোহের রূপ 
নিয়েছিল” । চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্, লালা লাজপৎ, 
জওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য প্রথম সাঁরর নেতারা ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মীসের- 
গরে আর কেউ জেলের বাইরে রইলেন না। 

আন্দোলন চরম পায় উঠলো যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত ভ্রমণে এলেন। 
তার ভারত পাঁরদর্শনকে সম্পূর্ণ বয়কট করা৷ হল। সরকারী শাসন যন্ত্র এখন 
সম্পূর্ণ খিকল। গান্ধীজী বড়লাটকে দিলেন'চরম পত্র যে তান গুজরাটে সরাটেক, 
কাছে বরদৌিতে সত্যাগ্রহ অভিযান করবেন। অধীর আগ্রহে এবং রুদ্ধ নিশ্বাস 
সার! দেশ সেই নির্দিষ্ট দিনটির জন্য অপেক্ষা করে রইল। 


2২৪ ইতিহাস £ তত্ব, বিষয় ও পাঠপদ্ধতি 


কিন্ত ১৯২২ সনের ৫ই ফেরুয়ারী ঘটলো চোৌঁরিচরার সেই এঁতিহাসিক ঘটনা । 
অত্যাচারের শেষ সামা অতিক্রান্ত হলে সাধারণ মানুষ আর অহিংস থাকতে 
“পারেনি । সারারণ জনতাই পুলিশ বাহিনীকে থানা ঘরে পৃড়িয়ে মারে। বরদোলি 
সত্যাগ্রহ আর হল না। চোরিচরার সংবাদ পাওয়া মাত্র সর্বাধিনায়ক গান্ধীজী 
এককভাবেই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন কারণ_‘আন্দোলন 
সহিংস হয়ে ওঠেছে।” সারা দেশে নেমে এল হতাশা । এই সুযোগ ছাড়লেন না 
ইংরেজ শাসকরা । গান্ধণজীকেই তীর গ্রেপ্তার করলেন এবং বিনাশ্রম কারাদণ্ড 
দিলেন ছয় বছরের জন্য । 

অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে স্বরাজ আসোঁন। কিন্ত 
পরোক্ষ ফলশ্রাঁত হল সুদূর প্রসারী। অবশ্য নেতিবাচক ফলশ্রাতিও ছিল । 

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিল হতাশা, 
“বিভ্রান্তি এবং বিরভি। এই অবস্থার সুযোগ নিলেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং ইংরেজ 
সরকার। নানা যায়গায় হল সাম্প্রদায়িক দাজা। ১৯২৪ সনে লীগের হল 
পুনরুজ্জীবন। সভাপতি হলেন মহম্মদ আলি জিন্ন।। মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার 
প্রতিক্রিয়ায় সৃতি হল হিন্দু মহাঁসভা। কংগ্রেসের মধা থেকেই তৈরী হল স্বরাজ্য 
দল। বিপ্লববাদ আবার শক্তিশালী হল। পাশাপাশিই সুরু হল শ্রমিক আন্দোলন 
নও সংগঠন। 

Q. 45. Wiitea note on the Civil Disobedience movement. 

লাহোর প্রস্তাব অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হল। প্রচলিত 


"আইনকে অমান্য করে লবণ তৈরীর মধ্য দিয়েই স্বর হল আইন অমান্য । গুজরাটের 
বরাত আশ্রম থেকে একদল 
পায়ে হেঁটে 


'পদযাত্রীরা 


হল খাজনা বন্ধ আন্দোলন । উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
HL আবুল গফফর খানের সুসংগঠিত ‘খুদাই খিদমৎগার” লাল কোর্তা 
বাহিনী ঝাপিয়ে পড়ল বড় আকারের খাজনা বন্ধ আন্দোলনে । গুজরাটের লবণ 
‘গুদামে সত্যাগ্রহীদের একের পর এর নিরস্ত্র ও সৃসংহত দলকে লাঠিপেটা করা হল 


"অমানুখিকভাবে। শ্রীমতগ সরোিনশ নাইডুর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহে যোগ দিলেন 
“সবমন্তরে দীক্ষিত অসংখ্য মাহলা। 

গ্রামাঞ্চলে থাজন৷ বন্ধ আন্দোলনের পাশাপাশি শহরে বন্দরে হল পিকেটিং এবং 
শীবলোতি বর্জন । মদ এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য মাথায় লাঠির আঘাত 


বিষয় ১২৫- 
/ নিলেন অসংখ্য ভলান্টিয়ার । ছাত্রছাত্রীরা আবার বেরিয়ে এল স্কুল কলেজ থেকে। 
চললো হরতাল আর জনসমাবেশ। সরকারের লাঠি গুলি জেল পারল না স্রোতের, 
মুখ আটকাতে । বোম্বাই ও সোলাপৃরে শ্রমিকরা করলেন ধর্মঘট । নিরস্ত্র জনতার" 
অসীম সাহসিকতা নূতন আদর্শ দিল পুলিশ আর সামরিক বাহিনীকেও। 
গাড়োয়ালী সৈন্যরা নিরস্ত্র লাল কোর্তাদের উপর গুলি ছুড়তে অস্বীকার করে নিজেরাই; 

হলেন বিদ্রোহী । সাময়িকভাবে পিছু হটলেন সরকার । 


সাইমন রিপোর্টের সুযোগে সরকার কিছুটা সময় ক্ষেপণের সুযোগ করে নিলেন |. 
সাইমন রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করার জন্য বিলেতে- 
ডাকা হল গোলটেবিল বৈঠক। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্যান্ত ছোট বড়, খ্যাত. 
অখ্যাত, সাম্প্রদায়িক বহু দলের প্রতিনিধি নিয়ে বিলেতে বসলো প্রথম গোল টেবিল : 

hn বৈঠক ৷ সুতরাং গোল টেবিল বৈঠকের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক মন কষাকখি বেশ 
বাড়িয়ে তুলতে পারলেন ত্রিটিশ সরকার । কিন্তু কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া - 
সম্ভব নয়। সুতরাং গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসকে আনবার চেষ্টা সুরু হল। 

১৯৩১ সনের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদেরকে সরকার; 
মুক্তি দিলেন। গান্ধী এবং বড়লাট আরউইনের মধ্যে কয়েকদিন আলোচনার ফলে 
হল. গান্ধী-আরউইন চুক্তি! আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি সরকারী কঠোরতা 
কমানো হবে এবং কংগ্রেস থেকে আইন অমান্য আন্দোলন মূলত্ববী রেখে গোল টোবিল 
বৈঠকে যোগ দেওয়া হবে, এই হল চুক্তির বিষয়বস্তু । 

ওঁ চুক্তির সুযোগে দ্বিতীয়বার গোল টেবিল বৈঠক বসল ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর: 
মাসে। কিন্তু একবার যখন ভারতে আইন অমান্যই মুলতুবী করা হয়েছে 
তখন আর গোল টেবিল থেকে কি আশা করা যেতে পারে? মুসলীম লীগ এবং 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতাদের আপত্তি এবং ভীতিকে সুচতুর ভাবে কাজে লাগালেন 
ত্রীটশ সরকার। যখন বোঝা গেল যে আইন অমান্ত আন্দোলনের শক্তি গেছে 
স্ডিমিত হয়ে তখন ব্রিটিশ সরকারের মধ্যেকার উগ্র রক্ষণশীলরা বৈঠক ভেঙ্গে দিয়ে 
কংগ্রেসের সাথে পাঞ্জা লড়বার সিদ্ধান্তই নিলেন। শুন্য হাতেই ফিরে এলেন 
গান্ধীজী। 

এবার সুরু হল সরকারের নিল'জ্জ প্রতিআক্রমণ। গান্ধীজী সহ সমস্ত কংগ্রেস 
নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেসকে এবং কংগ্রেসের সব স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে 
বে-আইনী ঘোষণা করা হল। কংগ্রেস অফিসগুলি দখল করে কংগ্রেস তহবিল 
বাজেয়াপ্ত করা হল। সীমান্ত প্রদেশের খোদাই খিদমৎগারকে নীষদ্ধ করা হল। 
১৯৩২ সনের আগষ্ট মাসে বিলেতের প্রধান মন্ত্র র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড একতরফা 


০ লি, Ce 
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ঘোষণা করলেন শাসন সংস্কারের রূপরেখা । একেই বলে *ম্যাকডোনাল্ড গ্যাওয়ার্ড*। 
এই ঘোষণায় তপশীলা সম্প্রদায়কেও পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হল। 
এই বিভেদের প্রতিবাদে গান্ধীজী করলেন অনশন। সারা দেশে সৃষ্টি হল 
উৎকণ্ঠা । এবার চুক্তি হল কংগ্রেসের সাথে তপশপলশ নেতাদের । স্থির হল 
তপশীলীরা থাকবেন সাধারণ নির্বাচক-মৎলার মধ্যেই । তবে জনসংখ্যা অনুপাতে 
তারা পাবেন সংরক্ষিত আসন। এই চুক্তিকেই বলে “পুনা প্যাক্ট”। এ চুক্তি কিন্তু 
ভারতের সাথে ইংরেজ সরকারের নয়। দেশের মধ্যেই ছুটি দলের চুক্তি মাত্র। 
ভারতের মূল দাবির কোন সুরাহাই হল না । তবে ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচক- 
-অগুলীকে শতধা৷ বিভক্ত করার সম্ভাবনাকে কমানো গেল। তা ছাড়া আন্দোলনের 
অভিজ্ঞতায় জাতির শক্তি বাড়লো অনেক । 
Q.46. Give a short account of the August revolt. 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভারতে সামনে নাতি নির্ধারণের সমস্যা 
এল। ১৯৪১ সনের আতলান্তিক সনদে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষাকেই ইংলণ্ড ও 
আমেরিকা যুদ্ধের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। প্রতিটি দেশকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়শ 
শাসন ব্যবস্থা তৈরীর সুবিধা দেওয়া হবে, এই অঙ্গগকারও কর! হয়েছে । স্বভাবতঃই 
ভারতে কিছুটা আশার সঞ্চার হল। কিন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করলেন 
যে আতলাত্তিক সনদের ও সব প্রতিশ্রণীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । 
কিন্ত যুদ্ধের গাঁত থেমে থাকেনি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানণ বাহিনীর দ্রুত 
অগ্রগতিতে শঙ্কিত ইংরেজ সরকার ভাবলেন ভারতের সঙ্গে অন্ততঃ সামায়কভাঁবে 
'একটা বোঝাপড়া কর! দরকার । এই বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যেই বিলেত থেকে এলেন 
স্টার ষ্টাফোর্ড' ক্রিপসূ। একেই বলে “ক্রিপন্‌ মিশন” । ক্রিপস্‌ সাহেব সমঝোতার 
এস উপস্থিত করলেন, তার মুল কথা হলো__(১) ভারতকে পূর্ণ ডোমিনিয়ন 
ষ্ট্টাম দেওয়া হবে। (২) যুদ্ধের পরে সংবিধান পর্যৎ গড়া হবে । (৩) প্রদেশগুলিকে 
ঘারতসাদিন নেও ছিরে 1808), ভারতের জাভা এবং বম সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার 
জন্য ইংরেজ সরকারের সাথে সংবিধান পর্ষদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে । 
স্বভাবতই ভারতবর্ষ এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেনা । পুর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে 
ওগ্রস থেকেছে অটল। ফ্টাফোড' ক্রিপস কোন সংশোধিত প্রস্তাবও দিতে পারেন 
নি। এ প্রস্তাবকে “হয় গ্রহণ, না হয় বর্জন” করার প্রশ্নে ভারতবর্ষ বর্জনের পক্ষে 
মত দিল। ক্রিপ্‌ দৌত্য ব্যর্থ হল। 
ক্রিপস্‌ দৌত্যই শুধু ব্যর্থ হল না। ব্রিটিশ সরকার যে ওুপনিবেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসনের বেশী একটুও যেতে রাজি নন্‌, সেকথাও পঁরঙ্কার হল। সুতরাং আবার 
আন্দোলন ছাড়া পথ নেই। সাত্রাজ্যবাদের সাথে অহিংস অসহযোগ করতে হবে । 


বিষয় 


১২৭ 

“কেবল সার্বভৌম ভারতই বৈদেশিক শক্তির সাথে বোঝাপড়া করতে পারে। সৃতরাং 
ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদকে ভারত ছাড়তে হবে । এই হল “ভারত ছাড়” নশতি । 

১৯৪২ সনে ১৪ই জুলাই কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে গৃহীত হল “ভারত ছাড়” 


প্রস্তাব অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই । বোস্বাইতে ৭ই ও চই আগস্ট 
হলো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন । বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে ‘ভারত ছাড়’ 
প্রস্তাব পাস হল। সম্মেলনের শেষ দিকে গান্ধীজা পরিষ্কার বললেন-_ আর কোন 
আপম আলোচনা নয় । এবার সুরু হল প্রকাশ্য বিদ্রোহ। নেতৃত্বের অভাব হলেও 
নিজেদের বিবেক মত জনতা কাজ করবেন। স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার 
জনতার রইল। জয়লাভ কিংবা মৃত্যু । করবো নয়তো মরবো। 

সরকারী পাঁড়নঘন্ত্র তৈরাঁই ছিল। সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার কর! হল। 
৯ই আগষ্ট তাঁরখে বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুনাতে সুরু হল গণাবিক্ষোভ। ১০ই আগষ্ট 
বিক্ষোভ ছড়ালো দিলীতে। ১১ই আগষ্ট থেকে সারা দেশে সুরু হল বিক্ষোভ আর 
মিছিল, মিছিল আর বিক্ষোভ। ছাত্ররা নেমে এল রাজপথে । জনতার ক্রোধ 
কেন্দ্রীভূত হল যা কিছু সরকারী তারই উপর-_বিদ্যুং উৎপাদন কেন্ত, পোষ্ট ও 
টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, রেললাইন ও রেলফ্টেশন। এ সাথে চললো! খাজনা বন্ধ আন্দোলন । 
অনেক জায়গায়ই প্রাতটিত হল “জনতার স্বাধীন সরকার” । 

১৯৪২-এর বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সরকারণ পদ্ধতি হল গ্রেপ্তার, গুলি, বেত্রাঘাত, 
পাইকারী জরিমানা, সম্রদায় ভিত্তিতে জরিমানা, লুট এবং নারী নির্যাতন পর্যন্ত । 
পুলিশ আর সেনা বাহিনীকে ব্যবহার করা হল বল্গাহীন ভাবে। 

অসংগঠিত ও অপ্রস্তুত বিদ্রোহের আগুন যেমন দপ, করে জ্বলে উঠে 
বিস্ফোরণের পরে তেমনি দপ্‌ করেই নিভে গেল। ভর্নহৃদয় মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার 
‘জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আহ্বান জানাল খাজনা বন্ধ করতে, সরকারের 
কাছে খান্য বিক্রী না করতে, সরকারা কাগজের নোট গ্রহণ ন! করতে এবং স্বরাজ 
পঞ্চায়েৎ গড়তে ৷ কিন্তু আন্দোলনের সেই তেজদ্থিতা গেল নিভে। তদুপরি জেল 
“থেকে বেরিয়ে গান্ধীজী বললেন তিনি যেমন ভাবে চেয়েছিলেন, তেমন ভাবে 
আন্দোলন হয়ান। তিনি যা চাননি, তাই হয়েছে। স্বাধীন সরকারগুলিকেও 
তান ভেঙ্গে দিতে বললেন। তমলুকের জাতীয় সরকারেরও হল অবলুপ্তি। পশ্ত 
শক্তি প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদ দমন করল এই উত্থান। সারা ভারতে নিহত হলেন 
১০ হাজার মানুষ, গ্রেপ্তার হলেন ৬০২২৯ জন, দণ্ডিত হলেন ২৬০০০ জন, বিনা বিচারে 
আটক রইলেন ১৮০০০ জন। কংগ্রেস সংগঠন সাময়িক ভাবে গেল ভেঙ্গে। কিন্তু 
অনের চাপা ক্ষোভ রইল ছাই চাপা আগুনের মত। অল্পদিনের মধ্যেই আজাদ হিন্দি 
“ফৌজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই আগুন আবার বাইরে এল। 


ছিল, প্রচণ্ড 
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Q. 47. Make a synoptic study of the characteristics of Indian: 
Constitution. 

১। সর্ধাবধানে ভারতকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা 
হয়েছে। ২1 এই রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক । ৩) প্রজীতন্ত্রই হবে ভারত বাস্ট্রের 
রূপ। ৪। এই সংবিধান সাদ এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রস্তাবনা সমান্বত। 
6। ভারত রাষ্ট্রের কাঠামোটি হবে যুক্তরা্রীয়। ৬। সংবিধানখানি লিখিত বলেই 
খেয়ালবুশী মত ব্যাখ্যা করাঠুষযায় না । ৭। ইচ্ছেমত ব্যাখ্যা করা না গেলেও এই 
স্ধীবধান সম্পূর্ণ অপাঁরবর্তনীয় নয় । কোন কোন অংশ পরিবর্তন কর! খুবই কষ্টসাধ্য । 
আবার কোন কোন অংশ সুপাঁরবর্তনীয় । পরিবর্তনের পদ্ধতিও সংবিধানেই নির্দেশ 
করা হয়েছে। ৮। সংবিধানের প্রাধান্যও স্বীকার করা হয়েছে, অর্থাৎ শীসনযন্ত্রে 
কোন অংশই সংবিধান লঙ্ঘন করতে পারে না। রাস্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের 
কথাই শেষ কথা । ১০। দায়িত্বশীল সরকারের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে! 
১১। ভারতের যে কোন নাগরিক ভারতের যে কোন জায়গাতেই ভারতের 
নাগরিকের স্বীকৃতি পাবে । ১২। নাগরিকের মৌলিক অধিকারের তালিকা সংবিধানে 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৩। রাষ্ট্র পাঁরচালনার কিছু নির্দেশাত্মক নীতিও লিপিবদ্ধ 
হয়েছে। ১৪। ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। ১৫। ভারত 
সীমানার মধ্যে সবরকম দেশীয় রাজ্য বিস্বা ছিট মহলের অবসান করে সারা 
ভারতকেই এই ; রাষ্ট্রের মধ্যে আনা হয়েছে । ১৬। শাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে বেশ শক্তিশালী রাখা হয়েছে । (এই পপয়েন্টগুলির” একটু ব্যাখ্যা 
দরকার |) 


